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ঝীরামরুষ্জ ও বাৎলাসাহিত্য 


[ প্রথম খণ্ড ] 


2 ৬ ও৪৯্ন ম্যোজ্ল 


করুণ প্রকাশনী । কলকাতা-৯ 


উৎসর্গ 


শ্রীরামকৃ্ণ- পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের 
স্মরণে । 


একদ1 রেঙ্গুন রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমে তার দর্শনলাভ 
করেছিলাম, ধারএআশীর্বাদে, সেই পরম 
আদ্দেয় স্বামী পুণ্যানন্দজী 
এবং 
ধাদের সঙ্গে সেই মহাসাধকের চরণম্পর্শের সৌভাগ্য, 
আমার বাব। ও মাকে । 


মঙ্গলাচরণ 


বর্তমান ভারতের ইতিহাসে শ্রীরামরুষ্ণদেবের আবির্ভাব জাতীয় জীবনে 
সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ ঘটন!। যুগে যুগে বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রমূখ চিন্তানায়কগণের 
প্রতীবে আমাদেয় সামাঁজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বিবতিত হয়েছে। ভারতের 
সমগ্র অতীত ইতিহাসের আধ্যাত্সিকত। পুঞ্জীভূত আকারে শ্রীরার্মকষ্ণদেবের 
মাধ্যমে নবভারতের গ্রাণপ্রতিষ্ঠ। করেছে । আমাদের জীবনে, মননে, আমাদের 
ভাষায়, কল্পনায়, আমাদের বিশ্বাসে ও আদর্শে তার প্রভাব যে কতখানি সেকথা 
আমরা সব সময় ভেবে দেখি ন|। 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষাঁবিভাঁগের অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞগ্জন ঘোষ 
এর আগে ভরে “বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য গ্রন্থে বাংল! সাহিত্যের 
অপেক্ষাকৃত অনালোচিত এক মহান প্রতিভার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বাংল! সাহিত্যে ম্বামীজীর দানের বিস্তৃত ও গভীর সুমক্ম্শাঁ সমালোচনার 
কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বিবেকানন্দ-মানসের মূল উৎস 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহ অবলম্বনে বাংলাসাহিত্যের আর এক বিশাল ও 
বিন্ময়কর অধ্যায়ের পরিচয়দানে ব্রতী । আধুনিক বাঙালীর ভাষায় ও ভাবনায় 
এ ছুই মহামানবের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার দ্বারা জাঁতীয়-জীবনের মূল 
স্ুরটি আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হোক--শ্রীতঙ্গবানের কাছে এই আস্তরিক 
প্রার্থনা! | 

শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেন 
উপাচার্য 
কালকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রকাশকের নিবেদন 


ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের কৃতী ছাত্র ও 
বর্তমানে উক্ত বিভাগের অধ্যাপক। ম্নাতক পর্যায়ে সাম্মানিক বাংলায় ও 
ন্নাতকোতর পর্যায়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের বাংলাপাহিত্য বিষয়ে 
প্রথম শ্রেণীর একক সন্মান অর্জন করে তিনি প্রথমে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
পরে ডঃ শশিভৃষণ দাশগুঞ্চের কাছে “উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যের 
মননভূমি-বিষয়ে গবেষণ। করেন। এ বিষয়ে এ পর্বস্ত তার তিন গ্রন্থ 
প্রকাঁশিত--“বিবেকানন্দ ও সাংলাসাহিত্য', “ভারতাত্মা শ্রীরাম, “উনবিংশ 
শতাবীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য? ৷ বর্তমান গ্রন্থটি সেই পর্যায়েরই আর 
একটি গ্রন্থ, যাতে শ্রীরামকষ্চদেবের বাণী-সাহিত্যের ভারতীয় পটভূমি-ও বাংলা- 
সাহিত্যে তার বিশিষ্ট ভূমিকা উপলব্ধির প্রচেষ্টা । এ গ্রন্থের আরও এক বা 
একাধিক খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় । 

কলিকাতার একাধিক কলেজে অধ্যাপনার পরে শ্রীঘোষ ১৯৫৭ সালে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগে ভঃ স্থশীলকুমার দে প্রধান অধ্যাপক 
থাকাকালে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে ভঃ শশিভৃষণ দাশগুঞ্ঠের সাদর 
আহ্বানে কলিকাতা৷ বিশ্ববিগ্তালয়ের বাংলাবিভাঁগে আসেন। এই বিভাগে 
অধ্যাপনা! করতে করতেই তিনি ডঃ নরেশ গুহের আমন্ত্রণে যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের সঙ্গে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৭ অবধি 
পরিদর্শক-অধ্যাপকরূপে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তার উনবিংশ শতাব্দীর 
মননভূমি সম্বন্ধে কাজ বহুধা বিস্তৃতি লাভ করে। এ গ্রন্থ ছাড়া আরো! একাধিক 
পৃথক গ্রন্থে ত৷ প্রকাশিত হবে । 

শ্রীরামকৃষ্ছদেবের সাহিত্য প্রতিভার সর্বতোমুখী সম্ভাবন! সম্বন্ধে প্রথম উপলব্ধি 
স্বামী বিবেকানন্দের । বিবেকানন্দ-মনীষার অনুপ্রেরণায় ভঃ ঘোষ তার একাধিক 
খণ্ডে বিভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিতা গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্খসাহিত্যের পূর্ণা 
আলোচনায় ব্রতী । শ্রীরামরু্-সাছিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য উপলব্ধিতে, 
তাঁর অন্থভূতিলোকের অন্তহীন বিস্তারের অভ্রাস্ত সংকেতে, ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত 


(॥ জ ) 


বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবিপ্রবের অন্ধাবনে, শ্রীরামকুষ্ণবাণীর অমৃতসম 
আস্বাদনের মাধুর্ধে এ গ্রন্থ সাধক, রসিক ও সাহিত্যিক মাত্রেরই অন্থভববেছ্য। 

“বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি উপলক্ষ্য করে 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয় লেখককে ১৯৫৭ সালে ডি, লিট উপাধিদানে সম্মানিত 
করেছেন। বিবেকানন্দসাহিত্যের উৎ্স-গোমুথী শ্রীরামকৃষ্সাহিত্যের পৃতগলায় 
এবার পাঠকদের অবগাহনের আহ্বান। 


প্রকাশক । 


হ্চনা। 


১৯৫৭ সালের শেষদিকে কলকাত। বিশ্ববিচ্ভালয়ের এস্টেট আ্যাণ্ড 
ডেভেলাঁপমেপ্ট বিভাঁগের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীজগদীশ্বর পাল একদিন জানালেন, আমাকে 
বিশ্ব্িগ্যালয়-কর্তৃপক্ষ “তারাপ্রসাদ খৈতান'-বন্তা নিযুক্ত করেছেন ; আমি যেন 
আমার বক্তৃতার বিষয়বস্ত তাকে জানিয়ে দিই। সে বছর আশ্বিন মাসে (১৯৫৭) 
আমার “বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্7 বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 
মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এবং বিবেকানন্দ-চেতনার 
উৎস শ্রীরামকষ্ণদেবের কথা! বিশেষভাবে উকি দিল। বিষয়বস্ত নির্বাচন স্থির 
হয়ে গেল- শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য ৷ এ বক্তৃতামাল! ধাদের শুভেচ্ছায় 
সম্ভবপর হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছু'জন- উপাচার্য ডঃ সতেন্দ্রনাথ সেন 
এবং শ্রীজগদীশ্বর পাল আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতাভাঁজন। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং রামকৃষ্জ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ 
কালচারের তদানীস্তন জম্পাদক এবং এ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী 
নিত্যন্বরূপানন্দজীর সন্গেহ উৎসাহে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনদিন ও 
যার্চ যাসে একদিন (৩, ২. ৭১, ১০, ২, ৭১১ ২৪, ২,৭১১ ৩, ৩. ৭১)-_-মোট 
চারদিন যথাক্রমে “বাংলাসাহিত্যে প্রীরামকুষ্ণদেবের আবির্ভাব", আরামকষ্চ : 
কবিসত্ত” “শ্রীরামকৃষ্ণমনীষা ও বাংলাঁসাহিত্ঃ, এবং “জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষঃ-_ 
এই চারটি ভাষণ দেবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-জয়স্তী উপলক্ষে 
ইনস্টিটিউট অফ কা'লচারের নিজস্ব সভার তারিখ ছিল দোসর! মার্চ (২. ৩, ৭১) 
_-সের্দিনও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে 'িশ্বর-সানগিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 
নামে একটি ভাষণ দিয়েছিলাম । বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ 
এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদগুলিতে ভাষণদানের তারিখ অনুসরণে এবং প্রাসঙ্গিকতার 
দিক থেকে প্রয়োজনবোধে সে ব্তৃতাগুলি বিন্তস্ত। মুলতঃ লিখিত ভাষণ এই 
বন্ততামাল৷ গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজনে অল্প-বিস্তর পরিমাজিত। আর সব 
অধ্যায় প্রবন্ধাকারে লিখিত । 

শ্রীরামকুষ্ণদেবপ্রসঙ্গে এর আগে লেখকের “ভারতাত্মা...শ্রীরামক্ুষ্৫' বইটি 
প্রকাশিত হয়েছে। কিছুটা ব্যক্তিগত স্মরণ এবং অনেকটা! বাংলার নবজাগরণের 


(এ ) 


মননসাধনার আলোকে শ্ীবাম্্দেবের বৈশিষ্ট্য আলোচনার চেষ্টা সে বইতে 
করেছি। সৌভাগ্যের বিষয়, এ নিয়ে ধার! চিন্তা করেন, তারা অনেকেই 
তাদের উৎসাহ, অভিমত ও আশীর্বাদের দ্বারা লেখককে ধন্য করেছেন। সে 
বইটি লিখবাঁর সময়েই মনের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকুষ্ণদেবের নিজন্ব দাঁন 
ও প্রভাব সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা দানা বাধতে শুরু করেছিল। বিশ্ববিগ্যালয়ের 
বক্তৃতামাল! উপলক্ষ্যে সে চিন্তাধারা আর একটু অগ্রসর হলে! । 

এই বক্তৃতামাল! সভাস্থলে উপস্থিত করবার আগে ব্যক্তিগতভাবে 'আমার 
জীবনে এক চির উজ্জল ঘটনারূপে দেখ। দিল তুবনেশ্বর-যাত্র। ৷ শ্রীরামকৃষ্চমঠ ও 
মিশনের সহ-অধ্যক্ষ ত্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ তখন ভূবনেশ্বরে শ্রীরামকষ্ণমঠে 
রয়েছেন। আমার উপরে ভার পড়লে! তার মন্ত্রশিষ্া ভঃ এলসা! কোকেল নায়ী 
বিদেশিনী এক পরম শ্রীরামকষ্ণভক্ত মহিলাকে তুবনেশ্বরে গুকপদপ্রান্তে পৌছে 
দেবার। বয়স সত্তরের উপর, ক্ষীণদেহ দীপ্রৃষ্টি শরণাগতির মূর্তপ্রতীক এই 
মাতৃসম। তক্তরমণীর সঙ্গে ভুবনেশ্বর ও পুরী-_ছু' জায়গাঁয় তীর্থনর্শন ও চির- 
হুন্দরের লীলাভূমি কোণারক দেখার ফাকে ফাকে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
বিধত প্রথম বক্তৃতা (“বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব” ) লেখার কাজ 
চলেছিল । ভুবনেশ্বর শ্রীরামকষ্ণমঠের তদানীস্তন অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দজীর 
স্বেহে যত্বে আশ্রমবাসের দিনগুলি পরমাত্মীয়তায় ভরে উঠেছিল। তার উপরে 
সাধকপ্রবর স্বামী নির্বাণানন্দজীর পদপ্রান্তে প্রতিদিন বসবার সৌভাগ্য-_সেও 
এক মধুময় স্থৃতি। এইভাবে অলক্ষিতে বিধাত আমার পরবর্তা বক্তৃতামালার 
মহত্তম ও সুন্দরতম ভূমিক! রচনা করেছিলেন । 

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাকারে প্রকাশের অন্থমতি 
দেওয়ার পরেও “বিশ্ববাণী' “কালি ও কলম, “সমাজশিক্ষা; ও “আলেখ্য, 
পত্রিকায় এ বক্তৃতাগুলি সমগ্র বা আংশিকভাবে প্রকাশ করা ছাড়া ইচ্ছে করেই 
সময় কাটিয়েছি, যাঁতে নিজের বক্তব্য, যথার্থ তাৎপর্য নিয়ে দেখ! দেয়। সেই 
প্রতীক্ষার ফলস্বরূপ শ্রীরামকুষ্ণবাণীকে কেন্দ্র করে এক বিশাল ভাব ও রূপের 
মহাসমুদ্র আভাসে ইঙ্গিতে মনের দিগন্তে দেখা দিতে লাগলো । এত সম্পদ, 
এত বক্তব্য যে রয়ে গেছে, ত। আগে লেখকের অগোচরেই ছিল। এখন দিনের 
পর দিন শ্রীরামকৃষ্সাহিত্যের শত সহআ্র উদ্সি এসে মানসসৈকত ছুয়ে যায়। 
কোনে! একটি গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ কর! সম্ভব নয়। আয়তন সীমাবদ্ধ করতে 


(ট) 


গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য; প্রথম খণ্ড আপাত্তত প্রকাশিত হলো । 
পরবর্তাঁ খণ্ডের আয়োজনও প্রস্তুত । 

“কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কথাসাহিত্যের উতৎ্সসন্ধানে”__ 
অধ্যায় ছুটি শ্রীরামকৃষ্ণমনীষার একটি বিশিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনার চেষ্টা । 
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকষ্ণদেব ভারতের পাচ হাজার বৎসরের 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ঘনীভূত বিগ্রহ। তারই অন্যতম প্রমাণন্বরূপ এই 
রূপকধর্মী ছোট ছোট গল্পকথাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্লীর প্রতিভা এবং 
অধ্যাত্মজগতের শ্রেষ্ঠ জীবনশিল্পীর পরিচয়। প্রতিদিনের পরিচিত আটপৌরে 
গল্পের ছদ্মবেশে বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবতের আত্মপ্রকাশ ! সর্বশান্ত্রপারঙ্গম 
কোনো প্রতিভাশালী*সাধকের পক্ষেই শ্্রীরামরুষ্ণবাণী ও শ্রীরামুষ্ণকথা সাহিত্যের 
স্থবিস্তুত মননভূমির ও যথাযথ তাৎপর্ধের সন্ধান দেওয়। সম্ভব । এ বিষয়ে 
আমাদের প্রয়াস ষদি কারু মনে আরে! ব্যাপক অনুসন্ধানের আগ্রহ জাগায়, 
সেইখানে এ গ্রন্থের সার্থকতা । 

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকষ্ণদ্দেব অবধি বাঙালীর 
মননের ভাষার বিকাশ বাংল! গছ্যের ইতিহাঁস-আলোচনায় বিশেষভাবে 
প্রয়োজন । সেদিক থেকে আমাদের ধারণায় বাংল গগ্যের চলতিরূপের সর্বময় 
প্রয়োগের সার্থকতা৷ সবপ্রথম শ্রীরামকষ্ণবাণীতে, পরবর্তাকালে তারই আদর্শে 
স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীতে। ক লা! গছ্যের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার 
“কথামৃত” চিরকালীন দ্িকনির্দেশ। জাতীয় অভিজ্ঞতার পুজীভূত বাণীরূপে 
বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের অন্যতম আধুনিক অষ্ট শ্রীপামরুষ্দেব । 

পরবর্তাঁ খণ্ডে (এক বা৷ একাধিক ) অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকবে-_- 
শ্রীরামকষ্খদেব ও বাংল! নাট্যসাহিত্য । এ সম্বন্ধে নতুন করে পর্যালোচনার সময় 
এসেছে । অভ্যস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে সত্য-অন্ুসন্ধানের সার্থকতা! ৷ 

এ গ্রন্থে বিধৃত প্রথম ভাষণের (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) দিনটিতে “তারাপ্রসাদ 
খৈতান'-বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেছিলেন কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সহ- 
উপাচার্ধ ভঃ পূর্ণেদদুকুমাঁর বন্থুঃ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ মহারাজ। দ্বিতীয় ভাষণের (তৃতীয় অধ্যায়) দিনটিতে 
শ্রীঅচিন্ত্যকূমার সেনগুপ্তের সতাঁপতিত্বের কধ। ছিল। অন্থস্থতাঁর জন্ত তিনি 
অনুপস্থিত থাকায় সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীস্থধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । তৃতীয় 


( ঠ) 


দিনে (চতুর্থ অধ্যরয়) সভাপতি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ। 
চতুর্থ ভাষণে (ষষ্ঠ অধ্যায়) সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী । 
প্রথম দিনের উদ্বোধক ডঃ বন্থ-সহ প্রত্যেক সভাপতিই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের দ্বারা 
লেখকের এবং শ্রোতাদের চিস্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া ব্যক্তিগত 
ভাবেও লেখক এই জব সাধক ও মনীষীদের কাছে নানাভাবে খণী। স্বামী 
নিত্য্ববূপানন্দ, শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় ও ইনষ্টিট্যুট অফ কালচারের বিদগ্ধ 
শ্রোতৃমণ্ডলী এদের সকলের কাছে লেখক কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ। 

এ গ্রন্থের শ্রীরামরুষ্ণবাণী সম্বন্ধে মূল তথ্যসংগ্রহে শ্রীন্রীরামরু্চ কথামৃত 
(১৯৫৭ সংস্করণ), স্থরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত শ্রীশ্রীরামকঞ্দেবের উপদেশ (১৯৫৭ সং) 
এবং শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ( ) এই তিনটি গ্রস্থৈর উপর প্রধানতঃ 
নির্ভর কর! হয়েছে। 

এ গ্রন্থ রচনায় ষাদের প্রেরণ! ও সহায়তা লেখকের কাছে সবচেয়ে বেশী 
মূল্যবান__পরমপৃজনীয় শ্বামী নির্বাণানন্দ, শ্রীরামরষ্জ বেদাস্তমঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 
মামী ধ্যানাত্মানন্দ (সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থা আশ্রম), স্বামী নিরাময়ানন্দ 
(বর্তমানে বোম্বে রামকুষ্চ মঠের অধ্যক্ষ), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (বর্তমান 
সম্পাদক, ইনিষ্টিটিউট অফ কালচার ) স্বামী মুমুক্ষানন্দ ( সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম, নরেন্দ্রপুর ), স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ, ম্বামী ধ্যানানন্দ (সম্পাদক ও যুক্ত 
সম্পাদক, উদ্বোধন” ), স্বামী কষ্ময়ানন্দ, স্বামী অমুতত্বানন্দ, স্বামী উমানন্দ 
প্রমুখ রামকৃষ্ণসজ্ঘের প্রবীণ ও নবীন অন্্যাসিবৃন্দ । অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, 
ডঃ আঞ্তোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস, ভঃ ক্ষুদিরাম দাশ, 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাঁভ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীপ্রবাল সেন, 
অধ্যাপক শ্রীজানহবীকুমার চক্রবর্তী, শিক্ষাব্রতী শ্রীহরিপদ আচার্ধ, এম-এ 
ডঃ তুষারকাস্তি মহাপাত্র, অধ্যাপক শ্রীসমর পাল, শ্রীমান নরেশ সাহা, শ্রীমান 
কৃষ্ণচন্দ্র নাথ ও বিশেষভাবে শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ. এ ছাড়া 
আরো! অনেকের শুভেচ্ছা ও সানন্দ সহযোগিতা এ গ্রন্থপ্রণয়নে লেখককে উৎসাহিত 
করেছেন। অমূল্য উপকরণ দিয়ে সহায়ত! করেছেন শ্রীঅনিল গপ্ত। 

প্রকাশক শ্রীবামারচণ মুখোপাধ্যায় ও তার অগ্রজ শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
এবং গ্রন্থ প্রকাশনাকালে গ্রন্থটির হুত্রধারন্বরূপ সহৃদয় বন্ধু শ্রীতৃলসী দাস-_-এই 
তিনজনের সহমমিতা! লেখকের বিশেষভাবে ল্মরণীয়। 


( ড ) 
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কথামৃতের ভাব-পরিমণ্ডলটি কোনে! একটি কথায় প্রকাশ করতে হয়, তবে ত৷ 
হবে 'বর্তমান । আমরা বেশীর ভাগ মানুষ, জীবনের বড়ো! অংশটি হয় ভবিস্তাতে 
নয় অতীতে প্রসারিত করে বাচি-_-যা আসছে তার ভয়ে বা কল্পনায়, যা হয়ে 
গেছে তার অন্ুশোচনায় আমাদের জীবন কাটে । শ্রীম আমাদের কাছে এমন এক 
সত্তাকে উপস্থিত করেছেঈ যিনি চির-বর্তমানে বিধৃত। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে 
অতীত ব। ভবিষ্ততের কোনে! সম্বন্ধ নেই। শ্রীরামকষ্খসানিধ্যে থাকার অর্থ 
সেই চিরবর্তমানে অধিষ্ঠিত থাকা ।) (পৃঃ ২৭৯) এ মন্তব্য কবি ও সাধকেরই 
যোগ্য। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে অতীত, বর্তমান ও ভবিস্তৎ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে সেই নিত্য ভারতবর্ষের অভিব্যক্তি । 


শ্রীপ্রণবরগ্জন ঘোষ 


হৃচীপত্র 
বিষয় 
প্রীরামকুষ্চ ও বাংলাসাহিতা 
বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব 
শ্রীরামক্জ : কবিসত্ত। 
প্রীরামকষ্ণমনীষ! ও বাংলাসাহিত্য 
ঈশ্বর-সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষঃ 
জীবনশিল্ী শ্রীবামকৃষণ 
কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্ীবামকুষ্₹-কথাপাহিত্যের উৎসসন্ধানে 
বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ! : 
রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ইংরেজীভাঁষ| 


২৬৪ 


শ্রীরামরুষ্ ও বাংল! সাহিত্য 


বিশ্বসাহিত্যে বাণীই প্রথম, রচনা দ্বিতীয়। বাণী ও রচনা__এ ছুয়ের মধে; 
মিল ও অমিল ছুইই আছে। মুখের কথ মান্রেই বাণী নয়। যখন উপলব্ধির 
তাৎপর্য ব1 সত্যের পরম প্রকাশ আমাদের প্রতিদিনের ভাষাকেই এক নূতন 
ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করে, তখনই তা! বাণী । নে বাণী মুখের কথ! বা লেখার 
ভাষা-_ছুভাবেই দেখ! দ্দিতে পারে । বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, 
ইলিয়াড, ওডিসি__সবই একদিন মুখে মুখে গড়ে উঠেছিল । কিন্তু বেদ উপনিষদেই 
আমাদের সভ্যতার প্রথম বাণীরূপ; রামায়ণ-মহাভারতে সমগ্র জীবনকাহিনীর 
ভিত্তিতে জাতির অন্তরতম বাণীর রূপায়ণ ; প্রথমে এর সব মুখে মুখে কষ্ট হলে ও 
আজ তার! রচনাধর্মী। অবশেষে লিখিতরূপেব কারিগরীতে মহা ক্কাব্য, খণ্ডকাবো, 
পছ্যে এবং গঞ্যে সাহিত্যের বহুধাবিস্তৃতি | 

কথ! আমর! সকলেই বলি, কিন্ধ সে যখন আপন বৈশিষ্ট্যে, দীপ্তিতে ও 
গভীরতায় আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ঠ করে, তখন সে কথার সংগ্রহ রাখতে 
ইচ্ছে হয়। নিজেদের গোষ্ীব ব! কা'শর অনুভূত সত্য ও আনন্দকে উত্তরকালে 
ছড়িয়ে দেওয়। এমন সংগ্রহের উদ্দেশ্ঠ | সক্রেটিণ্‌, ডঃ জনসন, গ্যেটে, প্রীরামকৃষ্_ 
এদের কথোপকথন তাই যোগ্জনের দ্বার গ্র ত হয়ে আজ বিশ্বমানবের 
উত্তরাধিকার । সব সময় এমন মহামানবের সংলাপ সংগ্রহকারী অন্থরাগী দেখ 
যায় না। ফলে বিদ্যাসাগর ব। রবীন্দ্রনাথের কথনসম্পদ পেয়েছি অতি সামান্ত । 
কিন্ত ইতিহাসের অমর ব্যক্তিত্ব যে কয়জনার উক্তিসংগ্রহ সম্ভব হয়েছে, তাও 
কম বিস্ময়কর নয় । 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কথা থেকে লেখ । অবশ্ঠ এমন লেখকও সম্ভব ধার 
ব.ক্তিত্ব লেখনীমুখে যতট। প্রকাশিত, প্রতিদিনের আলাপচারীতে ততটা নয়৷ 
আবার এমন প্রতিভাও রয়েছেন ধাদ্দের কখননৈপুণ্যেই প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, 
লেখনী অবাস্তর। প্রাচীন ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ এবং একালীন ইতিহাসে 
শ্রারামকৃষ্ণ তার প্রমাণ । অধ্যাত্মজগতের এ দুই শ্রেষ্ঠ দিশারীই তাদের আদর্শ ও 
অনুভবের কথ! বলেছেন সর্বজনের সহজবোধ্য 'ভাষায়। অথচ বোধ্য বলেই 


ই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


বক্তব্য তাঁদের সহজ নয়। সেই অসাধারণ বক্তব্যকে প্রকাশে সম্ভব করে 
তোলার ভাষাশ্লি তার! মুখে মুখেই রচনা করেছেন। গোৌতমবুদ্ধের ক্ষেত্রে তা 
ছন্দোবদ্ধ হয়েছে স্থৃতিশক্তির প্রয়োজনে । এই মুদ্রণের যুগে শ্রীরামকষ্ণ-বাণীর 
ছন্দায়িত রূপান্তর ততটা প্রয়োজন ছিল না। তার আনন ভঙ্গীটির যথাসম্ভব 
সংরক্ষণেই অন্তনিহিত কাব্যগুণের স্বতঃপ্রকাশ। তবু অক্ষয়কুমার সেনের 
শ্ীরামরুষ্ণ পুথি আমাদের এঁতিহ্াগত পয়ারে রচিত জীবনচরিতের এক সুন্দর 
উদাহরণ। 

াতি হিসাবে ভারতীয়রা নাকি ইতিহাসবিমুখ আর বাঙালী আত্মবিস্বৃত। 
এসব অতি পরিচিত মন্তব্যের গুরত্ব ততটা না দিলেও জীবনীরচনায় আমাদের 
অপেক্ষাকৃত শনাগ্রহ যে আমাদের ইতিহাঁসসচেতনতার অভাব কিছুটা প্রমাণ 
করে, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনীসাহিত্য ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় 
উপাদান। সেইকারণেই আত্মজীবনীর মূল্য ইতিহাসে খুব বেশি রকম। মানুষ 
নিজের কথা যত সার্থকভাবে বলতে পারে, এমন অন্যের কথা নয়। অবশ্য সব 
মান্তৰই 'ত। পারে না, এবং সব “আত্মজীবনী”ই জীবনী আকারে প্রকাশের যোগ্য 
নয়। তবু মনে হয়, ঘটনা ও ভাবনায় মিলে যে মানুষটি পূর্ণতা পেয়েছে, তার 
কথ সাধারণ জীবনীর একমাত্রিক অনুধাবনে কখনোই সবটা! বল! হয় না। 
আমাদের দেশে তো! জীবনী লেখ! মানেই মহাপুরুষ তৈরী করার প্রচেষ্টা । ফলে 
এদেশে আত্মজীবনীও সামগ্রিক সত্য নিয়ে দেখ! দিতে পারে না। কিন্তু 
সংখ্যায় অল্প হলেও যে কটি আত্মচরিত বাংলা-সাহিত্যে দেখা যায়, তার! 
সাহিত্য ও ইতিহাস উভয় দিক থেকেই মৃল্যবান। হয়তো সম্পূর্ণ নিরাতরণ 
ব্যক্তিসত্তাকে এ সব আত্মচরিতে মেলে না, যা মেলে তার পরিমাণও কম নয়। 

আত্মচরিতের অপরিহার্ধ আর ছুটি উপাদান--চিঠিপত্র এবং ভায়েরী। 
মধুন্থদন, বিবেকানন্দ ব! রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানতাম, যি তাদের 
পত্রাবলী সংরক্ষিত ন! হতো! ? ডায়েরী বা দিনলিপি অবশ্ত এদেশে খুব বেশী 
প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু পূর্বোক্ত মনীষীদের পত্রগুলিই অনেক সময় তাদের 
দ্িনলিপির কাঁজ করেছে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কালান্ক্রমিক 
একক্তে প্রকাশ কখনে! সম্ভব হলে হয়তো! দেখ! যাবে, তার ডায়েরী না! লেখার 
স্বল্প ( “পঞ্চভূত' স্মরণীয় ) সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নি। 

চিঠিপত্র ও ডায়েরীর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আলাপচারী বা কথোপকথন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য ৩ 


সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তার সংলাঁপ যেমন চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, অসাধারণ- 
দের ক্ষেত্রেও তাদের সংলাপ তেমনি মানবমানসের দিগ্র্শন। পৃথিবীর অনেক 
মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই আমর! তাদের কর্মে, সংগ্রামে, সাধনায় পাই, প্রতিদিনের 
আলাপচারীতে পাই না। তার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্য 
আমাদের অপরিচিতই থেকে যায়। বাস্তবিক, রামমোহন ব! বিদ্যাসাগরের 
মতে! ব্যক্তিত্ব আরে! কতো উজ্জল হতে পারতো যদি তাঁদের প্রতিদিনের (অস্ততঃ 
অন্ন কয়েক বছরের ) আলাপচারী কোনো উৎসাহী অন্ররাগী লিপিবদ্ধ করে 
রাখতেন! জীবনীকারেরা অতি সামান্যই ত৷ পেরেছেন, কিন্তু যতটুকু পেরেছেন, 
তার দ্বারা ইতিহাঁস সমুদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অবনীন্দ্রনাথের 
“জোড়ানীকোর ধারে” এবং “ঘরোয়"র কথা-সংগ্রহ বাঁংল! সাহিত্যে রাণী চন্দের 
নাম চিরম্মরণীয় করে রেখেছে । 

মানবসাধনার ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব দেখ! দেন, ধাদের ধ্যানধারণা, 
উদ্যম ও কর্মরূপে, উপদেশ ও আলোচনায় সমগ্র মানবজাতির পথ-নির্দেশ ৷ দেশ- 
বিদেশের এমন সব মহাঁমানবের কথা কতে। ভাষাস্তরে আমর! পাঠ করে থাকি। 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই সব বাণী আমাদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে। 
বিশেষ দেশে কালে ব৷ ভাষায় তাদের আবির্ভাব; তবু তাদের বাণী সর্বকালের-__ 
তাই ভাষাস্তরেও তার! মূল প্রাণসচ্চে” প্রতিষ্ঠিত থেকে মানবজীবনপ্রবাহকে 
গতিময় করে রাখে । এমন একটি মহাগ্রন্থ বাইবেল । 

ওল্ড টেস্টামেন্টের ( বাইবেলের প্রাচীন অংশের ) কথ! বলছি না, নিউ 
টেস্টামেন্টে ( বাইবেলের আধুনিক বা ষীশু-জীবন-সংক্রাস্ত অংশে) বিধুত যীশুর 
জীবন ও বাণীর কথাই মনে জাগছে। বাইবেল যে পাশ্চাত্যজগতে সবচেয়ে 
প্রচারিত ও বিক্রীত, তার মূল কারণ যীতুর বাণীর অপূর্ব সরলতা, প্রত্যক্ষ প্রাণ- 
বেগ ও অন্ুভূতিসঞ্জাত বাণী-সৌন্দর্য । অধ্যাত্ম-অন্থভব ্বপ্রকাশ সর্ষের মতো 
বাইবেলের বাণীর দ্বার আপনিই সঞ্চারিত হয়, কোনে! তর্ক ব! প্রমাণের অপেক্ষা 
রাখে ন।। 

এই অন্ভৃতির অপরিমেয় এশ্বর্যই বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের ভাষায় 
এতে। সারল্য এনে দিয়েছে। অন্থবাদকমগ্ডলীর কৃতিত্বের কথা মনে রেখেই 
একথা! বল! চলে। অনুভব ও প্রজ্ঞ-্এরাই প্রকাশের তারতম্যে ভাষার প্রধান 
নিয়াফকশক্তি। একদা ইংরেজী বাইবেল তাঁর সাহিত্য-সৌন্দর্ষের জন্তই 


৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য 


বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠ্যতালিকাতূক্ত ছিল। ভারতে ইংরেজসাআাজ্য যত লাঞ্ছনাই 
এনে থাকুক, “বাইবেল” তার শত অপরাধের নিশ্চিত মার্জন]। 

বাঙালীর তথ৷ ভারতবাপীর মননগত জাগরণে এই বাইবেলের ভূমিকা যে 
কতো ব্যাপক, সেকথ। আমাদের মনে থাকে না। রামমোহন, কেশবচন্ত; 
বিবেকানন্দ, রবীন্ত্রনাথ__মনীধীচতুষ্টয়ের ভীবনবেদে পীস্তর বাণীর ত্যাগ,, ক্ষমা, 
করুণা ও শান্তি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ 
বাইবেল ও বাইবেলের কেন্দ্রপুরুষ যী্তুত্রী্কে নতুন করে আবিষ্কার করে জাতীয় 
এঁতিহোর অস্তলান করে নিয়েছে। সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনে তো বটেই, উনবিংশ 
শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের প্রায় সবকটিতেই খ্রীষ্টজীবন ও 
ধর্মাদর্শের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব । 

বাইবেলে যীস্তর উপদেশ যে ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ, বাংলায় মিশনরীর! চেষ্টা 
করেছেন তাদের অনুবাদের মাধ্যমে সেই ভঙ্গিটি সঞ্চারিত করতে, কিন্তু এর ফল 
সব সময় ভালে! হয় নি। মিশনরীদের বাংলার কৃত্রিমতা আজও হাম্তকর 
উদাহরণ স্থষ্ট করে থাকে । এদিক থেকে কেশবচন্দ্রেব ভাষণ, উপদেশাবলী 
এবং তার “জীবনবেদ' মামে আত্মজীবনমূলক গ্রন্থখানি ন্মরণীয়। পরিমিত 
বাক্যবন্ধে, ভাষাগত স্বচ্ছতায়, সহজাত কবিত্বগুণে ও উপলন্ধিজাত প্রেরণাশ ক্তিতে 
কেশবচন্দ্রের বাংলা রচনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সে বৈশিষ্টরর যূলে বাইবেলের 
প্রভাব স্মরণীয় । 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষায় দেশবিদেশের মনীষীদের সান্নিধ্যে কেশবচন্দ্রের 
পক্ষে যে পরিশীলিত মনন ম্বাভাবিক, তা সর্বক্ষেত্রে আশ! কর! যায় না। তবু 
দেখি আমাদের সাহিত্যে, বিশেষতঃ গীতিময় কাব্যসাহিত্যে গভীর অনুভূতির 
সহজ প্রকাশের একটি ধার! বৈষ্ণবপদাবলী, সহজিয়া, দেহতত্ব, বাউল বা 
মুশিগ্যাগানে বহুযুগ থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। শাক্তপদ রচয়িতাদের মধ্যে 
রাম প্রসাদ বা কমলাকান্তের গান মূলতঃ সাধারণ মানুষের চলিত কথার সৌন্দর্য 

থেকেই সম্পদ আহরণ করেছে। 

গন্থবদ্ধ জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি আমাদের গণসংস্কৃতির ধারায় যাত্রা, কথকতা, 
পাঁচালী, তর্জা প্রভৃতির মাধ্যমে বহুুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রশক্তি ধর্ম- 
চেতনার একটি ক্রিয় সচেতন অস্তিত্ব এদেশে চিরকাল বজায় রয়েছে। 
শ্রীরামকুষ্দেবের মনন ও সাধনার পটভূমিতে এই লোক-সংস্কৃতির ধর্মচেতন! 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অবস্ঠ ভারতীয় বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের 
চিরায়ত ধারার সঙ্গেও তার গভীর যোগ ছিল। কিন্তু সে সব যোগাযোগই 
নান! মত ও পথের সাধকদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফল। বইপড়া 
বিছ্যার জায়গায় তাঁর জীবনে জ্ঞানচর্চা এসেছে শ্রুতির পথ ধরে। প্রথম জীবন 
থেকেই তিনি শুনেছেন” অনেক, আর এক হিসাবে এই শ্ুতি'পথে জ্ঞানই 
ভারতীয় এতিহোর প্রশস্ত পদ্ধতি । 

অথচ একেবারে যে নিবক্ষর তিনি ছিলেন ত নয়। পাঠশালে শুভঙ্করী 
ধাধা লাগতে! বটে, কিন্তু হাঁতের লেখাটি অতি নিপুণ অর্থাৎ পড়াশুনোর ষে 
কার্ধকরী দ্িক__এ যুগেব “াকুরীজীবী'-শিক্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষার 
'চালকলাবাধা বিছ্যা”__-এ বিষয়ে তার আগ্রহ ন! থাকলেও, তাঁর নিজম্ব অন্বেষণের 
জগতে তিনি তত্বজ্ঞ মনীষী । তাঁর কথাসংগ্রহ যে কেউ একটু মন দিয়ে লক্ষ্য 
করবেন, তিনিই বুঝবেন ভাবতীয় অধ্যাত্মসাধনার বিভিন্ন পন্থায় কী পরিমাণ 
অধিকার থাকলে তবে এ জাতীয় আলোচনার মর্মদেশে পৌঁছান যাঁয়। 

বহুযুগেব সাধনায় এ জাতির সাধাবণতম মানুষও অধ্যাত্মবিগ্ভার মূল বক্তব্যের 
কিছু কিছু ধাবণা রাখে__সেকথা এ দেশের দীন-দরিদ্র চাষী, মজুর, ভিখাবী, 
বাউল প্রভৃতি শ্রেণীর মান্তষের মধ্যে ঘোরাফেরা! কবলেই বুঝতে পারা যায়। 
ভারতীয় সংস্কৃতিব উচ্চতম আদর্শের অধিকার তার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
বর্তেছে। সংস্কৃতির এই আদান প্রদান .ভ্যতার মর্মবিশ্লেষণে বিশেষ কৌতৃহলের 
বিষয়। শ্রীরামকষ্দেবের চিন্তাধারায় এ ছুই সংস্কৃতির গভীর মিলন ঘটেছিল। 
তারই ফলে নিতান্ত সাধারণ মানুষ থেকে জ্ঞানী গ্রণী অসাধারণ অবধি সব 
শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তার সহজ ও সমান সন্বন্ধ। মানুষকে তিনি অন্তরের 
সত্যে বড়ো করে দেখতেন, তার বিত্তে বা! পদমর্যাদায় নয়। যে সব তরুণ 
সত্যান্বেষীর! তার কাছে সমবেত হতো, তাদের অনেকেবই সাধারণ মধ্যবিত্ত, 
শিল্প মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র অবস্থা । এই সব তরুণদের প্রতি তার আহ্বানও সর্বন্ব- 
ত্যাগের। পরম সত্যের জন্য এই ত্যাগের অগ্রিমন্ত্র তরুণ বাঙালীদের চিত্তে 
সঞ্চার করে তিনি ভারতের অধ্যাত্সম আদর্শকে নবযুগের জীবনসত্যে পরিণত 
করতে চেয়েছিলেন। সে মহাঁসত্যের জীবন্ত প্রতীক তিনি নিজে, আর তাব 
বাণী। তাঁর কথায় তার আপন জীবনটিও অনেক পরিমাণে প্রকাশিত । 
বস্ততঃ 'কথামৃত” সঙ্কলনের উদ্দেশ্ঠই ছিল তারই কথায় তার “চরিতামৃত' প্রকাশ 


৬ শ্রীরামকৃষ্জ ও বাংল! সাহিত্য 


কর! । সঙ্কলয়িতার অকালপ্রয়াণে “কথামৃত? অসমাপ্ত থাকায় তা আর সম্ভব 
হয় নি। রী 

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেবের পরিচয়গত ঘনিষ্ঠতার সময় থেকেই 
বাংল। সাহিত্যে শ্রীরামরুষ্দেবের আবির্ভাব । প্রথম পত্রপত্রিকায় তার বাণী- 
প্রকাশে কেশবচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। 'পরমহংসের উক্তি নামে একটি বাণী- 
সঙ্লন কেশবচন্ত্রই প্রকাশ করেছিলেন ১৮৭৮ সালে। শ্রীরামকুষ্ণদেবের অনুগত 
শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্ুরেশচন্ত্র দত্ত 'পরমহুংস রাঁমকৃষ্ণের উত্তি, ১ম ভাগ প্রকাশ 
করেছিলেন ১৮৮৪ সালে । এছাড়া আর একজন অপেক্ষাকৃত কুপরিচিত শিষ্য 
রামচন্দ্র দত প্রকাশ করেন “তত্বসার' (১৮৮৫) এবং “তত্বপ্রকাশিকা, (১ম খণ্ডত-_ 
১৮৮৬) 1 এ কয়টি গ্রন্থ ছাড়া আর সবই শ্রীরামরুষ্দেবের তিরোধানের পরে 
প্রকাশিত। এঁতিহাসিক এই প্রকাশনগুলির উল্লেখের কারণ একটি বিষয়ে 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অতীতের মহাপুরুষদের সংলাপ ও রচনাবলী 
থেকে বাণীসঙ্কলন নানা দেশে নানাভাবে হয়েছে। কিন্তু জীবিতকালেই 
কোনে মহাপুরুষের বাণীসঙ্কলন প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণ একাস্ত বিরল। 
বাংলাসাহিত্যে প্রীরামক্কষ্ণদেবের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে এবং আজ এ কথ! নিশ্চিত- 
ভাবেই বল। চলে যে, নিজেদের অজান্তে কেশবচন্দ্র, স্থরেশচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র 
দত্ত এবং সেইসঙ্গে সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামরুষ্দেবের উক্তির 
প্রতিবেদকেরা এক নৃতন ভাষা ও ভাবের জগতের স্চন1! করছিলেন বাংলা- 
সাহিত্যে, আজ যে সাহিত্যকে আমর! শ্্রীরামকষ্ণ সাহিত্য” নামে অভিহিত 
করতে পারি । 

শ্রীরামকৃষ্জদেবের যা! নিজস্ব হ্ষ্টি, তার কথার শিল্পগুণ, তাকেই আমরা 
শ্রীরামরু্জ সাহিত্য” বলতে চাই, যদিচ বিস্তৃত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিধয়ক যাবতীয় 
সাহিত্যকীর্তিই এ অভিধা৷ লাভ করতে পারে। কিন্ত শুধুমাত্র শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
বাণীতেই যদি আমর! সীমাবদ্ধ রাখি আমাদের আলোচনা, তাহলেই আমাদের 
বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে । সে বক্তব্য স্থাপনের আগে সাহিত্যে কথোপকথন 
ব! শুধু কথনের নিজস্ব স্থান-সস্বন্ধে বিশ্বপাহিত্যের নজির ন্মরণীয়। জক্রেটিসের 
বাণী বা কথন-সংগ্রহ করেছিলেন প্লেটো । ডঃ জনসনের কথাসংগ্রহ করে অমর 
বসওয়েল। গ্যেটের সঙ্গে আাকারমেনের কথোপকথন এক মনীষী কবির সঙ্গ- 
লাভের সুযোগ এনে দেয়। বাংলাসাহিত্যে এ জাতীয় রচন! শ্রীম বা 


প্রীরামকৃষ্ ও বাংলা সাহিত্য এ ৭ 


মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলিত 'গ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র পাচটি খণ্ড এখন অধ্যাত্ম- 
রসের সাহিত্যরূপে বাংলাসাহিত্যে চিরায়ত সম্মানের অধিকারী । রামমোহন, 
বি্যাদাগর, মধুস্দন_-এদের আলাপচারী লিখে রাখার কথ! সেকালের কোন 
অন্ররাগীৰ মনে জাগে নি। হয়তো! অব্যান্ম-ব্যক্তিত্বের জন্যই শ্রীরামক₹ষ্দেবের 
ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে। তবু আমাদের মনে হয়, সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর 
বাইবেলের প্রতি অন্ুরাঁগও এই বাণী-সংগ্রহের মূলে । 
লী বা মহেন্দ্রনাথ গ্রপ্ত প্রথম জীবনে কেশবচন্দ্রের দ্বারা 'প্রভাবিত। আর 
কেশবচন্দ্রের জীবন গ্রন্থে বাইবেলের প্রভাঁবই সর্বাতিশায়ী। প্রথম যুগে যখন 
ইংরেজীতে শ্রীবামরুষ্জ-বাণী সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তখন এর নাঁম ছিল 490591 
07:57 12777721517 (১৮৯৭ )। এ নামকরণেও বাইবেলী রীতির 
প্রভাব সুস্পষ্ট। 
তবে বাইবেলের মতো ££09501০ বা শিষ্যরা এখানে একাধিক ন'ন, একজন, 
_-অনন্য একজন, ধাঁর লেখনী স্বৃতিধর হয়ে শ্রীরামকুষ্ণকথিত সব ধরনের টুকিটাকি 
কথ। থেকে অদ্বৈত বেদান্ত প্রসঙ্গের চরম শিখব অবধি বিস্তৃত বাণীসম্ভার ভবিষৎ 
মান্ুষেব জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে । লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্কমগ্ডলীর মধ্যে 
ধাবা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একমাত্র স্বামী ব্রন্মানন্দ ছাড়া আর কেউ 
তার উপদেশ-সংগ্রহ করেন নি।১ মহেন্দ্রনাথ যেমন বিস্তৃতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী 
গ্রহ করেছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেশ*বে না করলেও, শ্রীরামকৃষ্থবাণীর যথাযথ 
রূপায়ণে তার সযত্ব সতর্কতা লক্ষণীয় । স্বামী বনধানন্দের গুকভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ 
লিখিত অমর জীবনী গন্থ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণলীল! প্রসঙ্গ' ( পাচখণ্ডে সম্পূর্ণ ) গ্রন্থে 
শরীরামকৃষ্ণদেবের বেশ কিছু মূল্যবান সংলাপ সংগৃহীত | এছাড়া তার অন্তরঙ্গ 
গোষ্ঠীর নানাজনের স্বৃতিচারণেই তার স্ৃভাধিতাবলীর কিছু কিছু মূল্যবান অংশ 
পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধগ্সিণী সারদাদেবী ও শ্রীরামরুষ্চ-নির্বাচিত তার 
ভাবধারার উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের স্তিচারণেব স্থান এ প্রসঙ্গে 
সর্বাগ্রে । 
বাইবেলের অন্থ্রাগী মহে্ত্রনাথ শ্রীরামন্তষ্চবাণীসং গ্রহের কালে যীখুধুষ্টের- 


১ আর এক গুঁকত্রাতা শ্বামী শিবানন্দ দক্গিণেষ্ববে যাতায়। চকালে ঞ্রবামকুঞ্ষদেবেব বাণীসংগ্রহ 
করতে শুক কবেছিলেন, কিন্তু সে কাজ ঙুঁব নয় বলে বামকুঞ্চদেবেব নিষেধাজ্ঞায় আর অগ্রসব 
হননি ॥। “কথামুত'-সঙ্কলয়িত। মহেন্দ্রনাথেব সংগ্রহের কথা শ্রীবামকুঞ্চদেব জানতেন, কিছ্চ তাকে 
তিনি বারণ করেন নি। 


শ্রীরামরুষ্খ ও বাংল! সাহিত্য 


পার্যদমগ্ডলীর স্থৃতিচারণের মতো! শ্রীরামকৃষ্প্রসঙ্গে নিজের ভূমিকা সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন 
রেখে তার গুরুর জীবন ও বাণীকেই একান্তভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 
বাইবেলে যেমন ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণের অপেক্ষা যীশুর বাণীই প্রাধান্য লাভ 
করেছে, তেমনি শ্রীরামরুষ্ণবাণীর মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বকে বিধৃত করার 
প্রয়াস “কথামুতে'ও লক্ষণীয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক আলোচনার উচ্চগ্রামের পাঁশা- 
পাঁশি শ্রীরামকুষ্ছেবের পরিহাঁসনিপুণ -আীক্ষসন্ধানী মানবিক দৃষ্টি ও আচরণের 
বণনাও কথামুতের বৈশিষ্ট্য। মহাঁপুরষের ব্যক্তিজীবনের এই নাট্যগ্ুণান্বিত 
বাস্তব দিকটি আমরা বাইবেলে পাই না। যীশুর জীবন ও বাণীর সারাংশই 
বাইবেলের "স্পেল" বাণীসং গ্রহচতুষ্টয়ের বিষয়বস্তু । মহেক্রুনাথ তার দিনলিপির 
মাধামে নানান দিনের চলমান জীবনপ্রবাহের চিত্রটি পাঠকের সামনে ফুটিয়ে 
তুলে শ্রীরামকুষ্জজীবনের বিস্তৃততর পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন । 

বাইবেলে যীশুর বাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাঁনা অনুবাদের মাধ্যমে, 
উর মুখের কথার ভাষাটি (আরেমিক ) জানলে তীর ব্যবহৃত শব্দের ও বাক্য- 
বন্দর নিহিতার্থ আরো স্পষ্ট হতে পারতো । সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
বাণীসংগ্রহে “কথামূত'কাঁর আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীভঙগীটি সার্থক- 
ভাবে তুলে ধরে অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অবস্থা আধুনিক টেপরেকর্ড- 
প্রথা এ বিষয়ে আরো! সহায়ক হতে পারতো, কিন্তু মহেন্দ্রনাথ যা রেখে গেছেন 
তা টেপ-রেকর্ডের কৃতিত্বে সমতল্য। 

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামরুষ্দেবের বাণীর কিছু কিছু স্কলন আগে 
বকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত 
দাঁসের সম্পাদনায় প্রকাশিত “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস' গ্রন্থটিতে 
এ-জাতীয় বেশ কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত। কেশবচন্রের উদ্যোগে প্রকাঁশিত প্রথম 
যুঃগর শ্রীরামকষ্চবাণীসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে “কথামৃত" অবধি লক্ষ্য করলে 
দেখা যায়, প্রথম দিকে গ্রচলিত সাধুভাযার পদ্ধতিতেই তার বাণী সংগৃহীত । 
সুরেশ দত্ত ও রামচন্দ্র দত্তের সংগ্রহেও সাধুভাষায় রূপান্তর লক্ষণীয় । মহেন্ত্রনাথই 
শীরাঁমকৃষ্ণের চলিত ভাষার উত্তিগুলিকে যথাযথ রেখে সে সব কথার নিজন্ব 
সৌন্দর্য, সজীবত। ও গহন আধ্যাত্মিকতাকে আপন মহিমায় প্রকাশ করেছেন । 

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, মহেন্দ্রনাথের এই স্থৃতিবিধৃত বাণীসংগ্রহ কতটা 
গ্রহণযোগ্য ? এ বিষয়ে বিশ্বসাহিত্যে প্লেটো, আযাকারমান, বসওয়েল প্রভৃতির 


প্রীরামরুষ্জ ও বাংলা সাহিত্য ৯ 


সাক্ষ্য যদি ' গহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে মহ্েন্দ্রনাথ জন্বদ্ধে আপত্তিরও 
যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না । মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামরুঘ্্দেবের কথোপকথনের 
একটি সংক্ষিপ্ত পবিচয় তার দ্িনলিপিতে লিখে রাখতেন। পরবর্তাঁকালে নিজের 
এবং শ্রীরামরুষ্জ-অনবাগীবুন্দেব প্রয়োজনে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়গুলি অবলম্বনে 
স্বৃতি থেকে বিভিন্ন দিনের বাণীর পূর্ণা্গরূপ দান করেন। 

কথাঁমূতে” উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই 
স্মৃতিসংগ্রহ প্রকাশকালে জীবিত। স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই 
ইংবাজীতে “কথামুতে”র ছুটি ছোট আকারের খণ্ড এবং বাংল! 'ভ্রীরামকুষণ- 
কথামুত : প্রথম ভাগ” প্রকাশিত । শ্রীরামরুষ্-সহধমিণী সারদ1 দেবী সহ অন্তান্য 
ভক্তম্গ্ডলীর অধিকাংশই “কথামুতের পাঁচটি খণ্ড প্রকাঁশকালের মধ্যে জীবিত। 
অবশ্থ শোন! যায়, মহেন্ত্রনাথ সরকার এবং শশধর তর্কচড়ামণি_তাদের সঙ্গে 
শ্রীবামরুষ্দেবের কথোপকথনের প্রতিবেদনের সবটুকু শ্বীকার করেন নি। কিন্তু 
এ ছু'জনেব কথা বাদ দিলে এত অন্জশ্্ ব্যক্তির উপস্থিতি 'কথামৃতে' রয়েছে, 
ধাদের অপ্রতিবাদও সমান গুবতপূর্ণ। “কথামৃত, ছাড়াই সেকালের পত্রপত্রিকায় 
শ্রীবামকষ্ণবাণীর যে কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত, তাঁও “কথামুতে'র অনুকুল 
সাক্ষ্য। যে প্রতাক্ষ উপলব্ধি, যে অপূর্ব প্রকাশসৌনর্য ও আস্তরিক ঈশ্বরতন্ময়ত। 
শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর বৈশিষ্ট্য, তা ভত্তগোষ্ঠীর বাণীসংগ্রহের বাইরেও যথেষ্টই 
প্রমাণিত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও স্বামী *রদানন্দের গ্রত্যক্ষরৃষ্ট ঘটনা! ও বাণীর 
সন্কলনগুলি শ্রীরামকৃষ্জ- জীবন প্রসঙ্গে এ পযন্ত গাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের 
অন্যতম । অবশ্ঠ বিস্তৃততর গবেষণার দ্বারা এজা তীয় আরে] সংগ্রহ পাওয়ার 
হ্যোগ রয়েছে। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভক্তির আতিশয্যে ব্যক্তিগত স্বৃতির অন্ুরঞ্জন এসে পড়তে 
পারে কি না? এ ক্ষেত্রে ম্মরণীয়, কোনে। ঘটনাঁবিশেষের বর্ণনায় এ প্রশ্ন দেখা 
দিলেও, উক্তি-প্রসঙ্গে এ কথ। সম্পূর্ণ অবান্তর । শ্রীরামকুষ্ণদেবের অধ্যাত্ম-উপলব্ির 
সঙ্গে সমপধায়ের কোনো ব্যক্তিই তার মুখে বানানো কথা বসাতে পারে। 
অগ্থথায় প্রসঙ্গের সামগ্রিকতা বিচারে শ্রীরামকৃষ্$দেবের মুখে অধ্যাত্মবিষয়ক 
অ'লোচনা সংযোজনার ক্ষমত! সেকালে ব! একালের কোনো তথাকথিত পণ্ডিত 
বা ভক্তের নেই। শ্রীরামকুষ্জদেবকে বা তারি বাণীকে বড়ো! করে দেখানোর 
জন্য কোনে। প্রচারকের প্রয়োজন ছিল না, তাঁর জীবনই তাকে প্রচার করেছে 


১৪ শ্রীরামকৃষ্জ ও বাংলা সাহিত্য 


এবং সেই প্রচারের যন্তন্বরূপ ধার হতে পেরেছেন, তারাই এর দ্বারা কৃতার্থ 
হয়েছেন। একথাও স্মরণীয় যে, ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার বিভিন্ন শাখায় 
শ্রীরামকষ্ণের মতো! পারঙ্গমতা তার কোনে। ভক্তশিষ্তের ছিল না_-বিবেকানন্দ 
ব! মহেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও নয় । তাই শ্রীরামকষ্ণবাণীসং গ্রহগুলি যারা অনুধাবন করে 
দেখবেন তার! সে বাণীর অস্তনিহিত এক্য, শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য এবং প্রকাশকুশলতার 
বিচারে এ উক্তিরাশিকে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক বলেই ধারণা করবেন। 

শ্রীরামরুষ্ণদেবের সঙ্গে তুলনীয় আর একজন মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর, 
কথা স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মনে জাগে-তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশের 
হৃদয়দেবতা! শ্রীচৈতন্ত |, শ্রীচৈতন্দেবের কথোপকথনের ছন্দায়িত রূপ আমরা 
'চৈতন্তভাগবত', “চৈতগুচরিতামুত” প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। কিন্ত চৈতন্তদেবের 
অনুপ্রেরণায় স্থষ্ট সাহিত্যসম্তারই বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ দান । প্রায় 
পাঁচশোবছর পরে আজ সেই দানের পরিমাণ ও গভীরতার বিচার চলে। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে সে জাতীয় বিচারের সময় এখনও দেখ! দেয় নি। তবু 
শ্রীবামকুষ্ণদেবের জীবতকালেই তাঁর বাণীসং গ্রহে কেশবচন্ত্র থেকে আরম্ভ করে 
অনেক লেখক ও মনীষীর ব্যাকুলতায় প্রমাণিত হয় যে শুধু ভাবের দিক থেকে 
নয়, প্রকাশকলার দিক থেকেও তার বাণী ও সংলাপের বিশেষ মূল্য রয়েছে। 

পরবর্তাকালে শ্রীরামকষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহের সাহিত্যমূল্য বিচার করতে 
গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন-_“আমার মনে হয়, সকল জিনিষের মতো ভা! 
এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন এরূপ হয়েছে বলে বো" 
হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় নৃতন শ্োত এসেছে । এখন সব 
নৃতন ছাদে গড়তে হবে । নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে 
হবে।”২ এই "নূতন প্রতিভার ছাপ” আমর1 বিবেকানন্দের রচনায়ই দেখতে 
পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিবেকানন্দ এ কথাগুলি বলেছিলেন তার 
সাধুগছ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে । অপরপক্ষে তাঁর চলতি গদ্যের প্রকাণভঙ্গীর ৪ 
আদর্শ শ্রীরামকষ্ণ। এ ছুই রাঁতির ক্ষেত্রেই যে নৃতনত্বের চিন্তা ম্বামীজীর মনে 
জেগেছিল তার কারণ শ্রীরামরুষ্চের জীবন ও বাণীর মৌলিকতা৷ ৷ 

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকুষ্ণবাণীর সেই নিজন্ব ভঙ্গিমাটি আমাদের অন্বিষ্ট। 


২ শ্বামি-শিষ্-সংবাদ : শরচ্চন্দ্র চক্রবতর £ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: : ১ম সং 
৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠ ৯৩ 


প্রীরামকৃষ্চ ও বাংল। সাহিত্য ১১ 


বিভিন্ন দ্রিক থেকে তার বাণীর সেই সাহিত্যগুণাবলী লক্ষ্য করিতে পারি । বাংলা 
গছ্ে সাধু ও চলতিভাষার পার্থক্য নিয়ে যে ছন্দ-_তা সাধারণতঃ অন্য সাহিত্যে 
দেখ! যায় না। এর মূল কাবণ, সাধু গগ্যের পদ্ধতিটি সংস্কতনির্ভর। প্রথম 
সাহিত্যরূপ পাবার সময় থেকেই সাধু গগ্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা লালিত। 
অপরপক্ষে বাংলার লোকসাহিত্যে বহুকাল থেকে সাধারণের মুখের ভাষাই 
সাহিত্যিক বিচারে বেশ উন্নত মানের স্থষ্টি করে এসেছে । তাই উনবিংশ শতাব্দীর 
ভারতবর্ষে যখন বাংলাসাহিত্য বিশেষভাবে গগ্যনির্ভর হয়ে উঠলো, তখন বিভিন্ন 
লেখকের মনে সাহিত্যের বাহন সমন্ধে প্রশ্ন দেখা দিলো। প্যারাঁচাদ প্রসঙ্গে 
বস্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনেকট! এই মনোভাবেরই ফল। হুতোম প্যাচার বিদ্রোহী 
ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বিশেষ বুলির ( 79০15 ) মধ্যে আপন 
সার্থকতা! আবিষ্কার করে। ছিজেন্্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর 
পরিবারের কৃতী সম্ভানদের রচনায় চলতি গছ্যের অনুপ্রেরণা দেখ। দিতে থাকে। 

সাহিত্যের এই লিখিতরূপের পাশাপাশি অধ্যাত্-অন্ুভবের অমেয় ভাগ্ার 
নিয়ে শ্রীরামরুষ্দেব উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই তার বাণী বিতরণ 
করে চলেছেন । বল! বাহুল্য, কৌনে সাহিত্যিক আন্দোলন বা যশাকাজ্জা 
তাকে অনুপ্রাণিত করে নি, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে মানবকল্যাণের প্রয়োজনে 
তিনি তার অস্তরতম কথাগুলি উচ্চারণ করে গেছেন। 

কেশবচন্দ্রের “ন্ুলভসমাচারে, পকাশিত শ্রীরামকষ্ণজদেবের বাণীসংগ্রহের 
একটি উদাহরণ-__“দক্ষিণেশ্ববের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকের! ক্রমেই 
চিনিতেছেন। তাহার! কেহ কেহ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। বাটাতে আনিতেছেন 
এবং আত্মীয় বন্ধুপ্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! তাহার জীবন্ত ধর্মকথা ও কীতনাদি 
শুনাইয়া স্থখী করিতেছেন । উক্ত মহাত্মা ছারা কলিকাতার হিন্টুসমাজে ধর্মভাব 
জাগ্রত হইতেছে । বিগত শনিবার বাজাল! গবর্ণমেপ্টের সহকারী সেক্রেটারী 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটাতে তাহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি 
ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়! অনেকগুলি গুঢ় গু ধর্মকথা বলিয়াছিলেন। তিনি 
এই একটি কথা বলিলেন যে, পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকটে রহিয়াছেন তথাচ 
জীবাত্মা তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সে কথা এইরূপে বুঝাইলেন যে 
রামচন্দ্র পরমাত্মাসদূশ, সীতাদেবী মায়া ও লক্ষ্মণ জীবাত্মার প্রতিরূপ। জীবাত্মার 
প্রতিরপ লক্ষণ পরমাত্মার ঠিক গশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্ত কেবল মায়ারূপী 


১২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


সীতার ব্যবধানেই তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না, যখনই সীতা! একটু পাশ 
দেন, তখনই তিনি তাহুকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই 
কথাটি হুন্দরতাবে বুঝাইলেন॥ তিনি বলিলেন যে, পরমাত্মা চুষ্ষকসদশ, জীবাত্মা 
লোহিশলারকার নায় । চক হ্বাভাবিক অবস্থায় আপনার ওণেই' লে হিকে 
আকর্ষণ করে। কিন্ত লৌহে কাদা মাখান থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের কোন 
বল খাটে না। তদ্রুপ আত্ম! কর্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহ! পরমাত্মার নিকট 
যাইতে সফল হয় না। কিন্তু অন্নুতাঁপের অশ্রজলের ছার! সেই পাপরূপ কর্দম 
ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপন! আপনিই পরমাত্মারূপ চুম্বকের 
দিকে ধাবিত হয়।*৩ 
এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মূলতঃ চলতিভাষায় কথিত এই উপমাগুলি সাধুভাষায়ও 
এদের ভাবসৌন্দর্য বজায় রেখেছে । মহাঁপুরুষদের বাণীর ভাষা-নিরপেক্ষ এক 
আত্মিক সৌরভ থাকে-বুদ্ধ বা যীশুর বাণীর অন্থবাদের দিকে লক্ষ্য করলে তা 
বোঝ। যায়। কিন্তু এই উপমাগুলিই 'কথামূতে” যখন চলতিভাষাঁয় পাই, তখন 
তাদের যথার্থ সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায়। 
যেমন ধর! যাঁক, বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামীর সঙ্গে মায়াপ্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্ণদেবের 
উপমা-_“জীবের অহঙ্কারই মাঁয়।। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 
“আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল যদি ঈশ্বরের কৃপায় “আমি অকর্তাঃ এই বোঁধ 
হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবনুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই। 
"আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপিণী মায়! 
ব্যবধান আছে বলে, লক্ষ্পণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পাঁন নাই? 19 
চলতিভাষায় প্রকাঁশিত এ উপম! কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষার প্রায় কাছাকাছি । 
ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শ্রুতি ও সাধনার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিপুল জ্ঞানভাগারের 
অধিকারী ছিলেন, এ জাতীয় উপমা! তার অন্যতম উদাহরণ। আবার উপমার 
সরলতম প্রয়োগে দুরূহ তত্বকথাঁও কেমন স্বচ্ছ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, তাঁর একটি 
৩. সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরমকুঞ্ণ পরমহংস? : ২য় সংস্করণ পুঃ ২৫ 
হ্ুলভ সমাচার : ৩রা পৌষ, ১২৮৮, শনিবার ; ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮১ 
৪ কথামত : ১ম ভাগ: পুঃ৭৫। ১৩৭৭ সংস্করণ, ৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি । 


স্থান__দক্ষিণেশ্বর | 
সুচ ও চুম্বক পাথরের পমাপ্রসঙ্গে চতুর্থ ভাগ, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩ তাবিখের দিনলিপি 


দ্রষ্টব্য । 
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উদাহরণ-__দক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তদের একজন প্রশ্ন করেছিলেন-_-শ্যাম। এ রূপটি 

হল কেন? শ্রীরামকৃষ্*-_“সে দূর ব'লে । কাছে গেলে কোন রউই নই। 
দীঘির জল দুর থেকে কালো দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে তোল কোন রঙ 
নাই। ইশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণ! হবে তার নাম রূপ নাই। 
পেছিয়ে একটু দুরে এলে আবার “মামার শ্টামা মা 1১৫ 

বেদান্তের মায়াবাদ সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্ণবাণীর সহজভঙ্গিম। 
বাংলাভাষাকে কতটা নিগৃঢ-সত্যের অধিকারী করেছে, তার একটি উদাহরণ 
নেওয়া যাক । দক্ষিণেশ্বরে তার ছোট্ট ঘরটিতে একদিন নান! ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ 
হতে হতে বেদান্তবিচারের কথ! উঠলো । শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
মহিমাঁচরণ-_বেদান্তিবাদী। বিভিন্ন শ্রোতার প্রয়োজন অন্ুযাঁয়ী ( “যার পেটে যা 
সয়” ) বক্তব্য উপস্থাপনে লোকশিক্ষক আচার্ধরূপে শ্রীরামকুঞ্জদেবের বিশিষ্টতাও 
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । সাধনার দ্বারা তিনি যেমন বিভিন্নধর্মের প্রাণসত্যকে অনুভব 
করেছেন, তেমনি মানবমনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী তাদের মহত্তর সত্যের 
পথে পরিচালিত করার শক্তিও লাভ করেছিলেন । “কথামূতে” বা তার অন্যান্য 
বাণীসংগ্রহে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তার মালাপঢাবার বিবরণ বিধৃত। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই দেখ! যায়, যে ব্যক্তির য৷ ভাব, ত! রক্ষা! কবেই তিনি বৃহত্তর উপলব্ধির 
পথে তাকে পরিচালিত করেছেন। মহিমাচরণকে উপলক্ষ্য করে বেদাস্তের 
মূল বক্তব্য আমাদের প্রতিদিনের চলতিভাষায় এইভাবে প্রকাশিত-_ 

“বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়,_-ন্বপ্রের মত, সব মিথ্যা । যিনি পরমাত্মা, 
তিনি সাক্ষিম্বরূপ ।...স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য। একটা গল্প 
বলি শুন। তোমার ভাবের-_ 

এক দেশে একটি চাষ! থাকে । ভারী জ্ঞানী । চাষবাস করে--পরিবাঁর 
আছে, একটি ছেলে অনেকদিন পরে হয়েছে ; নাম হরু। ছেলেটার উপর 
বাপ মা দু'জনেরই ভালবাসা ; কেন না সবে ধন নীলম্ণি। চাষাটি ধাগিক, 
গায়ের সবলোকেই ভালবাসে । একদিন মাঠে কাজ করছে, এমন সময় একজন 
এসে খবর দিলে, হাঁরুর কলেরা হয়েছে । চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা 
করলে কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হলো', কিন্তু 
চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক করে কি হবে? 


সস 


৫ তদেব পুঃ ৯৩ : ২৯ জুলাই, ১৮৮৩ তাবিখেৰ দিনলিপি 
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তারপর আবার চাঁষবাসূ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, পরিবার আরো 
কাদছে। পরিবার বললে, তুমি নিষ্টর-_ছেলেটার জন্য একবার কাদলেও না? 
চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, কেন কীঁদছি না৷ বলবে।? আমি কাল একট৷ 
ভারী স্বপ্র দেখেছি । দেখলাম যে, রাজ! হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি-_ 
খুব স্থথে আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহাঁভাবনায় পড়েছি__ 
আমার সেই আটছেলের জন্য শোক করবে, না তোমার এই এক ছেলে হাঁরুর 
জন্য শোক করবো? 

চাষা জ্ঞানী, তাই দেখেছিল, স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও 
তেমনি মিথ্যা ; এক নিত্য বস্তু সেই.আত্মা ।”৬ 

গল্প ব! উদ্দাহরণের দ্বার! দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বক্তব্য উপস্থাপনার রীতিতে 
বাইবেলে যীশ্ুধুষ্টের উপদেশাবলীর সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণদেবের পছ্ছাতগত মিল নিশ্চয় 
মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বাইবেলে যীশুর বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, 
তাই তার গন্পগুলিও সংখ্যায় খুবই,কম। শ্রীরামকষ্ণদেবের কথোপকথন অনেক 
বিস্তৃতভাবে সংগৃহীত বলে এ জাতীয় অজন্্র গল্পে “কথামৃত” পরিপূর্ণ। এ 
গল্পগুলির উত্স বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, লোকসাহিত্, জনশ্রুতি- এমনি নানা 
উপার্দান। মনে হয় না যে, কোনোটিই রামকৃষ্পদেব নিজে তৈরী করেছেন। 
কিন্ক কথননৈপুণ্যে ও যথাবথ প্রয়োগের ফলে এই গন্পগুলি কাহিনী হিসাবেও 
অসামান্য সার্থকতার অর্শিকারা। রূপকধমী এই কাহিনীগুলিতে আধ্যাত্মিক 
বক্তব্যই প্রতিপাগ্--কিন্তু মানবসংসারের অনেকদ্দিক এই ছোট্ট কাহিনীগুলিতে 
উদ্ভাসিত, যে দৃষ্টির চমক ও গভীরতা! উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার পক্ষেই সম্ভব । 

বেদাস্তের সত্য প্রতিপাদনে চাষার গল্পটি অবশ্ঠ সম্পূর্ণ অধ্যাত্মজগতেরই 
কথা । কিন্তু স্বপ্ন ও জাগরণে সমদৃষ্টির উদ্দাহরণে এ গল্পে বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী 
যেভাবে প্রকাশিত তেমন উদাহরণ অন্যত্র হুর্লভ। | 

অদ্বৈতবেদাস্তের দৃষ্টিতঙ্গীর পাশাপাশি বিশিষ্টা্ৈত প্রসঙ্গে শ্রীরামক্চদেবের 
ব্যাধ্যা আমর! মনে করতে পারি। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞান্থ নরেন্দ্রনাথ । গিরিশচন্দ্র 
ঘোষের বাড়িতে সেদিন শ্রীরামকষ্দেব এসেছিলেন । নাঁন। কথা প্রসঙ্গে বেদাস্তের 
বিশিশ্টাছ্ৈতবাদী ব্যাখ্যায় এলেন-_“বিশিষ্টা্বৈতবাদ আছে-_রামান্জের মত। 
কিন, জীব জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম । সব জড়িয়ে একটি। 
৬ তদেব: পুঃ ১৭৯: ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ তারিখের ধিনলিপি 





শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য ১৫ 


“যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শীস আলাদা! একজন 
করেছিল । বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু 
শাস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বীচি, শাস সব 
একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোল! নয়, বীচি নয়, শাসটিই সার পদার্থ 
বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে,_যে বস্তর শাস, সেই বস্তরই খোল! 
আর বীচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি জগৎ নেতি 
এইরূপ বিচার করতে হয় ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্ত। তারপর অনুভব হয়, 
যার শীস তারই খোলা, বীচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছে! তাই থেকে জীবজগৎ। 
ধারই নিত্য তারই লীলা! । তাই রাঁমান্ুজ বলতেন, জীবজগণ্ বিশিষ্ট ব্রহ্দ। এরই 
নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ।৮৭ 

দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক থেকে শঙ্করাচার্ধ ও রামানুজ এই দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর 
অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদৈতবাদী ব্যাখ্যা ভারতীয় চিন্তাধারার প্রধান ছুটি হ্ৃত্র। 
সাধারণভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যার পার্থক্য যে গোঠীবদ্ধতার স্যাষ্ট করে, রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দেব ক্ষেত্রে যে তা হতে পারে নি, তার কারণ যুক্তির বিভিন্নতার 
মধ্যেও যে এক স্তরগত সংযোগ থাকে, এ ছুই গুক-শিষ্য তাদের জীবনে, সাখনায় 
ও দার্শনিকতায় তা৷ প্রমাণ করেছেন। মননগত সিদ্ধান্তের বিচারে শ্রীরামকষ্দেবের 

রিচয়বিষ্লেষণের যোগ্য অধিকারী দেখ! দিলে প্রমাণিত হবে যে বাংলাসাহিত্যের 
দার্শনিক শাখাটি তার দ্বারা এক অভাবনীয় সমুদ্ধির অধিকারী হয়েছে । একথাও 
স্মরণীয় যে, ভারতীয় দর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সমন্বিত একটি যথার্থ উচ্চমানের 
বাংলা গ্রন্থের এখনও যথেষ্ট অভাব । অথচ “কথামৃত” এ বিষয়ে তত্ব ও 
প্রকাশভঙ্গী_-উভয় দিক থেকেই যথেই্ট আলোকপাত করতে পারে । 
শ্রীরামকৃ্-সাহিত্য নিয়ে শ্রীঅচি্ত্যকুমার সেনগুপ্ত “কবি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে যে 
বক্তৃতামাঁল! দিয়েছিলেন, সেগুলি একই সঙ্গে সজন ও সমাঁলোচনের সুন্দর 
উদ্দাহরণ। “কবি” শব্টি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বদ্ধে সাধারণভাবে ব্যবহার করা 
উচিত ছিল কি ন। এ নিয়ে সে সময় কেউ কেউ প্রশ্ন তলেছেন। এখনও কেউ 
কেউ মনে করেন, যা! মূলতঃ ধর্মবিষয়ক, তাকে সাহিত্য বল! কেন? 

উপনিষদে “কবি” শব্দটি মূলতঃ জ্ঞানী অর্থে ব্যবহ্ৃত। পরবর্তাকালে 
অনুভূতির রূপকার হিসাবেই শব্দটির তাৎপর্য গড়ে উঠেছে। এই দুই পথেই 
৭ তদেব: পৃঃ২*১ 
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প্রীরামকুঞ্চ যে কবি, তাঁর অজশ্র বাণীর সোন্দ্যসম্ভারে তার সাক্ষ্য! তবুমনে 
হয়, কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। 
সাহিত্য কথাটির ব্যাপক অর্থের জন্য আমর! এই শব্দটিকে নিয়েই আমাদের 
প্রচলিত ধারণা যাচাই করে দেখতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যে অজন্ত্র গ্রন্থ 
রয়েছে। তবু “উপনিষদ?” বিশেষতাবে কাব্যপ্রণান্বিত। পুবাণ অনেক, 
'ভাগবতে'র মতো কবিত্বময় পুরাণ একটিই । বাইবেলের “ওল্ড টেস্টামেপ্ট' 
অংশ কম বিন্ময়ের নয় (সলোমনের গানগুলির কবিত্ব স্মরণীয়), “নিউ 
টেস্টামেন্টের কাব্যগুণ সর্বজনস্বীকৃত। “বাংল! সাহিত্যে “চৈতন্তচরিতামূতে"র 
মতে বৈষ্ঞবদর্শনের সারসংগ্রহ আগ্যন্ত কবিত্বমণ্ডিত। 

সত্য যেখানে স্ুষমায় প্রকাশিত, সেখানেই সাহিত্যগুণের সম্ভাবনা । এবার 
অন্যর্দিক থেকে বিষয়টি বিচার কর! যায়। ধারা ধর্ম ও সু হুত্যের পৃথকী করণে 
আগ্রহী তার! বৈষ্ণবপদাবলীর আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলে গতানুগতিক নায়ক- 
নায়িকা বর্ণনায় কতটুকু সাহিত্যসৌন্দর্য লাভ করবেন? রবীন্দ্রনাথের 'জীবন 
যখন শুকায়ে যায়” গানটি শুনে যিনি মুগ্ধ হ'ন, তিনি “করণাধারায় এসো” অথব। 
“ওহে পবিভ্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো”__জাতীয় অংশগুলি আধ্যাত্মিক 
ছাড়া আর কোন অর্থে গ্রহণ করতে পারেন? পুরী বা ভূবনেশ্বরে যখন 
মন্দিরশিল্পের অপরূপ সৌন্দর্যে কেউ মুগ্ধ হন, কেমন করে তিনি একথা মনে না 
করে পারেন যে, ওই শিল্প প্রেরণার মূলে রয়েছে বিশেষ ধর্মসাধনার ভক্তিময় 
অনুপ্রেরণ। ? 

সাহিত্যে, শিল্ে, সংগীতে অধ্যাত্ম-অন্ভবের শত সহন্্র রূপায়ণ যখন অতীত 
ইতিহাসে দেখ! যাচ্ছে, তখন ধর্মের ছোয়। লেগেছে বলেই ত! সাহিত্য নয়, এমন 
যুক্তির অর্থ কি? তবে যদি মনে হয় যে ধর্মান্ভৃতির প্রকাশ কেবল তত্বকথাঁর 
স্তরেই থেকে গেছে, প্রকাশের লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয় নি, তাহলেই প্রশ্ন উঠতে 
পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই, কোনে রকম সাহিত্যস্থ্টির সচেতনত৷ ছাড়াই 
শ্রীরামরুষ্দেবের সাধনলন্ধ সত্য বাংলাভাষার প্রকাশশক্তিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
করেছে, নৃতন সৌন্দর্যে ও অন্থপ্রেরণায় ভরে দিয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্দেবের এই ভাষাগত প্রকাশশক্তির কিছু কিছু উদাহরণ এখন 
উপস্থাপিত কর! যাক। আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক থেকে বিশ্লেষণ আমাদের 
লক্ষ্য নয়, কারণ সেটি আমাদের অসাধ্য। কিন্তু বাংলাভাষার প্রয়োগের দিক 
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০ বিচার করলে তাঁর ভাষার সাহিত্যমূল্য আমাদের কাছে প্রতিভাত 
হতে পারে। 

(ক) ব্রহ্ম ও শক্তি__পরম্পর সন্বন্ধব__ 

“জল স্থির থাকলেও জল,-_তরঙ্গ হলেও জল । 

“সাপ চুপ করে কুগুলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্কগতি হয়ে 
এঁকে বেঁকে চললেও সাপ। 

“বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,-_যখন কাজ করছে তখনও 
সেই ব্ক্তি*।৮ নিগুণ ও সগ্ণ ব্রন্মের নিত্য ও লীলার সম্বন্ধ অথবা বঙ্গ ও 
শক্তির সম্বন্ধ ধার! বুঝতে চান, তাদের পক্ষে এর চেয়ে সহজ অথচ যথাযথ উপমা 
আর কি হতে পারে? 

(খ) রূপ থেকে অরূপে__ 

'ঘযত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাঁধি কম দেখতে পাবে । ভক্ত 
প্রথমে দর্শন করলে দশ! । আরও এগিয়ে দেখলে ফড়ত্ুজ। আরও এগিয়ে 
গিয়ে দেখছে দ্বিন্ুজ গোপাল ! যত এগুচ্ছে, ততই এই্বর্ধ কমে যাচ্ছে। আরও 
এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কলে__কোনও উপাধি নাই। 

“একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি 
দেখাতে এসেছিল । একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার 
আঁদছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাঁজগোজ-_হাতে অন্বশত্্ । সভাম্ুদ্ধ লৌক 
আর রাঁজ। বিচাঁর কচ্ছে, এর ভিতর সত) ,ক? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজগোজ 

অন্ত্শশস্বও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একল! দীড়িয়ে 
রয়েছে! কিন! ব্রহ্ম'সত্য, জগৎ মিথ্যা__বিচার করতে গেলে কিছু টেকে না । 

“ক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে 
রেখে দিয়েছে--ভয় দেখাবার জন্য । চোরের! কোনও মতে ঢুকতে পারছে ন!। 
একজন কাছে গিয়ে দেখলে-_খড়ের ছবি। এসে ও'দর বললে--ভয় নাই। 
তবু, ওরা! আসতে চায় না-_বলে বুক ছুড় ছুড় করছে । তখন তুঁয়ে ছবিটাকে 
শ্তইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো! এ কিছু নয়, 'নেতি' “নেতি? 1১৯ 
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বিচারমূণক চর্চার দিক থেকে তিনটি উদাহরণ যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি নৈপুণ্য 
ঘরোয়! বাংলায় এদ্রে পরিবেশনা । 

(গ) পাগ্ডিত্যের অহংকার-__ 

'একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদীস্ত পড়ে লোকে মনে করে, আমি 
সব বুঝে ফেলেছি। চিনির পাহাড়ে একটা পি'পড়ে গিছিলো!। এক দান! চিনি 
খেয়ে তার পেট তরে গেল। আর এক দান! মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। 
যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়ট! সব ণিয়ে যাব 1১০ 

মানবচরিত্রের এমন পরিহাসোজ্জল চিত্ররূপ বক্তার অন্তদূরষ্ট ও রসবোধ 
ছুয়েরই সাথক উদাহরণ । 

(ঘ) সাধনার প্রয়োজন 

“সাধনার খুব দরকার, ফল্‌ করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয় ? 

“একজন জিজ্ঞাসা করলে, কৈ ঈশ্বরকে দেখতে পাই ন| কেন? তা মনে 
উঠলো, বললুম, বড়মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চারা কর। হাতন্ততে৷ 
ছিপ যোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ আসবে । জল নড়লে টের 
পাবে, বড় মাছি এসেছে ।' 

মাধন খেতে ইচ্ছ।। ত৷ দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন--করুলে কি 
হবে? খাটতে হয় তবে মাখন উঠে ।”১১ 

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, একটির পর একটি উপম! আপনিই দেখ! দিয়ে যথাযথ 
প্রকাশে বক্তব্যকে চিত্রময় করে তুলেছে। 

(ঙ) ঈশ্বর ও বিগ্যাসাগর-_ 

'পুজা হোঁম, যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদ্দি তার উপর ভালবাস! আসে 
তাহলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়। পাওয়। না! যায়, 
ততক্ষণই পাখার দরকার, যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়। 
যায়। আর পাখার কি দরকার ?” 

তুমি যে সব কর্ম করছে! এসব সৎকর্ম। যদি “আমি কর্তা' এই অহঙ্কার 


উরামুষ্জ ও বাংল! সাহিত্য ১৯ 


ত্য'। করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুবুভাল। এই নিষ্কাম কর্ম 
করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাঁসা আসে। এইরূপ নিফাম কর্ম করতে 
করতে ঈশ্বর লাভ হয়। 

“কিন্ত যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাস! আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে 
যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়-_শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। 
যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় 
না। পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। তুমি যে 
সব কর্ম করছে! এতে তোমার নিজের উপকার । নিষফ্ষামভাবে কর্ম করতে 
পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে । ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে । ভালবাস! 
এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে । জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই 
করছেন; যিনি তন্ত্র সুর্য করেছেন, যিনি মা, বাপের ভিতর স্সেহ, যিনি মহতের 
ভিতর দয়া, যিনি সাঁপুভক্তেব ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশৃন্ত 
হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে। 

“অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাঁপা আছে। 
যদি একবার সন্ধান পাঁও, অন্য কাঁজ কমে যাবে 1৯২ 

শ্রীরামকুষ্জ ও বিষ্তাসাগরের আলাপনের অংশটি ছু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর 
অসাধারণ আলাঁপচারীর অংশমাত্র। জমগ্র আলাপটি সংলাঁপ-সাহিত্যে 
চিরম্মরণীয়। কিন্তু মূলতঃ শ্রীরামকুষ্ণই এখানে বক্ত1, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ শ্রোত|। 
আলাপ-আলোচনায় দু'জনেই দক্ষ পরিহাসরধিক এবং আপন আপন অধিকারে 
শ্রেষ্ঠ প্রতিভ। । আবার সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে একজন সাধুগছ্ের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারা, আর একজন আপন অগোচরে চলতিভাষার মাধ্যমে ভারতীয় 
অব্যাযসাধনার উচ্চতম দর্শনের বক্তব্যরাশি সবচেয়ে সহজ ঘরোয়৷ ভঙ্গিমায় 
প্রকাশ করে চলতি গগ্যের ভবিষ্যৎ সার্থকতা স্বতঃপ্রমাণিত করে চলেছেন। 

(চ) 'উপম। শ্রীরামকৃষ্ণন্ত'__-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আপন কবিসতা! দিয়ে 
শ্রীরামকষ্দেবের উপমালোকটি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর “কবি 
শ্রীরামরুষ্ণ গ্রন্থে এ জাতীয় উদদাহরণের সমাবেশ পাঠকের! দেখতে পারেন। 
এ প্রবন্ধপ্রান্তে আমর! প্রীরামকুষ্ণদেবের উপমার অফুরান ভাগ্ডার থেকে একটি 


১২ কথামৃত : তৃতীয় ভাগ: পৃঃ ১৫: ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি। 
স্থান__কলকাতা! বিছ্ভাসাগরেব বাড়ী । 


২০ শ্রীরামকুষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


অংশমান্র উপস্থাপিত করি । উপমেয় এখানে নরেন্্রনাথ-_প্রীরামরুষৃষ্টিতে সেই 
মান্ষটি, ধাঁকে পরবর্তীকালে কোনে! বিদেশী অনুরাগী বলেছিলেন “ন০ 785 
৪ 105 9000186 10101),,১৩ সেই কথাটি অনেক আগেই শ্রীরামকুষণ-দৃষ্টিতে 
আভাদিত সম্পূর্ণ বাঙালী জীবনের পরিচিত উপমা-পরম্পরায়__-“নরেন্দের খুব 
উচু ঘর-_নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্ব'। এত ভক্ত আসছে, ওর মত 
একটিও নাই ।, 

“এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, 
কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহম্ত্দল । 

“অন্তের! কলসী, ঘটি এ সব হতে পারে ; নরেন্দ্র জাল! ।, 

“ডোব! পুফ্ধরিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি । যেমন হালদার পুকুর । 

“মাছের মধ্যে নরেক্্ রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ--পোনা 
কাঠি-বাট। এই সব । 

থুব আধার,__অনেক জিনিষ ধরে । বড় ফুটোওলা বাঁশ ।, 

'নরেন্্র কিছুর বশ নয়। আসক্তি, ইন্দ্িয়স্থখের বশ নয় । পুরুষ পায়রা । 
পুরুষ পায়রার ঠোট ধরলে ঠোট ছিনিয়ে লয়,__মাদি পায়রা চুপ করে থাকে ।১১৪ 

উপম। যদি অনিবার্ধ না হয়, তবে তার শিথিলতা আমাদের স্বভাবতঃই 
উদ্দীপ্ত করতে পারে না। আবার অতিকথন বা অতি কান্ননিকতার দ্বারাও 
উপম। বিক্ষিপ্ত হতে পারে। নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রসঙ্গে প্রত্যেকটি উপমা 
এখানে অর্থে ও চিত্রে সমান ভাম্বর । এই দৃষ্টিই সেই কবিদৃষ্টি যা বিশ্বচরাচরের 
বিভিন্ন উপাদানের অস্তনিহিত যোগটুকু মুহূর্তে ঘটাতে পারে। 

অপরপক্ষে শ্রীরামরুষ্খ যেমন কবি, তেমনি মনীষী; যেমন ভক্ত, তেমনি 
জ্ঞানী; যেমন তন্সয়। তেমনি রসিক-_সব মিলিয়ে বিবেকানন্দের ভাষায় 
ভাবরাজ্যের রাজ।।” তার বক্তব্য, যা লেখায় নয়, কথায় প্রকাশিত, সেখানেও 
দেখি তিনি ভাষার সম্পদে রাজাধিরাজ। যে নিভৃষিণ সারল্যে তার ব্যক্কিসত্তার 
শুদ্ধতম বিকাশ, সেই সারল্য 





বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামক্লঞ্দেবের আবির্ভাব' 


ইতিহাসের সন তারিখ অনুসারে “১২৪২ সালের অথবা! ১৭৬৭ শকাব্দের ৬ই 
ফাল্গুন, ইংরেজী ১৮৩৬ খুষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী”১ কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকুষ্ণ- 
দেবের শুভ আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইতিহাসের অনুগামীরা জানেন, কোনো! 
ঘটনাই একদিনে ঘটে না। পৃথিবীর সব ঘটনার পিছনে রয়েছে বহুযুগের বহু- 
দিনের মিলিত ঘটনাশ্রোত। দে ইতিহাসের বিচারে একেবারে নৃতন বা 
একেবারে পুরাতন কিছুই ঘটতে পারে না, হয়তো! সে অর্থেই রামচন্দ্রের জন্মপূর্ব- 
কালেই বাল্ীকির রামায়ণ রচনার প্রবাঁদ । 

একটি জমগ্র জাতির মাঁনস-সমুননয়নে যে নরচন্ত্রমার আদর্শ প্রতিভাত হয়, 
তারই আকর্ষণে জাতীয় চিত্তের উদ্দেল প্রকাশ ঘটে এক এক দেশের এক বঝ৷ 
একাধিক মহাকাব্যে। মহাকাব্য তাই জাতীয়চিত্তের অস্তরসত্তার পরিচয়। 
যে রাম” বা! যে “কষ্ণখকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারত 
গড়ে উঠেছে, সে রাম ব৷ কৃষ্ণ শুধুমাত্র ক্ষত্রিয়বীর নন, আদর্শ ধর্মপরায়ণতায়, 
ধর্মস্থাপনে ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিকাশে তার! ভারতীয় জাতীয় চেতনার ধর্মবীর ৷ 
পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্মিক-_মানবজীবনের সর্বতোমুখী 
বিকাশের প্রতিভূ এ ছুই মহামানব চরিত্র আজ অবধি ভারতবর্ষের প্রাণচেতনার 
কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত। এঁদের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে ন! পারলে ভারতবর্ষকে 
উপলব্ধি করা! সম্ভব নয়, একথা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান- সকলের পক্ষেই 
সমান প্রযোজ্য । 


ইন্দ্রজিৎ নিধনের প্রাকৃকালে আপন হাতের এন্্রাস্ত্বের উদ্দেস্ত্ে লক্ষ্মণের উত্তি 
এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য-_ 
ধর্মাত্মা! সত্যসন্ধশ্চ রামে। দ্রাশরধির্দি । 
পৌরুষে চাপ্রতিহন্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্‌ ॥১ 
“যদি দশরথপুত্র রাম ধর্মাত্মা, সত্যসন্ধ এবং পৌরুষে অপ্রাতিছন্বী হন, তবে এই 
রাবণপুত্রকে সংহার কর ।” 


২২ শ্রীরামরুঞ্জ ও বাংল! সাহিত্য 


লক্ষণীয়, অস্থবল এখানে প্রধানরূপে গণ্য নয়, রা'মচন্দ্রের ধর্মবলই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। 
ধর্মবলের সঙ্গে অন্ত্রবল মিলিত বলেই রামচন্দ্র পৌরুষে অপ্রতিদন্দী । 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সুচনায় অজুর্ন নারায়ণীসেনার বদলে স্বয়ং নারায়ণকে 
চেয়েছিলেন। শ্রীমন্তবদগীতার শেষ শ্লোকটিতে কুষ্ণাজুনের এই মিলন প্রসঙ্গে 
সঞ্জয়ের উক্তি মহাভারতের মূল আদর্শকে সমুজ্জল করে তুলেছে__ 
“যন্ত্র যোগেশ্বর: কৃষেগ ঘত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ ।৩ 
তত্র প্রীবিজয়ো ভূতিঞ্রবা! নীতির্মতির্মম ॥” 

_“যে পক্ষে মহাযোগী কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধারী অজু রয়েছেন, সেই পক্ষেই শ্রী, 

বিজয়, এই্বর্য এবং নীতি নিশ্চিত এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস 1” 
এক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য, আগে যোগেশ্বর কৃষ্ণের কথ! বল! হয়েছে, পরে ধনুর্ধর 
অজুনের বীরত্বপ্রসঙ্গ । ধর্ম এবং অহিংস! এখানে একার্থক নয়। ধর্মযুদ্ধের 
কারণে যে সংগ্রাম, তারও নেতৃত্ব আসছে শ্রেষ্ঠ যোগীর কাছ থেকে__এইটি 
মহাভারতের বক্তব্য। আচার্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় “মৃচ্ছকটিক' নাটকের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, “মুচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ 
আছে তাহাদ্দিগের মধ্যে দুইজনের চবিত্র পর্যালোচনা করিয়া সাত্বিক এব" 
রাজস, হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় আধ এতছুভয়ের মধ্যে যে চিত্তাদর্শসন্বন্ধীয় 
লৌকিক ভেদ জন্মিয়৷ গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদ্দশিত হইল। ইউরোপীয় 
পুরুষ সাহস, নিভশকতা। এবং স্বৈরাচারকে বারম্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে 
করেন। তাহার মতে যুদ্ধবীরই বীর । সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার 
গৌরব করিয়াও উহািগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদ্দানই মনে করেন। 
তাহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে দানবীর, সত্যবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্যবীর প্রভৃতি 

প্রথমে উদ্দিত হয়-যুদ্ধবীর সকলের পশ্চান্তাগে আইসেন।”৪ 
ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মূল স্থুরটি যে এই ধর্মচেতনায়, সেকথা উনবিংশ 
শতাব্দীর হ্চনায় আমাদের নবজাগরণের প্রথম পর্বটি আলোচন! করলেই সহজে 
প্রতিভাত হয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের হ্থত্রে সমগ্র জাতীয় সত্তার মৌল 
রূপান্তরের যে আশঙ্কা এদেশে তখন স্বাভাবিক ছিল, তারই ফলে রাজ! রামমোহন 
রাঁয় থেকে রামকৃষ্তদেব অবধি আমাদের জাতীয় চিত্তসঙ্কটের প্রধান জিজ্ঞাসাই 


৩ মহাভারত ভী ৪২।৭৮ 
৪ বিবিধ প্রবন্ধ (১ম) : ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


বাংল৷ সাহিত্যে শ্রীরামকুষ্জদেবের আবির্ভাব ২৩ 


ছিল--“অথাঁতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” । প্রথম আন্দোলন ব্রাহ্ম আন্দোলন । ব্রাহ্মলমাজের 
আন্দোলনে আমর শুধু আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তরই খুঁদ্ধি নি,_সমাজ, সাহিত্য, 
শিল্প, রাজনীতি-_জীবনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের তরঙ্গ আমাদের 
জীবনকে আন্দোলিত করে গেছে । শেষ অবধি এই ব্রাহ্ম-আন্দৌলনের আপাত 
স্বাতন্ত্রকে আত্মস্থ করে নিয়েই বৃহত্তর হিন্ুপমাজ ম্ম গ্রসর হয়েছে । 

ভারতবর্ষের ইতিহাস সমাজ ও ধর্মচেতনাঁকে অনেকট| একত্র করে দেখতে 
অভ্যন্ত। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে ধর্ম ও জীবনের অঙ্গাঙ্গীসম্বদ্ধ বিভিন্ন 
লোকোত্তর মহাপুরুষকে অবলম্বন করে লোকশ্রেয়ের পথসন্ধানী । এ সম্বন্ধে 
“বর্তমান ভারত” নিবন্ধে স্বামী বিবেকাণন্দের সার গ্রাহী বিগ্লেষণ__ 

-_ “বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে তাহা ধর্মের নামে 

ংসাধিত-_।”৫ 

বিপ্লব বলতে সাধারণতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব, অথবা! বিংশ 
শতাববীর রশ বা চীন বিপ্লবের কথা যনে জাগলেও বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের 
পরিণতিতে বিপ্লবের আকৃতি, 'প্রকৃতি ও পরিণামে পার্থক্য অবশ্যন্তাঁবী | ভারতের 
ইতিহাসে “চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতত্য, ব্রাঙ্গ- 
সমাজ, আর্ধপমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্বঘোধী ধর্ম- 
তরঙ্গ, পশ্চার্তে সা'জনৈতিক অভাবের পূরণ 1”৬ 

নুতরাং ভারতবর্ষের সমাজবিপ্রবেও ধর্মই পূর্বগামী | সারথি শ্রীকৃষ্ণ, রথারোহী 
অজুর্ন। সর্বাগ্রে অধাত্ম আদর্শের নিরূপণ, তারপর সামাজিক:বা রাষ্ত্রিক পন্থা 
নির্ধারণ। | 

স্দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষে যে আন্দোলন 
সৃষ্টি করেছিল, তার আধ্যাত্মিক উত্তর না দিয়ে সামাজিক বা! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হওয়ার উপায় আমাদের ছিল নাঁ। সে উত্তর এলো! বিশেষ কোনো! গ্রন্থ, 
দার্শনিক পস্থ। বা অভিজাত সম্প্রদায়ের আধিপত্যচেষ্টায় নয়, দরিদ্র পল্লী অঞ্চলের 
আপাতসাধারণ পুথিপাপ্ডিত্যহীন সরল সর্বত্যাগী ব্রাহ্মণের জীবনবেদ থেকে । 

সে জীবনকথ! উপলব্ধির আগে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর যুগপরিবর্তনের পট- 
ভূমিতে ইংরেজের হুচতুর বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারেব কথা মনে রাখতে পারি। 


৫, ৬ বর্তমান ভারত : ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। (৬ষ্ঠ) : ২য় সং পৃঃ ২৩৭ 


২৪ ূ্‌ প্রীরামরুঞ্জ ও বাংলা সাহিত্য 


স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতে-এই ইংরেজশাঁসনের যুগ মূলতঃ বৈশ্ট যুগ-_ 
যার “সম্াজ্ঞী স্বম্বং সুব্ঠঙ্গী শ্রী! |”? ইংরেজ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে স্বামীজীর 
বরক্তব্য-_ 

“ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দৌঁষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল 
গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহ! যে, পাটলিপুত্রসাআাজ্যের অধঃপতন হইতে 
বর্তমান কাল পর্যস্ত এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অন্মন্দেশে পরি- 
চালিত হয় নাই। বৈশ্বাধিকারের যে চেষ্টায়, এক প্রান্তের পণ্যব্রব্য অন্যপ্রাস্তে 
উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ দেশাস্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক 
ভারতের অস্থিমজ্জান্ প্রবেশ করিতেছে । এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি 
অতি কল্যাণকর; কতকগুলি অমঙ্গলন্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর-_ 
এদেশের যখার্থ কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক ।*৮ 

পরবর্তীকালে “কালান্তর গ্রন্থের স্চন!-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ইংরেজ 
আগমনের তাতপর্যব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখেছেন--“ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের 
ইতিহাঁসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তার! রইল মুসলমানদের চেয়েও 
আমাদের কাছ থেকে অনেক দুরে, কিন্তু মুরোপের চিত্ুদূতরূপে ইংরেজ এত 
ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে. এসেছে যে আর কোন বিদেশী জাতি 
কোনদিন এমন করে আনতে পারেনি ।৮৯ 

বিবেকাননা ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ভারতীয় নবজাগরণে ইংরেজ ও ইংরেজের 
মাধ্যমে যুরোপীয় মানসের জঙ্গমশক্তির প্রভাবকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবু 
সব মিলিয়ে দেখলে মুরোপীয় চেতনার সর্বগ্রাসী ক্ষমতামত্ততা দুজনকেই ভাবিয়ে 
তুলেছিল। ইংরেজ শোষণের স্বরূপ এবং সেই শোষণের নাগপাশমুক্ত ভবিস্বৎ 
ভারত সম্বন্ধে দুক্তনের উদ্বেগে ও আশাবাদে অপূর্ব মিল দেখ' যাঁয়। 

ইংরেজ শাঁপনের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে যুগপৎ সচেতনতাই বাঙাঁলীকে ইংরেজের 
সবচেয়ে কাছে এনেও সবচেয়ে দূরে ঠেলেছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে 
সুরোপ বা পাশ্চাত্যের ভূমিক! সত্বন্ধে কোনো মোহ লালন ন! করেও বিবেকানন্দ 
ও রবীন্দ্রনাথ যুরোপের সংস্পর্শে এসে আমাদের যে চিত্জাগরণ ঘটেছিল ত। 

হ্বীকার করেছেন। কিন্তু ধারা ইউরোপীয় সভ্যতাকেই মানবজীবনদর্শনের শেষ 


৭১৮ তদেব: পৃঃ২৩১; পুঃ২৪১- ২৪৪ 
৯. রবীল্গবচনবালী : শতবাধিকী সস্করণ : ত্রয়োদশ খণ্ড : পৃঃ ২১৬ 


বাংল! সাহিত্যে প্রীরামকুষ্দেবের আবির্ভাব ২৫ 


কথ' মনে ধরেন, তার! রবীন্দ্রনাথকেও স্ব্দলে পেতে উৎস্কৃক--যদদিচ রবীন্ত্র- 
সাহিত্যের সামগ্রিক সাক্ষ্য এর বিরুদ্ধে। অন্যান্য স্লাক্ষ্য বাদ দিলেও দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের “সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটিই এ বিষয়ে চূড়ান্ত 
সাক্ষ্য প্রমাণ । 
প্রাসঙ্গিকবোধে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্বন্ৃ্টির ছুটি উদাহরণ এখানে 
উল্লেখ কর! হলো!-__“অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিছ্ গ্রীক উৎসাহ 
সম্মিলনে রোমক, ইংরাজী প্রসৃতি জাতিবর্গের অভ্যুদয় চিত করে, সিকন্দর 
সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাঁজলপ্রপাঁতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি 
নামাখ্যাত অধ্যাত্ম তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে । আরবদিগের অত্যুদ্য়ের সহিত 
পুনরায় এ প্রকার মিঞ্লাণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং 
বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার এ ছুই মহাশক্তির সশ্মিলনকাল উপস্থিত। 
এবারএকেন্ত্র ভারতবর্ষ ।”১০ 
“প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়। পুনরুখিত তরঙ্গ সমধিক 
'বিস্ষারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্ধসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক 
নিয়ন্তবত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশম্বী ও বীর্ষবান হইতেছে-_ 
ইহ! ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
প্রত্যেক পতনের পর পুনরুখিত সমাজ অন্তনিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক 
প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভৃও প্রত্যেক অবতারে আত্মরূপ 
সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন । 
বারংবার এই ভারতভূমি মৃদ্ীপন্ন| হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের 
ভগবান আত্মাভব্যক্তির দ্বার ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন । 
কিন্ত জষন্মাত্রযাম! গতপ্রায়। বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও 
অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন 
পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য। 
এবং সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন হূর্যালোকে 
তারকাবলীর ন্তায়। এই পুবরুখানের মহাবীর্ষের সমক্ষে পুনঃ পুনর্পন্ধ প্রাচীন 
বীর্ধ বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে ।”১১ 
১০ বর্তমান সমস্তা : ভাববার কথ! : বাণী ও রচন! (৬ষ্ঠ) ২য় সং পৃঃ ৩১ 
১১ হিন্দুধর্ম ও এরামকু্ণ : ভাববার কথা (৬ষ্ঠ)২য় সং পৃঃ ৫ 


২৬ প্রীরামকুষ্জ ও বাংল! সাহিত্য 


ভারতভূমির সমুজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর এই আশাবাদ শুধুমাত্র তার 
জাতীয় গৌরববোঁধের নিদর্শন নয়, ইতিহাসের স্বরূপবিশ্লেষণে পারঙ্গম মনীষার 
সঙ্গে সাধনলৰ প্রজ্ঞানৃষ্টিও এক্ষেত্রে তার সহায়ক । উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বগামী 
নীযীনের নধে জনেকেহ ভারতবহের্র অভায হে ন798ি17ন্চিত লেন 
দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্ত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকের 
কথাই এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে । কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুজ বিবেকানন্দের 
ষে সুদৃঢ় প্রত্যয় ও প্রেরণাসঞ্চারী শক্তি পরবর্তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্র 
গতি সঞ্চার করেছে, তার সঙ্গে এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়। আর কারও তুলনাই চলে না। 
রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তার স্থচন! টকশোরকাল থেকেই । নৃতন ও পুরাতনের 
ন্ঘমুখর আধুনিক ভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রভাবনার পরিচায়ক দুটি উদ্ধৃতি এ ক্ষেত্রে 
প্রাসঙ্গিক । 

১৩০৯ সালের বৈশাখে লেখা (ইংরেজী ১৯০২ এপ্রিল-_-মে, স্বামীজী তখন 
জীবিত ) “নববর্ষ” প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের এ্ুববিশ্বাস লক্ষণীয়__“জয় হইবে, 
ভারতবর্ষেরই জয় হইবে । যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহ! বৃহৎ, যাঁভা " 
উদার, যাহ! নির্বাক তাহারই জয় হইবে; আমরা যাহার! ইংরেজী বলিতেছি, 
অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে 
“মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা” । তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের 
ক্ষতি হইবে না। তন্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়! 
আছে; আমরা! যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্তাগণকে 
“কোটফক পরাইয়! দ্িয়। বিদায় হইব তখন সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের 
জন্য প্রতীক্ষা করিয়। থাকিবে, সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। তাহার! এই 
সন্ধ্যাসীর সম্মূথে করজোড়ে আসিয়। কহিবে, পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র 1াও। 

তিনি কহিবেন : ও ইতি ব্রহ্ধ। 

তিনি কহিবেন : ভূমৈব সথখং নাল্লে সখমস্তি। 

তিনি কহিবেন : আনন্দং ব্রহ্ণে। বিদ্বান ন বিভেভি কদদাচন 1৮১২ 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তরালে ষে এক চলমান জীবনপ্রবাহ জড়ত্বের 
বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামরত সে কথাটি একদা রবীন্দ্রমানসে এইভাবে ধৰা 


১২ রবীন্দ্ররচনাবলী : ৪র্থ খণ্ড: হদেশ : পৃ ৩৭৭ (বিশ্বভারতী স' 


বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকঞ্খদেবের আবির্ভাব ২৭ 


দিয়েছিল__-*ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, 
জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়৷ আসিয়াছে ;--ভারতের সমস্ত 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম 
সমস্তই এই মহাযুদধে জয়লব সামহী, তাহার শ্রী তাহার শ্রীরামচন্ত্র এই 
মহাযুদ্ধেরই অধিনাঁয়ক। 


“আজ আমর! যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে 
সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপন সত্যকে, 
এককে সামঞ্জম্তকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়! উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের 
উপর বাধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, 
আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছে-_-তাই আজ এই স্থির জলে আবার 
যেন মহাঁসমুদ্রের সংব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাটার আনাগোনা 
আরম্ত হইয়াছে । এখনই দেখ। যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্যোগ সজীব 
হৃংপিগু-পরিচালিত রক্তশ্নোতের মত একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে, একবার 
আপনদিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকত৷ তাহাঁকে ঘরে ফিরিয়। আনিতেছে, 
একবার সার্বজাতিকত তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে । 

«“.."জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো! লক্ষণ, এমনি করিয়া ছুই ধাক্কার 
মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহিত হইয়া 
যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্যে দিয়াই সর্বজাতিকে ও 
সর্বজাতির মধ্যে দিয়! স্বজাতিকে সত্যরূণে পাওয়! যায়-_এই কথা নিশ্চিতরূপেই 
বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিক্ষলতা, 
পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়৷ রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম 
দুর্গতি ৮১৩ ু 

মুরোপ ব! পাশ্চাত্য এবং ভারত ব' প্রাচ্--এ ছুয়ের মধ্যে কে বেশী 
আধ্যাত্সিক-__এ নিয়ে যে বিতর্ক মাঝে মাঝে শোন! যায় তার উত্তরে বোধ করি 
ভারতীয় অৈতদর্শনের মুক্তি বা ব্রহ্মততই শ্রেষ্ঠ যুক্তি। পাথিব বা অপাথিব যে 
কোনে। স্তরের বাসন! সম্পূর্ণ বর্জন করে আত্মন্বররপের উপলব্ধিই যদি যথার্থ 
আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে ভারতবর্ষে এ আদর্শ যেমন সমগ্র 
১৩ রবীন্্রচনাবলী : ১৮ খণ্ড : পরিচয় : পৃঃ ৪৫১ (বিশ্বভারতী সং) . 


২৮ শ্রীরামকুষ্জ ও বাংল সাহিত্য 


জাতির মজ্জায় মজ্জায় অন্প্রবিষ্ট) তেমন আদর্শ মুরোপীয় জীবনধাঁরায় অতি 


অরই মেলে । 

আবার এ কথাঁও ঠিক যে, ব্যবহারিক জীবনের আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার 
মানদণ্ডে সাধারণভাবে যুরোগীয় মানুষ অনেক উন্নত। ভারতবর্ষের নৈতিক শুচিতা 
মূলতঃ ব্রহ্মচর্ষের আদর্শে গড়ে উঠেছে বলেই রামায়ণের সীতার অগ্রিপরীক্ষা 
অফুরন্ত, আর বুদ্ধ, শংকর, রামানুজের মতো সর্বত্যাগী সন্্যাসীর! জাতির নেতুপদে 
অভিষিক্ত । কামকাঞ্চনত্যাগের এমনি পরিপূর্ণ প্রকাশ ইদারঁনীংকালের শ্রীরামকৃষ্ণ, 
যিনি গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী, সন্যাঁসী হয়েও গৃহবাঘ্রীর আদর্শ । 

অপরপক্ষে যুরোপীয় চিন্তাঁধারায় মুক্তি পরমলক্ষ্য নয় বলেই রাজনৈতিক ও 
অথ নৈতিক অধিকার রক্ষায় যুরোপের যতটা আগ্রহ, ব্রহ্মচর্ধ ব্রতে স্থিত 
আত্মান্বেণের আগ্রহ সে তুলনায় কম। ক্যাথলিক ধর্মে 'এই ত্যাগভিত্তি 
থাকার দরুন রামকষ্টান্ছগামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা সের্দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হয়েছিল। আর যীন্তীষ্টকেন্ত্রিক এ ধর্মমত কি মূলতঃ প্রাচ্য সাধনারই 
ফল নয়? 

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির প্রতিটি মানুষের সাধনার পথ বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত, 
তবু সব বহ্িরঞ্গ বিভিন্নতার আড়ালে এক হৃদয়স্পনানের মত এক ব্রহ্মচেতনায় 
নিখিলবিশ্ব বিধৃত। ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র যে “একং সৎ বিপ্র। বহুধা বস্তি" 
-__এই শ্রতিবাক্য, সেকথা বৈদিকযুগ থেকে আধুনিককালের শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব অবধি মন্ত্রে তন্ত্রে বেদ বেদাস্তে নানা মতের ও পথের অন্বেষণে 
হুপ্রমাণিত। অধ্যাত্মচিস্তার এ উদ্দারতা ও সবজনীনতার উত্তরাধিকার বাংল! 
সাহিত্যেও স্বাভাবিকভাবেই স্থপ্রাচীনকাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। 

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তীয় 'রামচরিতে শিব ও বিষুর কোনো প্রভেদ 
দেখেন নি 

শীঃ শ্রয়তি যন্ত কণ্ঠ কৃষ্ণং তং বিভ্রতঃ ভূজেনাগম্‌। 

দ্ধাতং কং কামজটাবলম্বং-শশিখগ্ুম গুনং বন্দে ॥ | 

লক্ষ্মী ধার কণ্ঠাশ্রিত ( অথব। কৃষ্ণশোভ। ধার কে), কৃষ্ণ যিনি ভূজে 
কালীয়ন্গাগকে ধারণ করেছেন ( অথব! হাতে ধার ফণিবলয় ), যিনি সুন্দর ( বন ) 
মালাধর্জারী ( অথব! সুন্দর জটাজুটধারী ) ও বর্হাপীড় ( অথবা! শশিকলামগ্ডিত ), 
তাকে ঝান্দনা করি। 


বাঁংল। সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্জদেবের আবির্ভাব ২৯ 
হাজার বছর আগে বৌদ্ধ দৌহাকার বলেছেন__ 


অসররীর কোই সরীরহি লুকে | 
জো তহি জানই সো! তহি মুকো ॥ 


“এই দেহের মধেই রয়েছেন দেহাতীত যিনি, যে তাকে জানে সে তখনই মুক্ত 
হয়ে যায়।' নাথযোগী তান্ত্রিক সহজযান ও সমকালীন বৌদ্ধ এতিহের অন্যন্য 
ধারার সমন্বয়ে গঠিত চর্ধাগীতিকারদের 'গীতিধারায় যে জত্যসন্ধানের বিজ্রোহ, 
তারই দৃরাস্ত ঢেউ বাংলার বাঁউল গাঁনে। একালের বাউল যখন গেয়ে 
থাকেন-_ 


খোদা তোমার ডাক শুন্যাছ 
মন্দিরে মস্জিদে, 

তোমার ডাক শুনি সাই, চলতে ন! পাই, 
রুখে দাড়ায় গুরুতে মুরশেদে । 


"তখন প্রচলিত দর্মাচারের বিরুদ্ধে চর্যাগীতিকারদের রচনার প্রতিধ্বনি 

বাজে 

বাংলার সাধনাই মানবমানসের বিভিন্ন স্তরকে মেলাবার সাধনা তাই 
বৈষ্ণব আদর্শের ভাবকল্পনাময় বাঙালীই আবার নবান্যায়ের প্রবন্ত! । বেদাস্ত- 
সিদ্ধান্তের জ্ঞানমা্গা অদ্বৈতদর্শন বাংলার বেঞ্বচূড়ামণির দিব্য জীবনম্পর্শে অচিস্ত্য 
ভেদাভেদবাঁদে পরিণত হয়ে রাধাকৃষ্ণলীলার অনস্ত রাসমঞ্চ নির্মাণ করে । শ্তি- 
সাধকের দিব্যৃষ্টিতে মৃন্ময়ী মাতৃ প্রতিম চিন্ময়ী দেবীসত্তারপে সব রূপের পরপারে 
অভেদজ্ঞানে প্রতিষিত হয়। 

বাংল! সাহিত্যের এই সমস্বয়ী পটভূমিটি শ্রীরামকৃষ্ণ আবিতাবের তাৎপর্য 
উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক । মনে রাখতে হবে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় হলেও 
বিশেষভাবে বাঙালী মননের আলোকেই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণময় 
বিগ্রহ এই দেবমানবকে বুঝতে পারি । 

কবি জয়দেবের পরবর্তীকাল থেকে বাংলাসাহিত্যে প্রধানতঃ ছুটি ধারা_ 
মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবকাব্য। এক হিসাবে সাহিত্যিক বিকাশের দিক থেকে এই 
দুই ধারা আপাত বিপরীতপন্থী। জয়দেবের যে পদ্দাবলীশ্রবণের জন্য রসিক 


৩০ শ্ীরামকুঞ্জ ও বাংল! সাহিত্য 


জনেরা আমস্ত্রিত, সেই পদাবলীর ধারা চৈতন্তজ্জীবনের আশ্রয়ে এবং 
শ্রীমস্তাগবতের মূল ও অন্ুবাদজাতীয় গ্রন্থের প্রভাবে চৈততন্তজীবনীকাব্যের 
ইতিহাস ও পুরাণ স্থ্টি করেছে। 

অপরপক্ষে মঙ্গলকাব্যে মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি, ধীরে ধীরে বাস্তবধধ্মী 
কাহিনী থেকে শক্তিগীতি রচনায় নৃতন এক সংগীত সাহিত্যের প্রবর্তক। শাক্ত 
ও বৈষ্ণবের ছন্দ বাংলার সমাজজীবনের বহুকালের এতিহা, কিন্ত আদর্শগত দিক 
দিয়ে এই ছুই সাহিত্যধারা পরস্পরের পরিপূরক । একদিকে বেষ্বের ভাব- 
বুন্দাবনে নিত্য প্রেমলীলায় রাঁধাকৃষ্ণের আবির্ভাব, আর একদিকে বাস্তব সংসারের 
ছুখ দৈন্য বেদনায় ক্রি অথচ চিরসংগ্রামরত কবিহদয়ের জগজ্জননীর জঙ্গে 
আলাপচারী। কোমলে কঠোরে, মধুরে বাৎসল্যে এমন অপূর্ব পরিপূরণ পৃথিবীর 
অতি অল্প সাহিত্যেই মেলে। 

মঙ্গলকাব্যের দেবতাকে ধার! শুধুমাত্র পৃজাপ্রার্থী প্রতিছন্দ্ী যশোকামী 
শক্তিরপে দেখেন তারা বোধ হয় ভুলে যান যে, চাদসদাগর বা! ধনপতি 
ভগবানকেও পুরুষবেশে দেখতে চান, মাতৃরূপে দেখতেই তাদের আপত্তি। 
টাসদাগর আবার যদি ব! চণ্ডীকে একটু মানেন, মনসাকে কোনো! মতেই নয়। 
ধনপতি তে! মঙ্গলচণ্তীর পূজা স্ত্রীদেবতার পূজা! বলেই খড়গহস্ত। ঈশ্বরের 
অন্ুধ্যানেও ধারা নারীপুরুষ ভেদ করেন দেবতার শান্তিম্বরূপ অনুগ্রহ তাদের 
ললাটলিপি। 

আধুনিককালে বৈষ্বসাহিত্যের একান্ত মানবিক ব্যাখ্যার প্রতি একশ্রেণীর 
সমালোচকের আগ্রহ বেশী। বল! বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের “বৈষ্ণব কবিতা” নামে 
অপূর্ব কবিতাটির দূর প্রসারী প্রভাবে এ মতের উৎপত্তি ও বিস্তার। কিন্তু একটু 
বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝ! যায়, রবীন্দ্রনাথের অভিমত তার নিজন্ব কবি- 
জনোচিত উপলব্ধিজাত | বৈষ্ণব সাধনার উদ্ভন ও বিকাশে কোথাও এজাতীয় 
সিদ্ধান্তের সমর্থন নেই। 

একথা স্মরণীয় যে, মাঁধবেন্দ্রপুরী, উশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি 
ভক্তহৃদয়ধারায় পপ্রবাঠিত বৈষ্বের সাধনসংগীতকে উপলব্ধি করা কোনে 
ইন্দ্রিয়বদ্ধ জীবের সাধ্য নয়। শ্রীচৈতন্ত ও তার অন্থগামী বৈষ্ণব কবিকুল আগে 
সাধক, অবশ্যই প্রেমীভক্তির সাধক, তারপরে তারা কবি । চৈতন্যহ্ৃদয়ের যে 
উদ্বেল প্রেম জাতি ধর্ম বর্ণের সীম! লঙ্ঘন করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে 


বাংল। সাহিত্যে শ্রীরামকুষ্দেবের আবির্ভাব ৩১ 


শগ্রাত ভাববন্ধনে এক জাতীয় সত্ব! এনে দিয়েছে তার মূলে তার সেই দৃষ্টি, যে 
দুিতে_-'ধাহ। ধাহ। নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ন্ফুরে |, 

দার্শনিক পরিভাষায় বিশিষ্টা্বৈতবাদের ভিত্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম এবং 
অদ্বৈতবাদের পটভূমিকায় বাঙালীর শক্তিবাঁদ-_-এ ছুয়ের মিলন উপলব্ধি ন! 
করলে বাঙালীর নিজন্ব ভাব ও প্রতিভ! সম্বন্ধে সম্যক ধাঁরণ। অসম্ভব । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রামমোহন বেদান্তের অদ্বৈতবার্দ অবলম্বনে 
একধরনের একেশ্বরবাদের “প্রবক্তা হয়েও কেন তন্ত্রসাধক হরিহরানন্দস্বামীর 
অনুসরণে মহানির্বাণতন্ত্রেরে এত অনুরাগী এবং কেনই বা বৈষ্ণবধর্ম সম্বদ্ধে তার 
অনীহাঁ__-সে দ্িকটিও উনবিংশ শতাব্দীর মননভূমিবিশ্লেষণে আর একটি 
প্রয়োজনীয় স্ত্র। 

অপরপক্ষে রামমোহনের জ্ঞাননিষ্ট তর্কপ্রমাণের প্রতিক্রিয়ারূপে দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্দ্রের ভক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে যথাক্রমে ওপনিষদিক, বৈষ্ণৰ ও 
্রীীয় ভক্তিরসপ্রবাহের ত্রিবেণীরচনাঁও এ প্রসঙ্গে সমান স্মরণীয় । 

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে যুক্তি ও অন্কুভব, মণ্তিফ ও হৃদয়, জ্ঞান ও ভক্তি, 
অলৌকিকত৷ ও মানবিকতা-_এ ছুই বিপরীত মেরুর আন্দোলনই সে-যুগের 
বাঙালী মননের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য । 

শ্রীরামকৃষ্ণপূর্ব বাংলাসাহিত্যে অমর ছুটি জীবনীকাব্য, চৈতন্তভাগবত ও 
টচতন্যচরিতামূত। প্রথমটিতে শ্রীচৈতন্জীবনের প্রথমার্ধের প্রাণরসময় অভিব্যক্তি। 
অনুগামী কৃষ্দ্াস কবিরাজ যথার্থই বলেছেন-_ 


“মনুম্তে রচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্য । 
বৃন্দাবনদাস মুখে বস্তা! শ্রীচৈতন্য ॥*১৫ 


এ অমর কাব্য ধার! পাঠ করেছেন তার! পাঁচশে!। বছর পরেও গ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ 
উপস্থিতির অন্থভবধন্ত। চৈতন্ততাগবতকার বৃন্দাবনদাসের দৃষ্টিতে গ্রীচৈতন্যের 
আবিভাবের কারণ ছুটি--পরিত্রাণায় সাধুনাং, এবং “বিনাশায় চ ছু্কতাম__ 
এ ছুটিরও মূলকারণ একটি-_ধির্মস্থাপন, । 

তগবদগীতার শ্রীকৃষ্ণ উক্তির মাধামে অবতারপুরুষের আবির্ভাবের এই কারণটি 


১৪ এীত্রীচৈতন্চরিতামৃত : আর্দিলীল! : চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


৩২ প্রীরামকৃষ$ ও বাংল! সাহিত্য 


পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের ঈশ্বরকল্প মহামানবদের উদ্দেশ্তেই প্রযোজ্য । রা 
বা কৃষ্ণের পৌরাণিক যুগ ছেড়ে দিলেও এঁতিহাসিক বুদ্ধ গ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, 
চৈতন্তপ্রমুখ অবতারপুরুষের জীবনে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মানসিক বা দৈহিক 
সংগ্রামের (হজরত মহম্মদ স্মরণীয় ) মূলে এই ধর্মসংস্থাপনার্থে মনন ও অন্থভবের 
সংগ্রাম সমকালীন জড়শক্তির আতিশয্যের বিরুদ্ধে চৈতন্যশক্তির অভিঘাত | 
শ্রীরামকষদেবের পিতৃদেব আদর্শ ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম হয়তো তাই গদাধরের 
আবির্ভাবন্থপ্র দেখেছিলেন। পিতৃদত্ত গদাঁধর বা গদাই নামের আড়ালে 
শ্রীরামরুষ্ণের সৌম্যসাত্বিক মূর্তির অস্তানিহিত কলিমলপ্রধবংসী জ্ঞানশক্তির 
ক্রিয়! ম্মরণীয়। 

মধ্যযুগের ও সামগ্রিকভাবে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্দাস 
কবিরাজ কিন্তু ঈশ্বরাবিভাবের কারণটি সম্পূর্ণ অন্যৃষ্টিতে দেখেছেন। ধর্মসংস্থাপ 
অবতারের অন্যতম কর্তব্য হতে পারে, আসলে ঈশ্বরের আবির্ভাব তাঁর আনন্দা- 
লীলার প্রয়োজন । অথবা কোনে৷ প্রয়োজনে নয়, শুধুমাত্র লীলারস-আস্বাদনেই 
তার আবির্ভাবের সার্থকতা । প্রমাণম্বরূপ চৈতন্যদেবের অস্ত্যলীলার পার্খচর- 
স্বরূপ গোস্বামীর শ্লোকটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন__ 


“রাধাকফ্ঃপ্রণয়বিক্তিহলপিনী শক্তিরম্মাদে ক 
আ্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুন। তদ্বয়কৈকামাপ্ত 
রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণন্বরূপম্‌ ॥” ৯৬ 


“রাধাক্ এক আত্ম! ছুই দেহ ধরি। 

অন্টোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥ 

সেই ছুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞ্জি । 

ভাব আস্বাদিতে দৌতে হৈল! এক ঠাঞ্রি ॥”১৭ 


বাস্তবিক, প্রেমতক্তির আলোকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তেরা মানুষ ও ঈশ্বরের 
সন্বন্ধটি অনেক নিকটতর করে তুলেছেন এই লীলারস-আন্বাদনের ভাবকল্পনায় । 


১৬, ১৭ স্রীপ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত : আদিলীল! : প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য! 


বাংল। সাহিত্যে প্রীরামকুষ্তদেবের আবির্ভাব ৩৩ 


উনবিংশ শতাব্দীর চিস্তাঁসংকটে শ্রীরামকৃষ্*আবির্ভাবের তাৎপর্য ধর্মসংস্থাপন 
ও আনন্দলীলার যুষ্মপ্রয়োজনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যা অধ্যাত্মসম্পদ তার দিকে 
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীর দৃষ্টি অতি অন্নই আকুষ্ট হয়েছিল, মূলতঃ পাশ্চাত্য 
জীবনধারার বহিরঙ্গ শক্তি ও প্রগতিই আমাদের মুগ্ধ করেছিল বেশী। যে 
মাইকেল মধুস্দনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমে কথা৷ বলতে পারেন নি, তিনি 
ওই পাশ্চাত্য জীবনমদ্দিরায় আৰষ্ট স্বধর্মত্যাগী। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাবীর 
বাংলার সামাজিক ইতিহাঁমের অন্যতম শ্রেষ্টগ্রস্থ শিবনাথ শাস্ত্রীর “রামতনু 
লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজে”র অংশবিশেষ উদ্ধত করা প্রয়োজন বলে 
মনে করি। এডওয়ার্ড টমসনের “ডিরোজিও জীবনী” থেকে তৎকালীন হিন্দু 
কলেজের কেরানী হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ উদ্ধত করে শিবনাথ শাস্ত্রী 
দেখিয়েছেন, নব্যবঙ্গের দল কিভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার প্রতি খঙ্াহস্ত 
হয়ে উঠেছিল-_ 

“71702109050 £105/1176 1918176005 ড/০:০ 1120০ 26 06102017)6 
০1005 ড71)101) ভা০1০ 01১01) 10011001075. 1717০ 1731000 191151017 ৮৮85 
0০190017000 25 ৬110 01)0 ০0100 210 010৮01005০0 010০ 16520 
0 1901010] 19211)65.101)০ 02£190০0 50200 ০01 010৪ [7117005 
10177760 005 10010 0£ 1091) ৫6102629 7 10217 15170191702 2100 
971]9015016101 ০1০ 06০19216000 0০ 006 08055 01 50101) ৪ 50806) 
8180 10 ড/25 01001) 12501%20 01790 17061011765 05 2. 110212] ০0008:1018 
০0010 2130721001)156 01১০1017005 ০0৫ 006 09০015.” তখনকার অসংখ্য 
বিতর্কসভায় ধ্বনিত হত তীব্রতম আক্রমণ । হিন্দুধর্মকে যুক্তিবাদী মানুষের 
পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য, নিন্দনীয় ও ছুর্নীতিপূর্ণ বলে অভিহিত কর! হত। 
হিন্দুদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা! নান! বিতর্কের উপাদান হয়ে উঠত এবং 
এজন্য তাদের অজ্ঞত। ও কুসংস্কারকে দায়ী করা হতে। | জনমানসের উন্নতিকল্লে 
উদ্ারনীতিক শিক্ষাব্যবস্থাই যে একাস্ত উপযোগী সে বিষয়ে এ'র! নিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন। | 

স্বভাবতঃই এমম অবস্থায় প্রগতিপন্থী তরুণ-মানসে ইংরেজীর মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ দেখা দিল। কথাটা" মেকলে বলে 
থাকলেও, একে গ্রহণ করেছিলেন এদেশের তরুণেরাই-_৫, 517816 51761£ ০৫ 


৩৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


2. £০9090. 17010192281) 1101815 ৮৮5 /0101) 006 1016 17902 
11051900105 06 110017. 2150 £১191)19.৮ “এক সেল্ষফ, ইউরোপীয় গুস্থে যে 
জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভাবতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তা নেই।” 
মেকলের অতিভাষণপ্রবণতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে এ উক্তিটি আজ আমাদের 
যতই হান্তোত্রক করুক, সেকালের তরণসমাঁজ একথাকে লুফে নিয়েছিল । অথচ 
আশ্চর্য এই যে এক রামমোহন ছাড়া আর কেউ সেকালে ইপলাম ব! খৃষ্টধর্মের 
নিরপেক্ষ সমালোচনায় অগ্রসব হতে চান নি। ডিহরাকওপন্থীদের আক্রমণের 
মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থা | 

শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়--“বল! বাহুল্য, কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমিককৃষ্ঃ 
মল্লিক, রামগোঁপাল ঘোষ, তারাচাদ চক্রবর্তী, রামতন্র লাহ্ডী প্রভৃতি হিন্দু 
কলেজ হইতে নবোত্বীণ যুবকদল সর্বাস্তঃকরণেব সহিত মেকলের শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করিলেন। তাহারা! যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী 
শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহ নহে, তাহা1রাও মেকলের ধুয়া 
ধরিলেন, তদবধি ইহাদের দল হইতে কাজ্দাসু সরিয়া পড়িলেন, ফেকসপীয়ার 
সে স্থানে প্রত্তিঠিত হইলেন। মহাভাবত, রামায়ণারদদির নীতির উপদেশ 
অধূকৃত হইয়া 7,0£০৬/010]),5 7016১ সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের 
সমক্ষে বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি দাড়াইতে পাখিল ন1।” (রামতন্্র লাহিড়ী 
ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ) 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই পাশ্চাত্য পক্ষপাত ইয়ং বেঙ্গলের 
অধিকাংশেরই জীবনে স্থিতধী প্রৌত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়ে 
এমেছে। ব্রাহ্গপমাজের প্রভাব এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। 
সেই সঙ্গে মৃন্যুয় বিদ্যালক্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধব , 
তর্কচূড়ামণি, বঙ্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধণায় প্রমুখ মুখ্য তঃ হিছ্দুচিন্তাধারার প্রচারক ও 
আন্দোলনকারীদের কথাও ম্মবণীয়। ভারতীয় সাধনাব প্রত্যক্ষ গ্রমাণরূপে 
শ্রীরামকষ্জনেব যখন কলকাতার তকণ সমাঞ্কে মানবজীবনের শে উদ্দেশ্য 
ভগবান লাভের কথ! মনে করিয়ে দিলেন, তখন থেবেই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, 
অন্বৈতৈর সোপান-পরম্পরায় অব্যত্সিচেতনার এক সামগ্রিকরূপ ভারতীয়মানসে 
ফুটে উঠলে! | ধর্ম যে শুধু আচার-বিচার, ছোঁয়া-ছুয়ি, শাস্তচর্চা বা লেকচাঁর- 
বক্তৃতার বিষয় নয় ধর্ম যে শুধু ঈধর আছেন, এ কথাটুকু জানাই নয়, “যো সো 


বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ৩৫ 


করে” জগত্সংসারের “বড়বাবু”র সঙ্গে আলাপ করা-*“জ্ঞানে”র উপরেও যে 
“বগ্জান”_-সে কথাটি সমস্ত জীবন-ভোর প্রমাণ করে ভ্রীরামকৃষ্ণদেব উনবিংশ 
শতাব্দীর বহিমুখী জীবনজিজ্ঞাসাকে চিরন্তনের অন্ত'মুখীনতায় পরিবাতিত 
করে।ছলেন।* 

তাই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহুলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চবটা ঘিরে ভারতাত্মার 
যুগ-যুগান্তবাহী ধ্যান পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল | সে সাধনার ধারাকে একদিকে বহন 
করেছেন গ্রারামকুষ্চপ্রাণা সঙ্ঘজননী সারদাদেবী, তদগতপ্রাণ বিবেকানন্দ, 
বক্ষাণন্দ প্রমুখ শিশ্তবুন্দ ; আর একদিকে গৃহাসাধক নাগমহাশিয়, গিরিশচন্দ্র, 
বামচন্ত্র প্রমুখ ভক্তবুন্দ। 

প্রচলিত পুথিগত পাণ্ডিত্য ও অন্ুকবণায্সক সংস্কারের বিরুদ্ধেই কি সবরকম 
গ্রপ্চগত বিদ্যার বিপরীত প্রান্তে একান্ত ভারতীয় ব্রাহ্মণের নিক্ষিঞ্চন সরলতায় 
এমন একটি আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল ন1? বঙ্কিমের “দেবী চৌধুরাণীর 
কাহিনী শুনবার সময় ভবানী ঠাকুরের কাছে প্রফুল্পর শাস্ত্রচ্ প্রসঙ্গে শ্রীরামকষের 
মন্তব্য স্মরণীয়_-এর মানে কি জান? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে 
লিখেছে, এসব লোকের এই মত, এর! ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর ; 
ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া! চাই। কিন্ত যু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ 
করতে হয়, তাহলে তার কখান! বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, 
এপব আগে আমার অত খবরের কাজ কি? যো সো করে-স্তব করেই হোক, 
ববানদের ধাক্কা! খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যছু মল্লিকের 
সঙ্গে আলাপ কর্তে হয়।-*আগে রাম, তারপর রামের এশ্বর্ব জগৎ।”৯৮ 

বাইরে ভক্তিময়, অন্তরে পরমজ্ঞানী শ্রীরামকৃ্খ এক হিসাবে তার প্রিয়তম 
শিশ্কের বিপরীত ব্যক্তিত্ব । তার দৃষ্টতে অবশ্ঠ "শুদ্ধ জ্ঞান, ও শুদ্ধা ভক্তি, এক। 
টৈতন্থজীবনীকারদের মতো! জ্ঞান ও ভক্তির তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা তাকে 
বিচলিত করে নি। কিন্তু আর এক দিক থেকে মাতৃভাবের আরাধনায় যিনি 
সহধমিণীর মাধ্যমে জগতে মাতৃভাবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করে গেলেন, তাঁর 
আবির্ভাবের উদ্দেশ্ত তো শুধু জড়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। শ্রীটচতন্তের 





* বর্তমান লেখকের “উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য গ্রন্থে 'ডিরোজিও : নব- 
বুগের প্রবর্তক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 
১৮ কথামৃত : দ্িত্রীয় ভাগ . ২৭ণে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ সালের দিনলিপি । 


৩৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


মতো! তিনিও আনন্দ অমৃতের লীলাময় অধিষ্ঠাতা, জগতের উদ্ধার তার আনন্দ- 


সত্তার বিকিরণে আপনি ঘটবে-_মাতৃভাবের পরিপূর্ণ আম্বাদনেই সেই আনন্দময়ের 
আবির্ভাবের সার্থকতা । 


স্বরূপ দামোদরের দৃষ্টিতে গ্রীচৈতন্যচন্ত্রের আবির্ভাবের কারণ-__ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম। কীদৃশে! বানয়ৈবা_ 
স্বাছ্ো যেনাস্ভুতমধুরিমা কীদৃশে বা মদ*য়ঃ | 
সৌখ্যং চান্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ 
তন্ভাবাঁঢ্যঃ সমজনি শচীগর্তসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥১৯ 
“শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন, আমার প্রতি প্রেমে শ্রীরাধ। আমার (যে মাধুষ 
আস্বাদন করে সে মধুরিমাই বা! কেমন এবং এইভাবে আমার অনুভবে শ্রীরাধার 
যে স্থখ হয়, সে স্থুখই বা কেমন-_এই তিনটি অনুভূতির লোতে শচীগর্ভরূপ 
সিন্ধুতে চৈতন্তচন্দ্ের উদয় ।৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণও তেমনি বহুবিচিত্র পথ ও মতের অন্তরালে 
অথয় ব্রদ্ধপত্তার আস্বাদন । বৈষ্ণব শাস্্রকারদের ব্যাখ্যা অনুসারে বল! যায়, 
আপন আনন্দের সেই আস্বাদনই অবতারের আবির্ভাবের মূল কারণ। 
বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবন যেমন সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে জীবনচেতনায় বিচিত্র 
প্রকাশে পরিব্যাপ্ত, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেব ব! শ্রীরামকষ্জদেবের আবির্ভাবে সমগ্র 
বাঙালীজাতির হাদয়ে ও মননে যুগমুগাস্তব্যাপী স্পন্দনের সুচন|। 
সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব গ্রীচৈতন্তদেব । আর সমগ্র 
ভারতীয় প্রজ্ঞার সরলতম প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামুত।” বাংলাসাহিত্য শুধু 
একবার নয়, ছু'ছু'বার ঈশ্বরকল্প মহামানবের শ্রীমুখপ্রসাদে ধন্য। এ যদি 
কলিকালেই ঘটে থাকে, তবে বৈষ্ণবসাধককবির অনুপরণে একথ৷ বারংবার 
স্বীকার্য যে, 
“প্রণমহো কলিযুগ সবযুগসার ।” 


শ্রীচৈতন্ত-আবির্ভাবের পূর্বস্থরীরপে আমরা যেমন জয়দেব, চত্তীদাস, 
বিদ্যাপতি, মালাধর বন্থু প্রভৃতি কবিকুল এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, 
অদ্বৈত আচাধ, কেশবভারতী প্রমুখ সাধকবৃন্দের কথা৷ ভাবতে পারি, তেমনি 


১৯ চৈতন্যচরিতাম্বত : আদি লীল৷ প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 





বাংল। সাহিত্যে শ্রীরামরুষ্দেবের আবির্ভাব ৩৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের স্থচনারপে আমর! রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, দাশরধি, 
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাধকবৃন্দের তক্তিসংগীত এবং বৈষ্ঞবপদ্দাবলীর 
ভাবময় এতিহোর কথ! ভাবতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষ দিকে বাংল! ও 
ভারতের বুকে মুহুমুছ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পটভূমিকায়ও যে এমন আশ্চর্য 
ভাবতন্সয় সংগীত-স্থষ্টি সম্ভব হয়েছিল, তা বাংলাসাহিত্যের নিগুঢ় প্রাণশস্তিরই 
অন্যতর প্রমাণ । কিন্তু শ্রীবামকষ্জদেবের সাধনা! ও সিদ্ধি কোনে। একটি মাত্র 
বিশেষ পন্থা! নয়। অনেকট! ভাগবতের অবধূতের মতে৷ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যে 
ভাবের সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধককে সামনে পেয়েছেন তারই কাছে অন্থুসন্ধিৎসু | 

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে, রামমোহনের ক্ষুরধার মনীষ! ও বুদ্ধিগত 
ব্হ্মজিজ্ঞাসা এদেশে তুলনামূলক ধর্মচিস্ত'র যথার্থ সুচন। করে, পরবর্তাকালে 
জীবামকঞ্জের যোগ কিন্ত আদি ব্রাহ্মপমাজের সঙ্গে ততটা নয়, যতটা! ভারতবধীয় 
ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাঁজের সঙজে। বৈষ্ণব ও তন্ত্র সাধনায় যোগেশ্বরী ব্রাহ্গণী ; 
বৈদান্তিক সাধনায় তোতাপুরী, ইসলাম সাধনায় গোবিন্দ রায়, এমনি বিভিন্ন 
সাধক ও সাধিকাব পুণ্যচিন্তাপ্রবাহের অনুগামী হয়েও শিষ্ুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ 
এদের দকলের মধ্যে এক মূলগত এঁক্যের সন্ধানে সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবাদর্শের 
পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন গুরুর প্রদদশিত পন্থা অনুসরণে তাঁর যেমন কৃতিত, 
তেমনি কৃতিত্ব তার গুরুদের চিস্তা ও সাধনায় যে অপূর্ণতা ছিল তা! পৃরণ করায়। 
ভারতবর্ষে অধ্যাত্মসাঁধনা ও অধ্যাত্মদর্শনের ক্ষেত্রে পারম্পরিক মতভেদের 
প্রবণতা যে কী পরিমাণে ছিল, তান উদাহরণ বাংলাদেশে শান্ত ও বৈষ্ণব এবং 
দক্ষিণদেশে শৈব ও বৈষ্ণবের দ্বন্বের কথা ধরা জানেন, তারাই উপলব্ধি করতে 
পারবেন। বাস্তবিক, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে সিদ্ধান্তগত পার্থক্যগুলি অনুধাবন 
করলে ভারতমনীষাঁর স্ক্মাতিস্ক্্ম বিচার-শক্তিতে যেমন মুগ্ধ হতে হয়, তেমনি 
এক পরমসত্যের উপলব্ধির দেশে জন্মেও নিজস্ব মতবাদকেই আকড়ে ধরে 
থাকার গৌড়ামিও আমাদের বিস্মিত করে। 

শ্রীরামকৃষ্গদর্শনের২০ বৈশিষ্ট্যই এই মানব-মনন্তত্বের স্তরপরম্পর! প্রদর্শনে । 
অদ্থয় সত্য যে বিভিন্রকালে বিভিন্ন মানবমানসে বিভিন্নরূপে উদ্ভাসিত এবং 


২০ ধর্মমামাংলা ও শ্রীরামকৃষ্চ-দর্শন : ম্বামী বিবেকানন্দ : বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল রচিত 
“শ্রীত্রীরামক্ুষ্লীলাম্বৃত' গ্রন্থের পরিশিষ্ট এবং বর্তমান লেখকের “বিবেকানন্দ ও 
বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্ট রষ্টবা । 


৩৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


ধর্ম যে এই স্তরপরম্পরারই প্রকাশ সেকথা যেযন শ্রীরামকষ্চ উপলব্ধি করেছেন, 
তেমনি নিশ্চিতভাবেই বলে গেছেন, “এক সনাতন ধর্মই থাঁকবে, আর সব 'আঁসবে 
যাবে। বাস্তবিক বিদেশীর ছুল উচ্চারণে আমরা যাঁকে “হিন্দুর্ম' বলে থাকি, 
সে যে “সনাতনধর্ম', একথ। শ্ীরামকৃষ্ণসাধনার এক্যদৃষ্টি ও উদাবততার আলোকেই 
তবতঃপ্রমাণিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর স্মচন্গায় বাংলার মননভূমিতে তিনটি ধমচিন্ত! মুখোষুখি 
এসে দ্াড়িয়েছিল- হিন্দু বা সনাতন ধর্ম, ইসলার 'এবং খ্রীষ্টান। এদেশে 
ইসলামের সঙ্গে গ্রষটধর্মের তেমন কোনো প্রত্িদ্বন্দিতা হয় নি, হয়েছিল হিন্দুামের 
সঙ্গে । এ প্রতিদ্বন্বিতার জবাবে রামমোহন, ভবানীচরশ বন্দ্যোপাধায়, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বঙ্গিমচন্দ্র অবধি অনেকেই অগসর হয়ে এসেছেন । 
প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সমাজের এই মননযুখে টোল-ইচ্ছুল-কলেছের 
শিক্ষা-সম্পর্ক-ব্জিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপস্থিতি যে কী বিপুল প্রভাঁব 
বিস্তার করে সম গ্র ভারতসংস্কৃতিকে ধারণ করেছে, তা বিংশশতাব্দীর রাজনৈতিক 
কোলাহলের যুগে আজ মামাদের কল্পনায় আনা কষ্টসাঁপেক্ষ । কিন্ধ সমাজের 
সর্বোচ্চ ধর্ম থেকে সর্বনিম্ন স্তর অবধি প্রসারিত ও প্রচলিত অধ্যাত্ম চেতনার 
প্রতিটি প্রান্তকে যখন শ্রীরামরুষণ-প্রতিভ! মূল ধর্ম-মন্দিরেরই অংশরূপে বিন্যস্ত কবে 
দেখালেন, তখনই পাশ্চাত্যের রজোগুণাত্মক বহিমু্থী জীবনসংবেগ-পাবণেব 
উপযুক্ত শক্তি ভারতাত্মায় সঞ্চারিত হল। আর তখনই আমর অন্ুুকরণাত্মক 
আত্মবিসর্জনের হাত থেকে স্বকীয় আদর্শে স্বপ্রতি। আমাদের ভারতায়ঙাবোধ 
শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার বজ্রভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্ববোধের পরম সহায়ক 
হয়ে উঠেছে। 

এ বিষয়ে শ্রীরামকষ্দেবের মহাপ্রয়াণের মাত্র বারোবংসরের মধ্যে মনীষা 
ঝম্যাক্সমূলরের-_ন্বামী বিবেকানন্দ ধাকে নবযুগের 'সায়শ” নামে অভিহিত করেছেন 
স্বীনবক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়তায় ম্যাকাদূলর 

ংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে মোটামুটি বিবরণসহ “2০ 1.5 ৪7 
১8:510755 ০% 0)০ [২810910151109” (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) গ্রন্থটি রচন! 
কিরেছিলেন তার ভূমিকায় লিখেছেন-_-16 ০ 16006177921 01726 01256 
66121052501 [২810010151)09, 165০2] 60 9৪ 1706 01015 115 0৮0 
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7৩ 1025 100০0. 2০০] 1১01792101] 20006 092 10001 01 0790 ০0020:৮, 
171) 0010019050295 07 002 01৮10611787 15 0061০) 2170. 13 
51)9120 05 211) ০৮1) 05 01956 ৮1১0 9০ 60 ভ9151)10 10015. 101)15 
০01568)6 52752 0: 610০ 01252180০01 300. 15 102০0 01০ 002010)012 
£0৮400 01 51)101) ৩1005 11009 0096 110 (1076 1006 €0০0 015621:6 
072 £:6526 6610010160৫ 05 [00015 ০818 1709 01206০90১11) 10101) 
17107005 2110 1)01)-1711)009 105 1011) 1)901)05 200 1)92165 11) 
ড019101101)116 0172 9000৩ 5710151716 51911167190 19 1806 101 0010) 
০৬০] 0109 0: 095) 101 11] 111] ৮7০ 115০ 2100 1770৬০ 2170 118৬০ 001: 
2175.” “আমরা যদি একথা মনে রাখি ষে, শ্রীরামকুষ্জদেবের এই সব উক্তি 
আমাদের কাছে শুধুমাত্র তাঁব নিজন্ব চিন্তাঁধারাই নয়, তার স্বদেশের লক্ষ কোটা 
মানুষের আশ! ও বিশ্বাসের প্রতীক, তা হলে অবশ্তই সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আশাবাদী হতে পারি। ঈশ্বরেব প্রত্যক্ষ উপস্থিতির এই নিয়ত উপলব্ধির ক্ষেত্রেই 
আমরা আশ! করতে পারি যে, অনতিদূর ভবিষ্যতে এমন এক মন্দির নিমিত হবে, 
যে মহামন্দিরে হিন্দু এবং অহিন্দু সকলেই সেই পরমসত্বার উপাঁসনায় সমবেত 
হবে,_যিনি কখনোই আমাদের থেকে আলাদা কিছু নন, কেননা তারই মধ্যে 
বিধৃত আমাদের গতি, স্থিতি ও জীবন ।” 

ম্যাক্সনূলরের কক্পনায় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, হিন্দু ও অহিন্দুব মিলন- 
মন্দিরেব স্বপ্ন ধব! দিয়েছিল, বিংশ »তাব্বীতে বেলুড় মঠেব বামকুষ্খমন্দির বা 
রামকৃষ্ণ মিশনের ইনগ্রিট্যট অফ. কাঁলচাঁব কি অনেকটা সে স্বপ্নের প্রতিরূপ হয়ে 
ওসে শি? বল! বালা, ধাঁৰে ধীরে সমগ্র ভারতসভ্যতার রূপাস্তবেই এই 
মিলনমন্দিরের যথার্থ প্রকাশ । 

ঈশ্বরের নিজের হাঁতেগড়া যে কটি আদর্শ মানুষ এ পৃথিবীতে পথপ্রদর্শনের 
জন্য দেখ! দেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাদের একজন ভেবে মনীষী রম্যা রলয 
লিখেছিলেন-_ 
*** ০০ 1015 100155101) 889 100 9961 00052 ৮7190 ০7০ ৪ 5256 
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ধারা সার আদর্শেব অনেকটা কাছাকাণছ, তাদের স্বকীয় আদর্শে উন্নীত 
করে এক নৃতন সঙ্ঘ গড়ে তোলা ছিল তার স্বপ্ন । সেই সঙ্ঘবদ্ধ মানুষেরা সমস্ত 
জগতে তার বাণী ও উপদেশাবলী ছড়িয়ে দেবে । “বিশ্বক্তনীনতা”ই তার বাণী-_ 
যার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের সমগ্র অভিব্যক্তি-বৈচিত্র্য, মানব-মান্সে ভক্তি ও 
জ্ঞানের যাবতীয় পন্থা । তার আগে আর সবাই ঈশ্বরের বিশেষ কোনো একটি 
মাত্র প্রকাশকেই অবলম্বন করেছেন। সর্ব ভাবই তে! উপলব্ধি কর! প্রয়োজন । 
আধুনিক যুগের এই তে। কর্তব্য। পৃথিবীর সব মান্তষের দশন শ্রবণ বুদ্ধি হায় 
নিয়ে যিনি সকলের সঙ্গে একাজ্স হতে পেরেছেন, তিনিই নবযুগের গুরু ও 
সারথি। 

শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার বিশ্বজনী নত! জার্মানি ও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের উনবিংশ ও 
বিংশ শতান্ধীর ছুজন মরমীদুষ্টিসম্পন্ন বিশ্বমাননের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে-__-এইটি 
প্রমাণ করাই এ ছুজন বথার্থ মন'ষীর রচনাংশ উদ্ধতির কারণ নয়। কী মেয় 
ভাবগভীরতায় শ্রীবামরুঞ্। দেশ-দেশান্তরের গুণীচিত্তে ভাঁবস্পন্দন তুলেছেন, 
সেইটি ম্মরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য । 

রামমোহন, মধুল্থদন, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্্র মজুমদ্দার, রবীন্দ্রনাথ প্রন্ুখ 
ধাঁর' পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের দ্বারা প্রাচ্যের ভাববিনিময়ে সহায়তা 
করেছেন, তাদের চেয়ে কায়িক দূরত্বে থেকেও এরামকুষণ যেমন করে বিশ্বুবনের 
সব আন্তরিক সাধকদের প্রাণের সঙ্গে মিলে যেতে পারেন, তেমন অতুলনীয় 
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শ্বাত্িতা সধ দেশে সব যুগেই একাস্ত বিরল । বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের 
অন্তর্লান বিশ্বতোমূখী ভাবাদর্শের প্রাণসত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ । 

শ্রীরামরুষ্ণম্বরূপের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির অধিকারী ম্বামী বিবেকানন্দ হাওডা 
রামরুষপুরে শ্রীনবগোপাঁল ঘোঁষের বাড়ীতে শ্রীরামকু্:প্রতিরূতি-স্থাপনের সময় 
যে প্রণামমন্ত্রটি রচনা! করেন, তাতে গ্রীরামুষ্*সত্তার ছুটি বৈশিষ্ট্য স্মরণীয়__তিনি 
ধর্মসংস্থাপক ও জর্বধর্মত্বরূপ-- 

৪ স্থাপকাষ চ ধর্মস্ সর্বধর্মস্বরূপিণে 
অবতাববরিষ্ঠায় বামরুষ্তায় তে নম ॥৯২ 

_ প্রথম ছুটি কারণেই শেষ বিশেষণ অবতারবরিঠি। পূর্ব পূর্ব ঈশ্বরকল 
মভামাঁনবদের অধ্যাত্মসাঁধনাঁর মিলিত সমষ্টি শ্রীবামকৃষণ চরিত্র । 

শ্রীবামরুম্ণ-আবির্ভাবের কাবণ-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে হহিন্দুধর্ম ও শ্রীরামরুষ্জ প্রবন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দের বল্তব্য-_-“আর্ধজাতির প্ররূত ধর্ম কি এবং সতত-বিবঙ্গমাঁন, 
আপাত-প্রতীষমাঁন-বহুধা-বিভত্র, সর্বথা প্রতিযোগী, আঁচারসঙ্কুল সম্প্রদায় 
সমাচ্ছন্ন, শ্বদেশীর ভ্রান্তিস্তান ও বিদেশীর ঘ্বণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগাস্তরব্যাপী 
বিখগ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একত। 
কোথায় এবং কালবশে নঈ এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকাঁলিক ও 
সার্ধদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোঁকসমক্ষে সনাতন পর্মেব জীবস্ত 
উদ্ণাহরণস্বৰপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবাঁন রামকৃষ্ণ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

অনাদি-বর্তমান, ষ্টি-স্তিতি-লয়-কর্তার সহযোগী শান কি প্রকারে 
সংক্ষিধসংস্কার খধিজদয়ে আবিভর্ত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে 
শান্স 'প্রমাণীরত হইলে ধর্মের প্রনরুদ্ধার, পুনঃস্াপন ও পুনঃগ্রচার হইবে, 
এইজন্য বেদমূত্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা 
করিয়াছেন 1৮২৩ 

বাংল। ১৩০৪ সালে শ্্রীরামরুষ্দেবের পঞ্চপর্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
প্রচারিত এই রচনাঁটির মূল নাম “হিন্দুধর্ম কি? লক্ষণীয় ষে, উদ্বোধন পত্রিক! 
প্রকাশের এক বছর আগে প্রকাশিত এ প্রবন্ধে শ্রীরামকুষ্দেবকে যুগাবতার রূপে 





ও অর 
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৪২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


ঘোষণায় ম্বামীজী অকুণ্ঠ। পাশ্চাত্যে প্রচারের সময় তিনি শ্রীরামকুষ্ণবাণীর 
সর্বজনীনতার উপরেই বেশী জোর দিলেও এদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারসত্তার 
উপরে জোর দেওয়ার কারণ তার ব্যক্তিগত বিশ্বা যেমন, তেমনি ভারতীয় 
চিন্তাধারার পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আবিভাবের বিশিষ্টতা। এ প্রসঙে 
শ্রীরামকুষ্দেবের নিজের উক্তি ম্মরণীয়__“এখন মানুষের ভিতর ঈশ্বরের বেশী 
প্রকাশ দেখিয়ে দিচ্ছে। যেন বলছে আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মান্থ্য 
নিয়ে আনন্দ কর। তিনি শুদ্ধ ভক্তের ভিতর বেণী গ্রকাশ__তাই নবেন্দ্ 
রাখাল এদের জন্য এত ব্যাকুল হই। জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছে।ট গঞ্ 
থাকে, সেইখানে মাছ, কাকড়। এসে জমে, তেমনি মানুষের ভিতর ঈশ্ববেব 
প্রকাশ বেশী। 

এমন আছে যে শালগ্রাম হতেও বড় মান, নরনারায়ণ। 'প্রতিমাতে তার 
আবির্ভাব হয় আর মানুষে হয় না? তিনি নরলীল! করবার জন্য মানুষেব 
ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীরুষ্, চৈতন্তদেব। অবতারকে চিন্তা 
করলেই তার চিস্তা করা হয়।”২৪ 

এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পাঠকের স্বাভাবিকভাবেই 
মনে পড়বে । “যে রাম যে কৃষ্ণ তিনিই যে একাপারে রামকৃষ্ণ একথ। স্বয়ং 
শ্রীরামকুষ্ণদেব তাঁর অনুগত ভক্তদের অনেকবার জানিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী ধার! ঈশ্বরতব্বের মনোমত গহণ বর্জনে প্রবণতা দেখিয়ে 
থাঁকেন, তাঁরা সেকালে বা! একাঁলে অবতারতব্ব সন্বন্ধে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামরুষ্*দেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব স্বামী সাবদাঁনন্দ তাব 
“শ্রীরামকষ্চ লীলাপ্রসঙ্গ” (সাধকভাব ) গ্রন্থে আধুনিক চিন্তাধারার পটভূমিতে 
শ্রীরামকক্চব্যক্তিত্ব প্রস্দে লিখেছেন__-“অবতার পুরুষসকলে "দেব এবং মানব 
উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাহাদিগকে 
কখন কখন সিদ্ধের ন্যাঁয় প্রকাশ ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব 
এবং মানব উভয় ভূমিতে তাহাঁদিগের ত্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে 
এইরূপ হইয়! থাকে, অথবা! ভিতরের দেবভাব তাহাদিগের সহজ স্বাভাবিক 
অবস্থা হওয়ায় উহ! তাহাদিগকে মানবভাঁবের বহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ 
করিয়। এরপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়,__মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, এরূপ 


১৪ কথামত : ৫€ম ভাগ " ১৮৮৪, ৯ই মার্চের দিনলিপি । 


বাংল। সাহিত্যে শ্রীরামরঞ্চদেবের আবির্ভাব ৪৩ 


পটন| কিন্কু অবতার পুরুষসকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে ছুেছ্য জটিলতাময় 
করিয়া! রাখিয়াছে। এঁ জটিল রহস্তের কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় 
না। কিন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত 
হয়, একথা ধ্রব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতাব চরিতের মানব ভাবটি 
ঢাকিয়। চাপিয়। দেবভাবটিরই আলোচনা কর! হইয়াছিল-_-সন্দেহগীল বর্তমান 
গগে এ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাঁবটির আলোচনা 
চলিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা এ চরিক্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় 
ভাব যে একত্র একই কালে বিছ্মান থাকে, এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে 
প্রয়াস করিব ।৮২৫ 

দেবমানব বা 421) 0০--যে ভাবেই ৬ুরামকুঞ্জ চবিজেব দিকে দৃষ্টিপাত 
কর! যাক না কেন, সাধারণ যৃক্তি তর্কের পরিমাঁপে এ দিব্যচরিত্রেব উপলব্ধি সম্ভব 
নয়। তবু আমরা যে তার চরিত্র অনুধ্যানের চো করি, তার দ্বারা আমাদেরই 
মানসসমুন্নয়ন ঘটে মাত্র। সারদাদেবী, বিবেকানন্দ, ব্রঙ্গানন্দ প্রমুখ বিভিন্ন 
পার্ধদ ও পরিকরবুন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামুষ্চ মহিমাব যে পরিচয় "আমরা পাই, তা 
খুব কাছের লোকের দেখ! হ'লেও সাধনা ও চারিব্র্যে তারাই শ্রীরামকৃষ্ণর্ূপ জীবন- 
সত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। আবার এক হিসাবে যত সময় অতিক্রান্ত হয় ততই 
কাঁলের কষ্টপাথরে এ জাতীয় দেবমানবের জীবনসত্য প্রোজ্জল হতে থাকে । 
বুদ্ধ ব! যীশ্তর জীবনবেদ সম্যক 'অবধারণের জুন্য কয়েকশে! বছর অতিবাহিত 
হয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও একৎ' সমান সত্য। 

অধ্ত্মিরাজ্যের ব্যক্তিত্বকে সাধারণ যুক্তিগ্মাণের জীবনীর আদর্শে কখনোই 
পুরো ফুটিয়ে তোল! যাঁয় না। তবু সে প্রয়'সের মূল্য এইখানে যে, পুরাণের 
অতিরঞ্জন মুছে গেলেই আদর্শের প্রতিফলন সাধারণ জীবনে স্ব ও স্বাভাবিক। 
শ্রীরামকুষ্ণদেবকে ধারা অবতাররূপে স্বীকার করেছেন, তাদের চেয়ে ধাঁরা বিশিষ্ট 
মানবরূপে দেখেছেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এইজন্তই বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। 
আচার কেশবচন্ত্রের অনুগামীদের মধ্যে প্রতাপচজ্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র সেন, 
এবং বিদেশী লেখকদের মধ্যে ম্যাক্কমূলর ও রম্য। রলযার রচন! এদিক থেকে 
স্মরণ করা চলে। কিন্তু লক্ষণীয়, শ্রীরামকৃষ্চদেবের জীবন ও বাণীর অস্তানিহিত 
আলোকসত্তার বিকিরণ এই রচনাগুলির মধ্যেও এমনভাবে প্রকাঁশিত যে 


৪৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


অবতারতত্ব স্বীকৃতি বা অঙ্বীকৃতির কোনো! প্রশ্নই উক্ত রচনাবলী পাঠের সময় 
আমাদের মনে জাগে না। 

শ্রীচৈতন্তজীবনী-পাঠকালে যেমন অলৌকিক ঘটনাবলী স্বীকার না করেও 
চৈতন্যদেবের ত্যাগ, তপস্তা, ভক্তিতন্ময়তা৷ ও অনন্ত প্রেমমহিমায় মুগ্ধ হতে 
হয়, তেমনি শ্ীরামরুষ্জজীবনী পাঠকালেও আমরা! তাঁর জীবনের অলৌকিক 
প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগদীপ্তি ও ভগবৎ ব্যাকুলতায় মণ্ডিত আনন্দঘন 
ব্যক্তিত্বে নিবিষ্ট হতে পারি। 

শ্রীরামরু্দেব বলতেন-_“মানুষে তার বেশী প্রকাশ ।* এই কথাঁটিই অন্ত 
ভাবে চণ্তীদ্াস গেয়েছিলেন__“সবাঁর উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।, 
মানুষ সত্তার প্রতি এই শ্রদ্ধারই প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তি--“জীবে দয়া নয়, 
শিবজ্ঞানে জীব সেবা+ 

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অন্তনিহিত [010791)150) ব। মানবিকতাবাদ এবং 
পাশ্চাত্য সাম্যবাঁদের অস্তনিহিত 70966115119) বা! জড়বাদ-__এ যুগে মানুষের 
ধারণাকে অনেক পরিমাণে ইন্ডিয়সীমায় আবদ্ধ করে এনেছে । ভারতবর্ষে 
বহুকালব্যাঁপী অতীন্ড্রিয় আধ্যাত্মিকতাঁর চর্চার ফলে আমরা বাস্তব জীবনের 
সমস্তাগুলিকে প্রায় ভূলতে বসেছিলুম। যথার্থ মানবিকতাবারদ এই বাস্তব 
ইন্ড্িয়গ্রাহহ জগতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্বসত্যের সম্মেলনেই সম্ভব । 
শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নরনারায়ণ, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে দরিদ্র- 
নারায়ণ। মানুষের মধ্যে এই পরমচৈতন্তের উদ্বোধনই রামকুষ্ বিবেকানন্দের 
মানবিকতাবাদ । আর এই মানবিকতাবাদই ভারত-ইতিহাস-সম্মত। 

আধুনিককালে আমরা সাধারণতঃ যে মানবিকতাবাদের কথা শুনতে পাই, 
গ্রীক মানবিকতাবাদদের অনুসরণে তা মানবজীবনকে মৃত্যুসীমায় আবদ্ধ করে 
দেখে বলে, মানবচৈতন্তের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি তাঁর অমৃত অভয় সত্তার কথ! সে 
মননে প্রায় উপেক্ষিত । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, “মানুষ কি কম গা! মানুষ ঈশ্বর 
চিন্ত। করতে পারে, অনস্তকে ধারণায় আনতে পারে।”২৬ -_-এইখানেই মানুষের 
যথার্থ মহিমা । তাই ভারতীয় বেদান্তবাদের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য মানবিকতাবাদকে 


২৬ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : ৫ম ভাগ : ১৮৮৪, ২৪শে মে তারিখের দিনলিপি । ওই প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছিলেন__-“মন্ত জীবজন্তর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্ত 
মানুষে বেশী প্রকাশ। অগ্নিতত্ব সর্বভুতে আছে, সব জিনিষে আছে; কিন্তু কাষ্টে বেশী প্রকাশ ।? 


বাংল সাহিত্যে শ্রীরামরুঞ্জদেবের আবির্ভাব ৪৫ 


সম্পূর্ণ করে দেখাতেই আমাদের ভাবসমন্বয়ের আদর্শ। বিবেকানন্দের দৃষ্টতে 
এই মানুষই অনস্ত মহিমময় ব্রন্মসমৃত্রের টেউ-_“অহং ব্রহ্াস্মি | 

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে মানসপটভূমির কথা! আমরা এতক্ষণ 
আলোচনা করলাম তার মধ্যে শ্রীরামকষ্*-আবির্ভাবের তাৎপর্যটুকু প্রণিধানের 
চেষ্টাই বড় ছিল। বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে এই 
বক্তব্যের আলোকেই আমরা পরবর্তা আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে! 1 

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ গ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকা থেকে 
উদ্বোধন-সম্পা?ক স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দজীকে যে চিঠিতে “বাঙ্গালাতাষা” প্রসঙ্গে 
কিছু মৌলিক মন্তব্য করে পাঠিয়েছিলেন তাতে “বৃদ্ধ থেকে চৈতন্য রামরুষ্ঝ পর্যস্ত 
যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তার! সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষ। 
দিয়েছেন”__-বলে চলতি ভাষার সপক্ষে খুব জোরালো! সমর্থন জানিয়েছেন । কিন্তু 
অন্তর তিনি এ জাতীয় কথাও বলেছেন যে, সংস্কৃতভাষায় আমাদের শ্রেষ্ঠ 
চিন্তারাশি নিবদ্ধ থাকার দরুনই ভারতীয় মনীষার চিরন্তন ধৃতিশক্তি। নিজে তিনি 
পরিব্রাজক" এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পাশাপাশি “বর্তমান ভারতের মতো 
ম্্রগুঢ গগ্ভও লিখেছেন। এদিক থেকে স্বামীজীর চলতি ও সাধু উভয় প্রকার 
গগ্চই বাংলাভাষাশিল্পে ম্মবরণীয়। বিবেকানন্দ রচনাবলা ধারা বিশেষভাবে 
অনুধাবন করেছেন তার! লক্ষ্য করবেন যে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে চলতিভাষার 
যে প্রসাদগুণ, ধ্বনি-সৌনর্ধ, অর্থগভীরতা, চিত্রকর এসব কিছুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাণীমাধুর্ষের গভীরতম যোগ। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাশিল্পের প্রকাশভঙ্গী 
আমার্দের যতই মুগ্ধ করুক, তার সঙ্গে ভারত-মনীষার বহু সহ বৎসরের ধ্যান 
ধারণা ও ভাব-রূপায়ণের নিবিড় সম্পর্ক, সেকথাটি সবাগ্রে স্মরণীয় । অতি 
সরল উপমাচিত্রল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা 'ল্যাজামুড়ে। বাদ দিয়ে? 
নিলেও বেদ-বেদাস্তের চরম কথা । সুতরাং সরলতম প্রকাশ ও গভীরতম 
মনন-_এ ছুদ্দিক থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ তার যোগ্য উত্তরাধিকারীর ঘ্বারা বাংলাভাষা 
ও সাহিতে)র এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। 

তাছাড়া প্রত্যেক অবতারকল্প মহা পুরুষের জীবনেই দ্বেখতে পাই, তাদের 
ত্যাগ, তগন্তা ও 'সাধনাময় ম্ত্যরূপের অন্তরালে একটি কবিত্বময় হুক্্রশরীর 
থাকে । বুদ্ধ, ্রীষ্ট) শংকর, চৈতন্ত--এদের সম্বন্ধে একথা! তো! বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য। তাই এদের বাণী শুধু অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য- 


৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংল! সাহিত্য 


রসাম্বাদনের ক্ষেত্রেও স্মরণীয় এবং মানবমনের অতলাস্তরহস্ত অনুসন্ধানে এদের 
অন্তর্দষ্টি যুগে যুগে কবিতা, গল্প, নাটক, সংগীত, কথাসাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য- 
সাধনার বিচিন্তর প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মহৎ জীবনই মহৎ 
সাহিত্যের উপাদান। সেকথা এদের জীবনের দ্বারা! যতটা প্রমাণিত তেমন 
আর কিছুতে নয়। 

শ্রীরামকৃষ্জজীবন ও বাণীর আড়ালে তেমনি এক ম্পন্দমমান কবিচেতনাঁর 
অন্থুভর আমর! কান পাতলেই শুনতে পাই। আদলে গভীরতম মনন ও 
কাব্যোপলব্ধিতে কোনে! পার্থক্য নেই। মরমী কবি ব্রেক যে কাব্যের সঙ্গে 
দর্শনের সংযোগে আপত্তি করেছেন, তার কারণ, অনেক সময়ই কাব্যের ছলে 
তত্ব নিজেকে জাহির করে বসে। কিন্তু মহত্মম তত্ব যেখানে অন্ৃভূতির মন্দাকিনী 
প্রবাহে সারম্বত সাবলীলতা। ল'ভ করে, কোনে! সন্দেহ নেই তখনই শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যের আবির্ভাব । 

শ্ীরামকৃষ্ণ-বাণী-সৌন্দর্ষের অন্ুধ্যানের জন্য এখন সামান্য কিছু উদাহরণ 
বিভিন্ন শ্ত্র থেকে আহরণ কর! যেতে পারে । 

(ক) “যেমন উকীলকে দেখিলে কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেইরূপ ভক্তকে 
দেখিলে জগতের রাজাকে মনে পড়ে 1৮২৭ 

(খ) “আনন্দময়ী ভৌতিক জগতরূপ চিক ফেলিয়া দিয়া তাহার তিতর 
থাকিয়া খেল! করিতেছেন ।”২৮ 

(গ) এক একবার বেশ ভাব হয়, কিন্ত থাকে না কেন? বেশে! আগুন 
নিবে যায়, ফুঁ দিয়া রাখিতে হয়। সাধন চাই ।৮২৯ 

(ঘ) “যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কাঁলী। যখন নিক্ষিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই 
যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির 
জল ব্রন্মের উপম।|। জল হেলচে, দুলচে, শক্তি বা কালীর উপম1 ।...কাঁলী 
'সাকার আকার নিরাকারা” ।৮৩০ 

(উ) “ঈশ্বর দর্শন করলে কর্মত্যাগ হয়। আমার এ রকমে পৃজা উঠে 
গেল। কালীঘরে পুজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়__কোযাঁহুষী, 

২৭,২৮,২৯ সমদাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব : ব্রজেন্ত্নাথ বন্দ্যোপাধায় ও 
সজনীকাস্ত দান 

৩০ কথাম্ৃত : ১ম ভাগ : ১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবরের দিনলিপি। 


বাংল! সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্দেবের আবির্ভাব ৪৭ 


বেদীঘরের চৌকাঠ--সব চিন্ময়! মান্ষ, জীব, জন্তব-সব চিন্ময়! তখন 
উন্মত্বের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম ।--য! দেখি তাই পুজা! করি। 

একদিন পুজার সময় শিবের মাথায় বজ্জ দিচ্ছি। এমন সময়ে দেখিয়ে দিলে 
এই বিরাট মু্তিই শিব । তখন শিব গড়ে পূজা বদ্ধ হলো, ফুল তুলছি হঠাৎ 
দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া 1৮৩১ 

(চ) “গোগীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি ; অব্যভিচারিণী ভক্তি ; নিষ্ঠা ভক্তি ।” 

কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ! দেওর, ভানুর শ্বশ্তর স্বামী সকলের 
সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্ত এক 
স্বামীর সঙ্গেই অন্তরকম সম্পর্ক ।৩২ 

(ছ) “এই সংসার ধেোঁকার টাটি_ জ্ঞানী বলছে। যিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের 
পার, তিনি বলছেন “মজার কুঠি” ৷ সে গ্যাখে ঈশ্বরই জীব জগৎ, এই চতুবিংশতি 
তত্ব সব হয়েছেন। 

“তাঁকে লাভ করবার পর সংসার কর! যেতে পারে । তখন নিলিপ্ত হতে 
পারে । ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি-টেকি নিয়ে চিড়ে কোটে, 
এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই দেয়-__আবার খরিদ্ারের সাঙ্গ 
কথাও কচ্চে, তোমার কাছে ছু আন! পাওনা আছে-_দাম দিয়ে যেও। কিন্ত 
তার বার আন! মন হাতের উপর--পাছে হাতে টেকি পড়ে যায়। 

“বার আন! মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আন: লয়ে কাজ করা ।”৩১ 

(জ) “সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার । গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল 
হাওয়৷ পাবে ; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে। 

**ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাঁপ তিন বৎসর আগেই হিন্তে ফেলে দেয়। 

মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। ম! মুখে চুসি দিয়ে গেছে, যখন 
চুসি ফেলে চীৎকার করে ছেলে কাদে, তখন মা হাড়ি ১০০, কোলে করে 
ছেলেকে মাই দেয়। 

সংসারে থাক আর যেখানেই থাঁক, উত্বর মনটি দেখেন। বিষয়াঁসক্ত মন যেমন 
ভিজে দেশলাই, যত ঘসে! জলে না ।” 


৩১ কথামত : ওয় ভাগ : ১৮৮৪, ২র মার্চের দিনলিপি | 
৩২ তেব: ২য় ভাগ: ১৮৮৩, ২র জুনের দিনলিপি। 
৩৩ তদেব: ৪্থ ভাগ ; ১৮৮৪, ১৪ই সেপ্টম্বরের দিনলিপি । 


৪৮ শ্রীরামরুষ্ণ ও বাংল। সাহিত্য 


"সকলেরই ভিতরেই তিনি রয়েছেন। তবে গ্যাস কোম্পানীর কাছে আঙ্জি 
কর, তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে । তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি করতে হয়। 
এমনি আছে তিনটান একসঙ্গে হলে ইশ্বরধর্শন হয়। 'সস্তানের উপর মায়ের 
টান, সতী স্ত্রীর স্বামীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান। “ঠিক 
ভক্তের লক্ষণ আছে, গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে । বেহুলার গানের 
কাছে জাতদাপ স্থির হয়ে শুনে, কিন্তু কেউটে নয়। আর একটি লক্ষণ, ঠিক 
ভক্তের ধারণাশক্তি হয়। শুধু কীচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি 
মাখান কাচের উপর ছবি ওঠে ; যেমন ফটোগ্রাফ ; ভক্তিরূপ কালি ৮2৪ 

(ঝ) “যার তাকে ধরে থাকে, তার।--*বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে 
যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলে! 
একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় স্টীমারগুলো 
গেলে জেলেডিঙ্িগুলো কি করে? মনে হয় যেন এইবারে গেল__ আর 
সামলাতে পারলে না । কোনখান। ব! উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুনে 
কিস্তিগুলে। দুচারবার টালমাটাল হয়েই যেমন তেমনি-স্থির হলে! । ছুচারবার 
নাড়া কিন্তু খেতেই হবে 1৮৩৫ 

(এ) “কালীরূপ কি শ্ামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দুরে বলে। দূরে বলে 
সুখ ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে 
পারবে না। আবার কালীরূপ কি স্তামরূপ শ্তামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। 
যেমন দীঘির জল দূর থেকে সবুজ নীল ব! কালোবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে 
করে জল তুলে দেখ, কোন রঙ নাই। 

তাই বলছি বেদাস্তদর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নিগ্তণ। তার কি স্বরূপ তা মুখে 
বল! যায় না, কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, উশ্বরের 
নানারূপও সত্য । জীশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য 1৩৬ 

(উ) “ভত্বেরা- -বিজ্ঞানীরা- নিরাকার সাকার দুইই লয়-_অরূপ রূপ দুইই 
গ্রহণ করে। ভক্তিহিমে এ জলেরই থানিকট। বরফ হয়ে যায়। আবার 
জ্ঞানূর্য উদয় হলে এ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি হয়।”৩৭ 
৩৪. কথাম্ৃত : «ম ভাগ : ১৮৮৩, ১ই জুনেব দিনলিপি। 

৩৫ লীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাৰ : পূর্বার্ধ : ১৩৬২ সং: পৃঃ ২৬-২৭ 
৩৬ কথামৃত : ১মভাগ : ১৮৮২, ২শে অক্টোবরের দিনলিপি 
৩৭ তদেব: ৪র্থভাগ : ১৮৮৫, ১৪ই জুলাইয়ের দিনলিপি 


বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামরুফ্দেবের আবিভাব ৪৯ 


'&) শ্যতর্দিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে ততদ্দিন কর্মত্যাগ করতে 
পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম। একটি পাখী জাহাজর মাস্তলে 
অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে 
পড়ল। তখন পাখীর চটকা ভালো সে দেখল চতুপ্িকে কূল-কিনার! নাই। 
তখন ভাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর নিকে উড়ে গেল। অনেক দুর গিয়ে 
শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কুল-কিনাব! দেখতে পেলে না। তখন কি করে, ফিরে 
এলে আবার মাস্তলে বসল । 

অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল, এবার পূর্ব দিকে গেল। সে 
দ্রিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকৃলপাথার। তখন ভারী 
পরিশ্রাস্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল । অনেকক্ষণ 
জিরিয়ে একবার দ্ক্ষিণর্দিকে গেল। এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন 
দেখল কোথাঁও কুল-কিনারা৷ নেই তখন দেই মাস্তলের উপর বসল, আর উঠল 
না। তখন নিশ্টেষ্ট হয়ে রইল । তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব বা অশান্তি 
রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টা নাই 1৩৮ 

মূলতঃ উপনিষদের এই চিত্রকল্পটি নানা সাধকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
গ্রীরামকৃষ্দেবের কল্পনাকে স্পর্শ করেছে । কিন্তু গল্পটি চলতি বাংলায় রূপাস্তরিত 
হয়ে কাব্যময় এক স্থরধ্বনিতে যেভাবে বিন্ন্ত, সেইখানে রামকষ্জদেবের 
অস্তনিহিত কথাশিল্লী-সত্তার কৃতিত্ব । 

অধ্যাত্মরাজ্যের সংকেত, প্রতীক উপলব্ধি, অনুভবের রহস্তে শ্রীরামকৃষ- 
কথামৃত বা তার অন্ান্ত বাণীসংগ্রহ ভরপুর । সম্প্রতি রামরুষ্জ মিশনের লগ্ডন- 
শাখার কর্মী (জাতিগতভাবে আমেরিকান ) স্বামী যোগেশামন্দ তাঁর 76 
1101290৫911 [২817910-1510199, গ্রন্থে শ্রীরামরুষ্চদেবের অলৌকিক দিব্যদর্শনের 
কথা, যা তিনি বিভিন্নসময়ে বিভিন্নজনের কুছে বলেছিলেন, তার একটি স্থন্দর 
সংগ্রহ উপস্থাপিত করেছেন--অবশ্ঠ, ইংরেজী ভাষায় । এ জাতীয় দর্শনের কথা 
আমরা! আধুনিক জীবনচরিতকারের দৃষ্টিতে এড়িয়ে ধাঁওয়াই প্রয়োজন মনে করি। 
অথচ ঈম্বরীয় অনুভূতি ও দর্শনের জগৎই এ জাতীয় মহাপুরুষদের যথার্থ 
মনোজগৎ। সেই জগৎটি শ্রীরামরুষ্দেবের কথোপকথনে যেভাবে রূপে-অরূপে 

বিভাসিত, তার পরিচয় সাধকদের ক্ষেত্রে তো মূল্যবান বটেই, সাহিত্যের 


৩৮ কথামৃত : ৩য় ভাগ : ১৮৮৫, ১৩ই জুনের দিনলিপি । 


৫০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য 


ক্ষেত্রেও তার মূল্য অপরিসীম। কবিকল্পনায় যে অপীম সত)কে আভাসিত 
করার প্রয়াস মেটারলিংক'ব! রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে রয়েছে, তার সঙ্গে 
তুলনায় রামকষ্দেবের অধ্যাত্ুউপলব্ধির নিদর্শন এই “কথামৃত', প্রত্যক্ষ সত্যের 
উপস্থাপনায় ও অদীম অনস্তের ব্যঞ্নায় পাঠকচিত্তকে যথার্থ অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে 
পরিচিত'করে। তবু একথা স্মরণীয় যে, তিনি এ জাতীয় উপলব্ধির অতি 
সামান্তই ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সমাধির 
মহামৌনতায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন। 

বাংল! ভাষা ও সাহিত্য হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ গান ও দোহার সময় 
থেকেই অরূপসত্যের রূপায়ণে সচেষ্ট । বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পুরাঁণ- 
মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্তের সংগীতধার!, বাউল-দেহতব্ব-তর্জা-কবিগান-যাত্র- 
কথকত৷ প্রভৃতি নান! মাধ্যমে এই আত্মিকসত্যের রূপায়ণের প্রবাহে উনবিংশ 
শতাব্দীব বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকুষ্ধদেবের আবির্ভাব। একদিকে সর্বভারতীয় 
সাধন! এবং অন্তদিকে বাঙালীর নিজন্ব মনন ও কল্পনার এতিহ-_-এ সব কিছুকে 
গ্রহণ করে প্রতিদিনের চলিত কথায় শ্রীরামকুষ্ণসাহিত্য উচ্চতম দার্শনিক 
ভাবনাকে আমাদের নিত্যসঙ্গী করে তুলেছে। শ্রীরামকুষ্ণবাণীর মাধ্যমে বাংলা- 
ভাষায় নিঃশব্ধে কয়েকহাজার বছরের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা এক নিজস্ব ভঙ্গিমান্ব 
নিতাস্ত ঘরোয়। অথচ নিগৃঢ় উপলবির স্পর্শ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাঁসাহিত্যের 
ক্ষেত্রে শ্রীরামকষ্ণজদেবের আবির্ভাব তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঘটন!। 


শ্রীরামকুঞ্চ : কবিসত্ব! 
স্বামী বিবেকানন্দের অন্থধ্যানে শ্রীরামকুষ্ণ-রাণী : “আমি আদি কবি । - 

'গাই গীত শুনাতে তোমায় কবিতাটি স্বামীজী লিখেছিলেন ১৮৯৪-এর 
্রীম্মঝতুতে আমেরিকায় বমে। অছৈত অন্থুভবের একাকার সমূন্রে লীন 
বিবেকানন্দ-মানস-আকাশে ধ্বনিত হয়েছিল এই রামকৃষ্ণবাণী : “আমি আদি 
কবি।” 

“মেরুতটে হিমানীপর্বত, 
যোজন যোজন সে বিস্তার, 
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে 
শত উঠে চূড়া তার। 
ঝকমকি উঠে হিমশিল! 
শত শত বিজলা প্রকাশ । 
উত্তর অয়নে বিবন্বান্‌, 
একীভূত সহশ্র কিরণ, 
কোটা বজ্বপম করধার! 
ঢালে যবে তাহার উপর, 
শৃ্গে শৃ্গে মৃছিত ভাস্কর, 
গলে চূড়া শিখর গহ্বর । 
বিকট নিনার্দে খসে পড়ে গিরিবর 
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে । 
সর্ব বৃত্তি মনের যখন 
একীভূত তোমার কৃপায়, 
কোটা হূর্ধ অতীত প্রকাশ, 
চিত্কুর্য হয় হে বিকাশ, 
গলে যায় রবি, শশী, তারা, 
আকাশ পাতাল তলাতল, 
এ ব্রন্দাও গোষ্পদ সমান। 


হু 


শ্রীরামরুঙ্* ও বাংল। সাহিত্য 


গগথ হৃদয়ের তস্ত্রী যত 

খুলে যায় সকল বন্ধন, 

মায়! মোহ হয় দূর, 

বাজে তথা অনাহত ধ্বনি--তব বাণী 
_শুনি সসম্বমে দাস তব প্রস্তুত সতত 
সাধিতে তোমার কাজ ।-__ 

“আমি বর্তমান । 

অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ড গ্রাসি যবে, 

প্রলয়ের কালে, 

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাত। লয়, 

অলক্ষণ অতর্য জগৎ, 

নাহি থাকে রবি শশী তারা, 

সে মহানির্বাণ, নাহি করণ কারণ, 
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে, 
আমি বর্তমান ।” 


“আমি আদি কবি 

মম শক্তি বিকাশ রচন! 

জড় জীব আদি যত 

আমি করি খেল শক্তিরূপ। মম মায়। সনে 
এক। আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ |» 


“আমি আদি কবি, 
মম শক্তি বিকাশ রচন! 
জড় জীব আদি যত, 
মম আজ্ঞাবলে 
বহে ঝঞ্জা পৃথিবী উপর, 
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ, 


শ্রীরামকুষ্ণ : কবিসতা ৫৩ 


মৃদুমন্দ মলয়-পবন 

আসে যায় নিঃশ্বাস-গ্রশ্থাসরূপে ; 
ঢালে শশী হিম করধাঁরা, 

তরুলতা৷ করে আচ্ছাদন ধরাবপু, 
তোলে মুখ শিশির মাঁজিত 

ফুল্প ফুল রবি পানে ।*৯ 


আঁমব! জানি বিবেকানন্দ কবি ছিলেন, সেদিক থেকে বিবেকানন্দের গুরু 
বীবামকঞ্চ “আদি কবি”। শ্রীবামকৃষ্ণের কবিসত্বারই অন্যতর প্রকাশ বিবেকানন্দের 
কবিহৃদয়। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে শ্রীরামকৃষ্চ এখানে বেদাস্তের দিক দিয়ে 
“আদি কবি'-_সব স্থ্টির পরপারে “স্ে মহিয়্ি” বিরাজিত পরব্রহ্ম, ধার সিন্যক্ষার 
লীলাতরঙ্গে জগতের অভ্যুদয় । বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জগতের অন্যতম সেরা 
কবিত। খণ্যেদের নাসদীয় স্থক্তের ভাষায়-_ 


তম আসীত্তমস! গুঢ়মগ্রেইপ্রকেতং সলিলং অর্বম ইদদং 
তুচ্ছেনাভ(পিহিতং যদ্দাসীত্পসম্তন্মহিনাজায়তৈকম্‌ ॥ 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসে৷ রেতঃ প্রথমং যর্দাসীৎ। 
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যো কবয়ো মনীষ! ॥ 
(খণেদ-দশম মণ্ডল ) 
সৃষ্টির আগে এ জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ ও সলিলে আবৃত ছিল, এই তুচ্ছ 
অজ্ঞানে আরত জগৎ পরমঅষ্টার তপন্তার মহিমায় নবজন্ম লাভ করলো। 
সর্বপ্রাণীর অন্তরের পূর্বকল্পসঞ্চিত কর্মফলের বশে শরষ্টার অন্তরে স্ৃষ্টিবাসনার 
উদয়। কবি বা ত্রিকালদর্শারা হৃদয় ও মননের দ্বারা বিচার করে বুঝেছিলেন যে 
বন্ধনের হেতু প্রাণিসমূহের কর্মরাশি অব্যারুত কারণে অবস্থিত । 
ইন্জ্িয়ের ভাষায় অমূর্তসত্যকে প্রকাশের এই প্রচেষ্টা আমাদের এমন এক 
বিশ্বাস ও উপলব্ধির তীরে নিয়ে যায় যা “অবাজ্মনসোগোচরম্*--ম্বামীজীর ভাষায় 
_-বোৰে প্রাণ বোঝে যার ।*২ 
বিবেকানন্-ভাগীরখীর উৎসগোমুখী হিমগিরি শ্রীরামকৃষ্ণ, ধিনি অবতার, যিনি 


১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড: 'গাই গীত শুনাতে তোমায় 
২ বাণী ও রচন। : ৬ খণ্ড: 'প্রলয় বা গভীর সমাধি" গান দ্রষ্টব্য 


৫৪ প্রীরামরুষ ও বাংল! সাহিত্য 


ব্যক্তিরূপে বিশিষ্ট.) আর পরিণতির মহাসমুদ্র সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি অনাদি অনস্ত 
কারণবারিধি, নিবিশ্রেষ বর্স্বরপ | ভক্তি ও জান, কর্ম ও যোগ-_এই গিতাপুডে 


ও গুরুশিষ্ের হাদয়সম্বন্ধে চিরকালের মত ভারতাত্মার পটভূমিতে বিধৃত | 
প্রীরামকৃ্ণ-আরাত্রিকে নিবিশেষ ব্রন্মস্বরূপ অয় সত্তাই স্বামীজীর ভাষায়__ 
“ভাম্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ্র প্রেম পারার ।”৩ তিনি মানুষের কাছে 
মানুষ হয়ে ধর! দিয়েছেন, ভক্তের জন্য অন্ুরাগীর জন্ত সেই অনস্ত সমুদ্রের নিরস্তর 
আহ্বান। খজুকুটিল নানা পথে জগতের ছোট বড় সব নদী তারই উদ্দেশে ছুটে 
চলেছে । ' শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়-_'আমি বলি, সকলেই.তাকে ডাকছে, দ্বেষাছেষির 
দরকার নেই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার । আমি বলি যাঁর 
সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই 
চিন্ত। করুক। কবীর বলতো, “সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ, কাকে! 
নিন্দে কাকে। বন্দো দোনো পাল্লা ভারী? 18 

শুধু কি ভক্তই তাকে ডাকে? তিনিও কি ভক্তকে ডাকেন না? নইলে 
তাকে “চির উন্মদ প্রেম পাথার' বল! কেন? নদীই কেবল সমুদ্রকে ডাকে না, 
সমুদ্রও নদীকে ভাকে- শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন একদিন ডেকেছিলেন, 'ওরে তোর! কে 
কোথায় আছিস্‌ আয়।, 

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায়-_“প্রদীপ জাললে বাঁছুলে পোকাগুলে! ঝাঁকে 
বাকে আপনি আসে--ডাঁকতে হয় ন!। চুম্বক. পাথর কি লোহাকে বলে, 
তুমি আমার কাছে এস? এস বলতে হয় না- লোহা আপনি চুম্বক পাথরের 
টানে ছুটে আসে 1৫ দক্ষিণেশ্বরের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত শ্রীরামরুষের 
আহ্বান যোগ্যজনের হৃদয়ছুয়ারে ধ্বনি তুলেছে, আজও তুলে চলেছে । তিনি 
খবরের কাগজে লিখে ব৷ মাইকের সামনে দীড়িয়ে অথবা দলগত শক্তির জোরে 
কাউকে ভাকেন নি, কিন্তু সে অমোঘ আহ্বান যার হৃদয়ে বেজেছে তাকে 
শ্রীরামকুষ্ণসান্নিধ্যে আসতে হয়েছে, আসতে হবেই, কারণ এ আহ্বান আমাদের 
অন্তরতম সত্বার আহ্বান। শ্রেষ্ঠ কবির কাঁজ তার বাণীতে এই অস্তরবাঁসী 
সত্তাকে জাগানে। | 


৩ তেব: শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক। 
৪ কথামত 
€ কথামত ১ম: ১৫ই জুন, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপি 
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আদিকবি খিনি আদিল্রষ্টা, তিনি আমাদের স্পন্দিত করে চলেছেন, আবার 
৬-.বাঁও তাঁকে জাগির়্ে তুলি। তাই তো তিনি জাত দেবতা হয়ে ওঠেন 

সময় ও স্থান বিশেষে । “ভক্ত যেন ভগবান না হলে থাকিতে পারে নাঃ 
ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না । তখন ভক্ত হন রদ ভগবান হন 
রসিক, ভক্ত হন পল্ম ভগবান হন অলি, তিনি নিজের মাধুর্য আম্বাদন করার 
জন্য ছুটি হয়েছেন, তাই রাধাকুষ্ণলীল1 ।*৬ 

নিত্য থেকে লীলা! এবং লীল! থেকে নিত্য- এমনি “ভাব হতে রূপে 
অবিরাম যাঁওয়৷ আসা"র সাধনাই কবির সাধনা । “অপারে কাব্যলংসারে কবিরেব 
প্রজাপতি'__কিন্ত স্বয়ং শরষ্টার মত কবি আর কে? তিনি “কবির অপ্তরে কবি ।” 
পৃথিবীর সব কবিই একভাবে ন1! একভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন, বুঝেছেন 
যে পরমসত্য আমাদেরই অন্তর্লোকে, অথচ ধর! ন! দিলে তাকে ধর! যায় না 
যিনি “যমেবৈধ বুখুতে তেন লভ্য»-__ধাকে তিনি ম্বয়ং বরণ করেন, তার কাছেই 
ধর! দেন। 

তক্ত হলে “আমি তুমি” চাই সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ অবধি তে! তুমিই থাকে, 
তাই অদ্বৈতই কবিতার শেষ কথা । কাব্যরস তখন শুধু ব্র্গাত্বাদসহোদর নয়, 
্বয়ং বরন্াম্বাদম্বরূপ। বাচ্যের সংকেতে বচনাতীতকে ধরা__কবিতার এ রীতিরই 
চরম অভিব্যক্তি বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ধন্মপর্দ, বাইবেল, কোরাণ, কখামৃত-_ 
জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মোপলব্ধির প্রকাশ । 

আলাসিঙ্গ৷' পেকমলকে লেখা ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে 
স্বামী বিবেকানন্দ তার ইংরেজী ভাষা, বক্তব্য প্রকাশের সাধন প্রচেষ্টার কথা 
এইভাবে বলেছেন_-%€7:0 746 0১০ [71000 10685 17960 120021:51) 2130 
1091:6 0006 0 নু 0171199001)5 2100 117001০9802 10500015520 
00601 3026]106 05500010945) ৪. 161151018 1101) 512211 02 ০9.95, 
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৫৬ শ্রীরাম ও বাংল! সাহিত্য 


06 0 06110401175 50£1500 1070156 ০0105 17950 5016100197০ 2:3৫ 
7918০6021 105501)010985 --2150 211 (1515 10050 1০ 126 11960 5201) & 
10100) 0586 8. 1১110 1095 2:95 16. 70086 25 005 11665 0115. 

“হিন্দুভাবধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা এবং শুফ দর্শন, জটিল পুরাঁপ ও 
বিচিত্র মনোবিজ্ঞানের মধ্যে থেকে এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর! ঘা! একদিকে সহজ, 
সরল ও হৃদয়গ্রাহী হবে আবার অন্যদিকে উচ্চতম মনীষার উপযোগী হবে-_ 
এ এমন ছুঃসাধ্য কাজ যে, এ কাজে যার! উদ্যোগী হয়েছে, তারাই এর মর্ম 
বুঝতে পারবে । বিমূর্ত অদ্বৈততত্বকে প্রতিদিনের জীবনে 'জীবস্ত ও কবিত্বমণ্ডিত 
করে তুলতে হবে ; অসম্ভব জটিল পুরাণ কাহিনীর মধ্যে থেকে নৈতিক 
আদর্শের প্রতিঘুর্তি চরিত্ররাশি আবিষ্কার করতে হবে ; আর ছুরূহ যোগরাশির 
মধ্য থেকে পবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারোপোযোগী মনম্ডত্ব আবিষ্কার করতে 
হবে, বাতে একটি শিশ্তও ত1 বুঝতে পারে, এই আমার জীবনের ব্রত” 

এ ব্রত বাংলাভাষায় উদ্যাপন করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । বিবেকানন্দের 
সঙ্করিত প্রতিটি শৃত্রই শ্রীরামকষ্ণসাহিত্যে প্রমাণিত। বিশেষভাবে ম্মরণীয় 
স্বামীজীর এই বাক্যাংশ-”৮€076 5300506 4১059169, 10150 1700106 
11108--০০50০-* “বিমূর্ত অদ্বৈততত্বকে জীবস্ত ও কবিত্বময় করে তুলতে 
হবে”-_এ আদরের প্রত্যক্ষ জীবস্ত বিগ্রহের পদ্দপ্রান্তে এসেই তো নরেন্দ্রনাথের 
বিবেকানন্দে পরিণতি । হ্বল্পসীমার জীবনবৃত্তের শেষপ্রাস্তে এসে বিবেকানন্দ 
তার সেই তরুণজীবনের মুহূর্তটির কথাই মনে করেছেন_-“যতই যাই হোক, জো, 
আমি এখন সেই আগেকার বালক বই, আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটার 
তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত 
***আহা, আবার তার সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি-__সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ! 
_-যাতে প্রাণের ভেতরটা পর্যস্ত কপ্টকিত করে তুলছে ।”৮ 

শ্রীরামকুষ্ণবাণীমুগ্ধ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিজেকে প্রশ্ন করেছেন-_“আমি 
কেন তার কথা মন্ত্মুগ্ধের মতে! শুনতে যাব? শুধু আমি নই, আমার মত 
আরও বেশ কিছু লোক কেন তার কথা এমনি শুনতে যায় ?”__-নিজেই উত্তর 


দিয়েছেন, “পুণ্যাত্মা এই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের মাধূর্ষ ও গভীরতার জীবস্ত গ্রতিমূতি। 


শি পি 
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শ্রীরামকষ্জ : কবিসত্ত «৭ 


ইন্দ্িয়চেতনাকে সম্পূর্ণ দমন করে ইনি প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন। তার 
সবদ/ই পরম পবিত্রতায়, পরম আনন্দে, আত্মিক সত্যে "ও ধর্মচেতনার প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ। সিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসীরূপে তিনি জগতের অস্তঃসারশন্যত! 
ও মিথ্য। হ্বরূপের সাক্ষী । ভগবান ছাড়! তাঁর নিক্ষিঞ্ষন জীবনে আর অন্ত 
কোন চিন্তা, চেষ্টা, সম্বন্ধ বা বান্ধব নেই। ভগবানই তার পক্ষে একাস্ত এবং 
একমাত্র প্রয়োজনীয় । নিষফলুষ পবিভ্রত1, বাক্যের অগোচর গভীর আনন্দময় 
উপলব্ধি এবং ঈশ্বরে সর্বময় ভালোবাসাই তার জীবনে একমাত্র সার্থকতা 1”৯ 

অর্থাৎ শ্রীরামরুষ্ণবাণীর অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্*জীবন। তার ব্যক্তিত্বপ্রভাবে 
যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তার বাইরে থেকেও প্রতাপচন্দ্রের অনুভবে শ্রীরামকৃষ্ণের 
ষে সত্তাটি ধর! দিয়েছে, তাও তাঁর কবিসত্তার স্বরূপ, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের 
দেহাবসানের পর আর এক অলোকসামান্য মনীষী ম্যাক্মূলরের কাছে মনে 
হয়েছে, 456 এ৪3 ৪. ১০০90 21 21010051850 0৫ 16 500 1116) 2, 0:6210961 
06 069105 7৮ “তিনি ছিলেন কবি, প্রেরণাদাত। অথবা যদি আপনার! পছন্দ 
করেন তো! বলতে পারেন স্বপ্রদ্রষ্টা 1১০ 

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর অনন্ত ভাগ্ডারের কতটুকুই ব! ম্যাক্সমূলরের গোঁচরে 
এসেছিল। ম্যাক্সমূলর অবশ্ঠ একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীরামক্ষ্ণবাণী 
কেবল তার নিজন্ব কথন নয়, বহু যুগ যুগান্তের ভারতাত্মার পুঞ্তীভূত অভিজ্ঞতার 
বাণী। রমা রলয। অন্ভব করেছিলেন শ্রীরামকষ্ণবাণী বিশ্বজনীন-_-107101521591,, 

আর আমর! যারা বাঙালী, তাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীবাংলার চালচিত্রের 
পটভূমিতে এক অনিন্দ্যহুন্দর বাক্প্রতিম' যাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যখন তখন 
যেখানে সেখানে মুগ্ধবিশ্ময়ে আবিষ্কার করি নিতাস্ত আপনজনের ভালোবাসাকে 
অন্থভব করার মতে! । আমাদেরই খঘরকন্া, পথঘাট, সংসার-সমাজ, জীবন ও 
সাধনা-_এসব কিছুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ, অথচ এত অনস্তসংকেতময় তার 
প্রতিটি শব্দচিত্র। আবার প্রতিটি শবে স্বচ্ছন্দচারী সহজ কথার অনলংকৃত 
তঙ্গিম৷। শ্রেষ্ঠ অলংকার তো' প্রাণের সৌন্দর্ে, তাকে বাইরের ভূষণে সাজাতে 


৯.11009 10110658810 009705219 189$19৬7, 0০6০০০:--190910199:, 1879 2৮ ৪9--89 
( সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকু্ণ পরমহংস দ্রষ্টব্য |) মূল ইংরেজি থেকে অনুদিত । 
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৫৮ শ্রীরামকু্খ ও বাংল! সাহিত্য 


হয় না। শ্ত্রীরামরুষ্ণবাণী একাস্ত বাঙালীর বলেই বিশ্বমনকে এত সহজে স্পর্শ 
করে। তার জীবনে ব। বাণীতে কোথাও কোনে। “ভাবের ঘরে চুরি ব 
কৃত্রিমতার ছায়! নেই। অনুবাদের মাধ্যমেও মেই মৌলিক সরসতা! বিনষ্ট হয় ন1 
ইংরেজী বাইবেল যে কত অনুবাদের অনুবাদ সে কথা কি আমর! মনে রাখি ? 
আর কথামৃত বা অন্তন্তর বিধৃত শ্রীরামরুষ্ণজবাণী তো! একেবারে উৎস থেকে 
আহরিত গঙ্গোদক-_বাঙালীর জীবন ও ভাষণকে য৷ চিরপবিত্র করে চলেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসৌন্দর্ষের কয়েকটি ভাগ কর! চলে আলোচনার স্তরপরম্পর! 
বোঝার জন্য | প্রথমতঃ তীর ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধির কর্থা । দ্বিতীয়তঃ গ্রামে ও 
শহরে যে জীবনপরিচয় তাঁর ঘটেছে তার মধ্য থেকে আহরিত উপাদান। তৃতীয়তঃ 
শাস্ত্রীয় এতিহের সঙ্গে তার সাধনার সংযোগে মিলিত অনুভূতির রূপায়ণ। 

প্রত্যেক মানুষেরই একটি বিশেষ সংস্কার থাকে, যার দ্বারা তার প্রধান 
পরিচয়। শিশু গাই থেকে পরিণত শ্রীরামকচ অবধি প্রীরামকৃষ্ণ-জীবন- 
কাহিনীর ধার! অনুসরণ করে গেলে আমর! দেখতে পাই আশৈশব শ্রীরামকৃষ্ণ 
অপাঁধিব ভাঁবলোকের অধিবাসী। তাঁর নিজের ভাষায় ছয় কি সাত বছর 
বয়সের প্রথম ভাবাবেশ-__“সেট! জ্যষ্ঠ কি আধাঢ় মাসে হবে.*.-"*একদিন 
সকালবেল! টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে ক্ষেতে যাচ্ছি। আকাশে 
একখান! সুন্দর জলতর! মেঘ উঠেছে--তাই দেখছি ও যাচ্ছি, দেখতে দেখতে 
মেঘখান! প্রায় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক বাঁক সাদ দুধের মত 
বক এ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো । সে এমন একটা 
বাহার হলে! !-_দেখতে দেখতে অপূর্ব তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলে! 
যে আর হস রইল না। পড়ে গেলুম-_মুড়িগুলো৷ আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। 
কতক্ষণ এইভাবে পড়েছিলুম বলতে পারি না। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি 
করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুস হয়ে যাই।”৯১ 

দেবী বিশালাক্ষীদর্শনে যাবার পথে গদাধরের ভাবাবেশের কথা আমর! জানি, 
যাত্রায় শিবের ভূমিকায় ঈাড়িয়ে শিবভাবের তন্ময়তার কথাও মনে পড়ে- সেই 
বালক বয়স থেকেই ভাববিভোর এক কবিসত্তা শ্রীরামরুষ্-হৃদয়ে সদ! জাগরূক | 
কামারপুকুরের পল্লী পরিবেশ থেকে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে পুণ্যবতী রাণী 
রাঁসমণির দেবায়তনে বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব ভাবধারার মিলিত সমাবেশে এবং 
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এখানকার নির্জন উদ্ভানের রমণীয়তা ও কলনারদিনী গঙ্গার পরিবেশে এই ভক্ত 
এন্বর হৃদয়ে অনস্ত সত্য ও হ্ন্দরের অনুধ্যানের যোগ্য আবহ স্থষ্টি করেছিল 
সন্দেহ নেই। 

ছোটবেল! থেকেই যাত্রা, কথকতা, পাচালির গানে পুরাণের ভক্তিরসমণ্ডিত 
ভাবসাধনার উত্তরাধিকার তাঁর সহজাত সংস্কারের সহায়ক । রামপ্রসাদ, 
কমলাকাস্ত, দাশরথি এবং বৈষ্ণব পদ্দাবলীর গানে তাঁর ভাবের ভুবনটি পরিপূর্ণ । 
শান্বাক্যের আগে এই গানের জগত্তের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মমত্যের 
সঙ্গে পরিচয়। আবার ছোটবেল!। থেকেই বিভিন্ন সাধুপুরুষদের সঙ্গলাভের 
ফলে শাস্ত্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার পরিচয়ও গভীর। আাধারণ পুথিগত 
বিদ্যার আগে স্মরণীয় এই সব পুধিলেখকদের ধ্যান ও মনন। শ্রীরামকৃষঃ 
চালকলাবীধ! বিদ্যা শেখেন নি বটে, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে সমবেত সাধুসন্ন্যাসীদের 
কাছ থেকে অধ্যাত্মবিষ্ঠা সংগ্রহ করেছেন, আর সে সবই শ্রুতিপথে ; এক হিসাবে 
প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতিবিদ্ভার এঁতিহই শ্রীরামকৃষ্ণের এঁতিহা। ফলে স্বভাবজ 
কবিধর্ম, বাংলার সংগীত সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এবং শ্রুতি ও সাধনলন্ধ 
পরাজ্ঞান-_এই ত্রিবেণীসংগমে কৰি শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় । 

শৈশবের ভাবতন্ময় গদ্াধরের কাছে পরমসত্যধর! দিয়েছিলেন জগজ্জননীরূপে । 
মায়ের সেই ভূবনমোহিনী রূপ-_চাউনিতে জগৎ নড়ছে'_সে রূপ তো! সারা 
জীবনভোর শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নে হৃদয়ে বচনে স্বপনে ব্যাপ্ত হয়েছিল | কিন্তু এই 
প্রথম দিনের দর্শনানন্দ একটু ভাষাগত পরিবর্তনে রূপাস্তরিত হলেও জগতের শ্রেষ্ট 
উপলব্ধির অন্যতম উদাহরণরূপে আমাদের চিরস্মরণীয়_ 

“মার দেখ! পাইলাম ন! বলিয়। তখন হৃদয়ে অসহা যন্ত্রণা ; জলশূন্য করিবার 
জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছ। নিউড়াইয়া থাকে, মনে হইল হ্ৃদয়টাকে ধরিয়া 
কে যেন তদ্রুপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব ন৷ 
ভাবিয়াছটফট করিতে লাগিলাম, অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনের 
আবশ্তক নাই, মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহস! তাহার উপর পড়িল। এই 
দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়। উন্মত্তপ্রায়্ ছুটিয়৷ উহ ধরিতেছি, এমন 
সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্ত হুইয়া পড়িয়া গেলাম। 
তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন দিক দিয়া সেদিন ও তৎপর দিন যে 
গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই।, অস্তরে কিন্ত একটা অনমুভূতপূর্ব 


৬* শ্ীরামকৃষজ ও বাংল! সাহিত্য 


জমাট-বাধ৷ আনন্দের শোত প্রবাহিত ছিল এবং মার "সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি 
করিয়াছিলাম।”১২ কিন্তু ফি সেই সাক্ষাৎ প্রকাশের রূপ বা! অনুভব ? 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষার সামান্ত রূপাস্তরে তা এইরকম--“ঘরছার মন্দির সব যেন 
কোথায় লুপ্ত হইল,__কোথাও ষেন আর কিছুই নাই। আর দেখিতেছি কি, 
এক অমীম অনস্ত চেতন জ্যোতিঃসমৃদ্র ।__যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক 
হইতে তাহার উজ্জ্বল উিমাল! তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্ত মহাবেগে 
অগ্রসর হইতেছে । দেখিতে দেখিতে উহ্ারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং 
আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া৷ দ্রিল।”১৩ 

এই জ্যোতিঃসমুদ্রের মাঝখানেই কি মহাকালী রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল? 
শ্রীরামকৃ্চ যখন যেভাবের সাধনায় ডুবে যেতেন, তখন সেই ভাবের রূপমুতি 
তার দিব্যদৃষ্টিতে ধর৷ দিত। স্থতরাং এর পর থেকে যখন মার বরাতয়কর! 
চিন্নয়ী মৃতি ব্যাকুল ভক্তের কাছে বারে বারেই ধর! দ্দিতেন, তখন এই সিদ্ধাস্তেই 
আসতে হয় যে এ জ্যোতির তরঙ্গ মহাকালীর আবির্ভাববার্তী ঘোষণা! করেছিল। 
আবার একথাও ঠিক যে রামপ্রসাদের ভাষায় “কালী ব্রহ্ম জেনে মম”, অথব! 
“তারা আমার নিরাকারা*__এই ভাবসত্যেরও প্রতিমুতিরূপে এ জ্যোতিংসমুদ্রকে 
গ্রহণ কর চলে। 

ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবের সাধনায় দেখেছিলেন শ্রীরাধার . অঙ্গকাস্তি 
নাগকেশরের কেশরের মতো ঃ অনেক পরবতাঁকালে স্বামী সারদানন্দ প্রমূখ 
ভক্তদের কাছে মাঠ থেকে বিশেষ এক ধরনের [ নীলরউ ] ঘাসফুল তুলে দেখিয়ে 
বলেছিলেন, “তখন তখন যে কৃষ্ণমূতি দেখতাম তার অঙ্গের এইরকম রঙ ছিল 1৯৪ 
কত বৈষ্ণব কবিই তে৷ রাধারুষ্করূপমাধুরীর অন্ুধ্যানে বিভোর, কল্পনার সে কবিত। 
আর অধ্যাত্ম প্রত্যক্ষের এই রূপদৃষ্টি-এ দুয়ের মধ্যে সৌন্দর্যরসের এঁক্যটুকু 
লক্ষণীয়। ৃ 

মধুর ভাবসাধনায় সিদ্ধিলাঁভের পরে শ্রীরামরুষ্চ-সাধনায় অদ্বৈত-অধিষ্ঠানের 
যুগ। বিবেকানন্দের ভাষায় 4৪19500806 £৯৫৪:6৪,-এর ( বিমূর্ত অদ্বৈতৈর ) 
০০০০০ ( কবিত্বময়) প্রকাশ শ্রীরামরুষ্*-জীবনকাব্যের আর একটি দিক। 
ধ্রীত্রীরামরুফ্লীলাপ্রসঙ্গে' বিধৃত ছুটি ঘটন। আমর! স্বামী সারদানন্দজীর ভা! 


১২, ১৩ প্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ : সাধকভাব : পৃঃ ১২৩২৪ 
১৪ প্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : সাধক গাব : পৃঃ ২৯৪, ২৯৮ 
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অবলম্বনৈই তুলে ধরছি।২_-“কালীবাটীর উদ্যানের স্যানবিশেষ নবীন দুর্বাদলে 
»মাচ্ছন্স হইয়। এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল । ঠাকুর উহা! দেখিতে 
দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়৷ এতদুর তগ্ময় হইয়৷ গিয়াছিলেন যে, এঁ স্থানকে 
সর্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা! এক ব্যক্তি এ 
সময়ে এ স্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল । তিনি উহাতে অসহা 
যন্ত্রণ। অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এ ঘটনার উল্লেখ 
করিয়! তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইলে যেমন 
যন্ত্রণার অনুভব হয়, একালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণ৷ অনুভব করিয়াছিলাঁম ।১৫ 

আর একটি ঘটনাও বহুবিদিত। তবে শ্রীরামকৃষ্চ-অন্থুভবের অদ্বৈত 
মহিমাম্মরণে বিশেষভাবে স্মরণীয়-_“কালীবাটার চাদনী সমাযুক্ত বৃহত্ঘাটে 
দণ্ডায়মান হুইয়। ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্াদর্শন করিতেছিলেন । ঘাটে 
তখন ছুইখানি নৌক! লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরম্পর 
কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়! উঠিয়৷ সবল ব্যক্তি দুর্বলের পৃষ্ঠদেশে 
বিষম চপেটাঘাত করিল । ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়। ক্রন্দন করিয়। 
উঠিলেন। তাহার এই কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ 
করায় সে ভ্রতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, তাহার প্রষ্টদেশ আরক্তিম 
হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়। হৃদয় বারংবার বলিতে 
লাগিল, “মামা কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়। দাও, আমি তাঁর মাথাটি 
ছি'ড়িয়া লই।” পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শাস্ত হইলে মাবিদ্িগের বিবাদ হইতে 
তাহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত বেদনার্চহু উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তত্িত 
হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখনও সম্ভবপর !”১৬ 

অধ্যাত্মজগতের এই দর্শন ও অনুভবের স্মরণীয় ঘটনাগুলি আপনাদের কাছে 
পরপর সাজিয়ে দেওয়ার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তনিহিত সত্তাটির ক্রমবিকাশ 
আমাঁদের মননলোকে জাগ্রত করা। অন্তরের এই মানুষটিকে আমরা যত 
অনুধ্যান করতে পারবো, ততই তার বাণীর গভীরার্থ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত 
হবে। অনুভূতির এই সর্বোচ্চশিখর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণবানীপ্রবাহের অবতরণ । 

কবিতাই সাধন। হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদ্দি এমন সাধক মেলে 
ধার সাধনা ও কবিতা এক, সেই সঙ্গে যিনি নিজেও পরম সাধ্য--তাহলে কি 


১৫, ১৬ ্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব : পৃঃ ৩৩৮-৩৯ 


৬২ প্রীরামকৃষ্জ ও বাংল! সাহিত্য 


ঘটে তা গ্রীচৈতন্তলীলায় আমর! একবার প্রত্যক্ষ করেছি। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্ত- 
জীবনের অনস্তপ্রসারিত দ্মন্ুভবসমুত্রের ছু চারটি হিল্লোল কল্লোলও ধার৷ 
শুনতে পেয়েছেন, “নারদভক্তিহ্থত্রে'র ভাষায় 'পরমবিরহাসক্ত' এই সাধকের 
ক্রমবর্ধমান দিব্যোন্মাদনার কথ! ধারা জানেন, তাঁরা! নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, 
এমন একটি জীবনই একটি গোটা! কবিত| । 
যোগেশ্বরী ব্রাঙ্মণীর ভাষায় “এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাব । বুঝি বা! রাধারুষ্চ মিলিতসত্তার প্রকাশরূপে শ্শ্রীচৈ তন্যবি গ্রন্থের 
কথ ম্মরণ করেই গৃহ ও সন্াস--এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সম্মেলনরূপে 
শ্রীরামকৃষ্জকে দেখেছিলেন যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী । শ্রীচৈতন্ত অবশ্য তার স্বান্থভবের 
কথ! কিছু কিছু ক্লোকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, আক্ষরিক অর্থেই কবিতা 
লিখেছেন তিনি। তেমনি ভাবতে পারি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ব1 শ্রীপ'ঞ্জ মাধবেন্তর- 
পুরীর কথা । তারও আগে বেদ উপনিষদের জান! অজানা আরও অনেক 
কবিই অধ্যাত্ম অনুভবের অনবদ্য বাণীরূপ দিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যে। অতীত 
সম্পদের ছু চারটি কণিকা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। আমরা রূপ থেকে অরূপের পথে 
যাবে! এই স্বৃতিচারণের মাঁধামে | 
রূপগোস্বামীর পিদ্ভাবলী'তে বিধৃত শ্রীকুষ্চচৈতন্ত-বিরচিত একটি শ্লোক এই 

রকম-_ 

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদ্দাবাগ্সিনির্বাপণং | 

শ্রেয়:কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌ ॥ 

আনন্দান্ুুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং । 

স্বাত্মন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥১৭ 


রুষ্দাস কবিরাজের অনুবাদ-_ 
সংকীর্তন হৈতে পাপসংসার নাশন । 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম ॥ 
কষ্প্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন। 
কষ্প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন 1১৮ 


সংস্কৃত শবসৌন্দর্ষের দগিগ্বগন্ভীর ঘোষণায় মহাপ্রভুর মূল শ্লোকখানি একখণ্ড 
১৭, ১৮ চৈততন্তচরিতাম্ৃত : অন্ত্যলীল! : বিংশ পরিচ্ছেদ 


প্ীরামকুঞ্ণচ : কবিসত ৬৩ 


জলভবা! মেধের মতো ভক্তচিত্তে শ্যামলছায়া বিস্তার করে। শ্রীচৈতন্য্দেবের পরম 
শুরু এমাধবেন্দ্রপুরীর সিদ্ধিশ্লোকরূপে পরিচিত আর*একটি শ্লোকের তন্ময় 
ব্যাকুলতার কথ! মনে পড়ে__ 


অয়ি দীনদয়ার্ড নাথ হে, 

মথুরানাথ কফাবলোক্যসে। 

হদয়ং তদলোককাতরম্ঃ 

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥৯৯ 


হে দীন্দয়াল প্রভূ মথুরানাথ, কবে তোমার দেখ! পাৰ? তোমার আদর্শনে 
কাতর এ হৃদয়। হেদয়িত! ব্যাকুল অন্তর! বলে দাও কী করবো! 
অথব। ধরুন লীলাশুক বিহ্মমঙ্গলের আনন্দঘন উপলব্ধির কাব্য প্রকাশ-_ 
মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো- 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌, 
মধুগদ্ধিমৃুম্মিতমেতদহো, 
মধুরম্‌ মধুরম্‌ মধূরম্‌ মধুরম্‌ ॥২০ 
মধুর_ মধুর চেয়ে মধুর প্রতুর ( কষে ) দেহ । মধুর-মধুর চেয়ে মধুর তার 
মুখখানি। মধুসৌরভময় তার দেহ, তিনি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর। 
বিশ্বচরাচরের কেন্দ্রে যে শিবশক্তির লীল! চলেছে আচার্ধ শঙ্কর তাকেই রূপ 
দিয়েছেন তার 'হরগৌধষ্টকো-_ 
কন্তুরিকাচন্দনলেপনায়ে শ্বশামতম্মা্গবিলেপনায়। 
চারি হিকাছা নমঃ রিনি চ নমঃ শিবায় ॥ 


দিনা নিনিজান বভৃতি ভূতিভূষাঙগ চর | 
'জগজ্জনন্তৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥২১ 


১৯ জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান। পৃথিবীতে রোপণ করি গেল৷ প্রেমাঙ্কুর। 
এই শ্লোক পড়ি তেঁহো। কৈল অন্তর্ধান। সেই প্রেমাঙ্থুরের বৃক্ষ চৈতন্তঠাকুর ॥ 
( চৈতন্চরিতামৃত : অন্ত্যল'ীল। : ৮ম পরিচ্ছেদ) 
২০ কৃষ্ণকর্ণামৃত 
২১ স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানকল্পনায় হিমালয় এই হরগৌরীর মিলিত মুতি। 


৬৪ প্রীরামরুষ্খ ও বাংল! সাহিত্য 


“কতৃরীচন্দন্ভূষিত! দেবীকে প্রণাম, প্রণাম শ্রশানতম্মভূষণ' দেবদেবকে, 
সৎকুগুলধারিণীকে প্রণায়, প্রণাম সর্পকুগ্ডলধারীকে, প্রণাম শিবানীকে প্রণা্ 
শিবকে ।***মেঘোপম কুস্তল! দেবীকে প্রণাম, প্রণাম বিভূতিভূষণ রাকে, 
জগজ্জননীকে প্রণাম, প্রণাম জগতের পিতাকে, প্রণাম শিবানীকে, প্রণা্ 
সেই শিবকে।' 


রূপ সৌন্দর্যের পারে অপরূপের জগৎ আমাদের নিরস্তরূপের জগতে আহ্বান 
করে। 


নির্বাণ বা অহৈত মুক্তির প্রেরণায় শঙ্করাচার্ধের “নির্বাণ ষটকম্‌” স্তোত্রে নেতির 
সত্যও অপূর্ব কবিতায় পরিণত-_ 


ও মনোবৃদ্ধ্হঙ্কারচিত্তানি নাহং 

ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ দ্রাণনেত্রে ॥ 

ন ব্যোম ন ভূমির তেজো ন বায 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহইং শিবোহহম্‌ ॥২২ 


উপনিষর্দের কবি তার ব্রহ্মাহভবের সত্যও এমনি নেতির ভাষায় ফুটিয়েছেন-_ 
ন তত্র হুর্ষো ভাতি ন চন্ত্রতারকং। 
নেম। বিছ্যুতো৷ ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ ॥ 
তমেব ভান্তমন্ভাতি সর্বং 
তন্ত ভাস! সর্বমিদং বিভাতি ॥২৩ 


কঠোপনিষদ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কাব্য ও উপলব্ধির চুড়ান্ত 
উদাহরণ ! 


২২ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার কিছুই আমি নই, শ্রুতি, জিহ্বা, প্রাণ বা! দৃষ্টিশক্তি কিছুই 
আমি নই, আমি আকাশ, মাটি, আগুন, বাতাস কিছুই নই, আমি শুধু চিদানন্দরপ শিব, 
আমি শিব। 

২৩ সই ব্রহ্মকে নুর্ধ প্রকাশ করেন না, চন্দ্র তারকাও নয়, এই সৰ বিদছ্যুৎও নয়, এই অস্থি 
কেমন করে করবে। তিনি প্রকাশমান বলেই সব বস্ত ভার অনুযায়ী দীপ্তিমান হয়, ভারই দীত্তিতে 


নানারপে যা কিছুর প্রকাশ। 
-[ম্বামী গভ্ীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রস্থাবলী (১) দ্রষ্টব্য ]। 


শ্রীরামকৃষ্ণ : কবিসত। ৬৫ 


তি ঘা নন, তাকে সেদিক থেকে যেমন বোবা! যায়, তেমনি বোবা যায়, 
তিনি কি তারই ইতিমূলক অন্ুধ্যানে_ ূ 
শ্রোন্জরন্ত শ্রোত্ং মনসে। মনে! যদ্‌ 
বাচে। হ বাচং অপ্রাণন্ত প্রাণঃ | 
চক্ষুষশ্চ্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যান্মাল্লো কাদমৃতা৷ ভবস্তি ॥ (কেনোপষিৎ) 
শ্রবণে যিনি শ্রুতির শ্রুতি, মনের মন মানসে, 
প্রাণের প্রাণ হৃদয়ে যিনি, আখির আখি নয়নে, 
বচনে যিনি মন্ত্রসম- ধাহার আলো! পরশে 
গরল তরি' পথিক হয় ধন্ স্থধা মিলনে ।২৪ 
ভারতসাহিত্যের এই সব উদ্দাহরণমালায় বেশ বোঝ যায় শ্রীরামকুষ্ 
বাণীর তাৎপর্ষ-_“তিনি সাকার নিরাকার আরও কত কি! তিনি এ দুয়েরই 
পার !' 
উপনিষদের এই অনাম! পুরুষই বৌদ্ধ সাধকের শুন্যতা, সহজিয়৷ সাধনার 
সহজতত্ব, বাউলের মনের মানুষ । ভাবরাজ্যের রাজ! রামকৃষ্ণ গাইতেন-_ 
মনের কথা কইব কি সই কইতে মান 
দরদী নইলে প্রাণ বাচে না । 
মনের মানুষ হয় যে জনা, 
ও তার নয়নেতে যায় গো চেন!, সে দুই একজনা, 
ভাবে ভাসে রসে ভোবে,। 
ও সে উজানপথে করে আনাগোনা ॥ 

--নবযুগের নবীন বাউল 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর দলবলেরা! উনবিংশ বিংশ শতাবীর বাংলাদেশ জুড়ে এমন 
কতে। গানই গেয়েছেন, কিন্তু তার্দের চিনেছিল কয়জন! ? 

আর আমরা যার শ্রীরামকৃষ্ণভাবসমুদ্রের তল পাওয়া! চেষ্টা করি, ঠাকুরের 
গাওয়া সেই রামপ্রসাদী গানটির শেষ চরণছুটি আমাদের শ্মরশীয়-- 
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সম্তরণে সিদ্ধুগমন, 
, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে ন! ধরবে শশী হয়ে বামন। 


২৪ অনুবাদ: এ্রীদিলীপকুমার রায় : রামকৃষ্ণ মিশন বিগ্ভাপীঠ প্রকাশিতগুসঙ্গীতসংগ্রহে'র 
ভূমিকা ভ্রষ্টব্যে। 





৬৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তল নাই পায়! গেল, দুচোখ ভরে মায়ের খেল! দেখায় তো 
কোনো বাঁধা নেই-_এ সব খেপ! মায়ের খেল! ! 
সে যে আপনি খেপা, কর্তা খেপা, খেপা দুটো চেল! । 
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী কি ভাব কিছুই যায় না বলা, 
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জাল!। 
সগুণে নিগুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢ্যাল৷ দিয়ে ভাউছে ঢ্যালা, 
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাঁজী নারাজ কেবল কাজের বেল! ॥ 
প্রসাদ বলে থাঁকে। বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা, 
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেল! ॥ 
রামপ্রসাদ এবং কমলাকাস্ত-_-শাক্ত সংগীতের এই ছুই শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় 
* যেন শ্রীরামরুষ"ভাবরাজ্যের ছবিটি অনেক আগেই আঁক! হয়ে গেছে। এঁদের 
গান কতবার শ্রীরামরুষ্খ তন্ময় হয়ে গেয়েছেন। সে তম্ময়তারই কাব্যভাষ! 
কমলাকাস্তের একটি গানে-_ 
মজলো৷ আমার মনভ্রমর! শ্তামাপর্দ নীলকমলে। 
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুস্থমদকলে ॥ 
চরণ কালে! ভ্রমর কালে কালোয় কালোয় মিশে গেল, 
স্থখ দুধ সমান হলে! আনন্দসাগর উথলে ॥ 
কমলাকান্তের মনে আশ! পূর্ণ এত দিনে, 
পঞ্চতত্ব প্রধান মত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ 
শ্তামাপদ নীলকমলে নিমজ্জিতপ্রাণ এ মধুকরের উপমার শ্রেষ্ঠ উপমান তে! 
স্বয়ং রামরুষ্খ। কীর্তনানন্দে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ চণীদাস, বান্দেব ঘোষ, নীলকষ্ঠ 
মুখোপাধ্যায়, ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেকাল ও একালের 
পদরচয়িতাদের গানে বিভোর--এমন অনেক চিন্রই কথামৃতে রয়েছে। তার 
মধ্যে চৈতন্যসহচর বাস্থদেব ঘোষ ও চৈতন্তপূর্ব চণ্তীদাসের ছুটি গান শ্রীরামক 
ভাবসাধনার ছবি হিসাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরি-__ 
আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥ 
রাধানাম জপে গোর! পরম যতনে। স্থরধুনীধার! বছে অরুণ নয়নে॥ 
ক্ষণে ক্ষণে গোর! অঙ্গ ভূমে পড়ে যায়। রাধানাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায় ॥ 
পুলকে পুরল তন্ু গদ গদ রোল। বাস্থ কহে গোরা! কেন এত উতরোল॥ 
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হীরাধার পূর্বরাগচেতনার একটি শ্রেষ্ঠ পদ-_ 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে বায়। 

মন উচাটন নিংশ্বাস সঘন কদম্বকাননে চায় ॥ 

রাই কেন বা এমন হৈল। 

গুরু দুরজন ভয় নাহি মন, কোথা বা! কি দেবা পাইল ॥* 

মধুরভাবের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মহাতাবের কথা তাঁর জীবনীপাঠকেরা 
জানেন। রাধাভাবের ব্যাকুলতা ও তম্ময়তাঁর উদাহরণরূপে আধুনিককালের 
ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ কবিতার পটভূমিতেই 
এমনি বিপুলভাবের আবহু। শ্রীচৈতন্ত ব! শ্রীরামকষ্ণের মহাঁভাব তো! 
রাগাত্সিক। ভক্তি ছাঁড়। সম্ভব নয়। কিন্তু ধারা রাগামুগ। ভাবের সাধক অথব৷ 
ধারা প্রক্কৃতি, প্রেম, সৌন্দর্চেতনা-_-যে কোনো পন্থা অবলম্বনেই পরম সত্যের 
এঁক্যাভাদে এ জগৎকে বিধৃত দেখেছেন, তারাই কবিতার জগতে এক অখণ্ড 
উপলব্ধির জগৎ স্থষ্টি করেছেন। ফুরোগীয় সাহিত্য যাকে বলে “মিষ্টিক কবিতা” । 

'সারদামঙ্গলে,র কবি বিহারীলাল তার “সরম্বতী, কল্পনায় জগতের সৌন্দর্য- 
স্বরূপিণীকে প্রত্যক্ষ করে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষায় প্রণাম জানিয়েছিলেন__ 

য! দেবী সর্বভূতেষু কাস্তিরূপেণ সংস্থিত | 
নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমে। নম ॥ 
কোনো সন্দেহ নেই “দারদামঙ্গল” ও “সাধের আসনে'র এই সরন্বতীই রবীন্ত- 
কাব্যে জীবনদ্দেবতা-_ 
ওহে অন্তরতম, 
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ 
আসি অন্তরে মম! 

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনার উপলব্ধির পশ্চাৎভূমিতে 
রয়েছেন তদানীস্তন ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিতায় ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ, 
শেলী ও কীটস্‌। আশ্চর্ষের বিষয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দেয় যোগস্থত্রেরও অন্যতম 
কারণ ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের একটি কাব্য--”[06 চ০01:51002,, 

নরেন্্রনাথ তখন জেনারেল এসেদ্িলর এফ. এ. ক্লাসের ছাত্র। ইংরেজীর 
অধ্যাপকের অন্পস্থিতিতে সেদিন ক্লাসে এসেছিলেন কলেজের দার্শনিক অধ্যক্ষ 


* আধুনিককালে এ পদটির রচনাকার নিয়ে সংশয় দেখ! দ্বিয়েছে । 
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উইলিয়ম হেঠি। পাঠ্যবিষয় ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের ৮৭১2 চ:০9::510-- প্রসঙ্গে 
আলোচন! করতে করতে প্ররুতিধ্যান-তন্ময়তার কথায় হোষ্টি সাহেব 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধির উল্লেখ করে বলেছিলেন--"99801) 20. 60061167006 
15 0156 125016 ০0: 0011 01 00110 2180 ০01800190:96103 02 90706 
[08160100151 0০016০02190 16 19 191০ 1170290) 70216100191] 11) 11০96 
0855, [19856 526]. 01215 012 1921:50 7110 1799 69611217০90 
008 01655905206 01170100১20 106 15 [২1791015178 [0181021781752, 
0 [0119101751005দ12৮২৫ শ্রীরামকষ্দেবকে তাহলে হেষ্টিসাহছেব চাক্ষুষ 
দেখেছিলেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আর কিছু জানতে পারিনি। তবু 
প্রীরামরু্ ও ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের এই শুভযোগস্থাপনের জন্য হেষ্টিসাহেবের কাছে 
নরেন্দ্রনাথের অনুগামী আমরাও খণী । 

বাংলাঁসাহিত্যে আমর! শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-তন্সয়তা৷ ও সমাধি থেকে জাগ্রত 
অবস্থায় অপরূপ কথামালার কারুকর্ম__ছুয়ের দ্বারাই লাভবান । বক্রোক্তি- 
জীবিতকার রাঁজানক কুস্তকের অনুসরণে বলা যায়, ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা-_ 
এ সবই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে অপৃথগ যত্বসম্পাগ্য হয়ে আসে-_তাদের জন্য আলাদ' 
করে চেষ্ট/ করতে হয় না। 

সাধক শ্রেষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়-_-“মা রাশ ঠেলে দেন” । শিল্পীর আড়ালে 
আছেন মহাশিল্পী, কবির অন্তরে আদি কবি। জগত্রহন্তের অন্তরালে যে 
চিত্রশালা বা যে অনাহৃত ধ্বনিসংগীত রয়েছে তাকে উন্মেষিত করাই শ্রেষ্ঠ শিল্পী 
ও কবির কাজ । 

শ্রীরামকষ্ণবাণীসৌন্দর্ষের অনুধ্যানে আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব 
উপলব্ধির বাজ্সয় গ্রকাশ সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মিক 
সৌনর্ষের অন্ুধ্যান করেছি। এবারে তার সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে 
নানামুখী পরিচয় থেকে আহরিত “কথা"কাব্যের উপাদানগুলির কথা মনে কর! 
যাক। 

ঈশ্বরলাভের ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিক! প্রসঙ্গে “কলকাত।”--“যেমন কলকাতায় 
যাবার অনেক রাস্তা আছে । একজন অচেনা! লোক কলকাতায় যাবার রাস্ত! 
আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, এই পথে যাও। খানিক গিয়ে 


২৫ 0009 1119 01 99001 ৬1591880810 1188691) 8100. ভা 9৪৮০০ 10190119195, 
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অ'” একজনকে জিজ্ঞাস করায়, সে আর একট! পথ বলে দিলে। এইরকম 
অনেকে অনেক পথ বলে ও সে খানিক গিয়ে অন্পর্থে যায়, তার কলকাতায় 
পৌছানে। হল না, সে খালি ঘুরে মরলো!। যদি কলকাতায় যেতে চাও, 
যে জানে এমন একজনের কথায় চলো!। সেই রকম ঈশ্বরের নিকটে যেতে 
চাও তো একজনের কথ! মত চল, ন! হলে ঘুরে মরবে 1২৩৬ 

মায়া ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে পাড়াগায়ের পানাপুকুর--“পানাপুকুরে নেবে যদি 
পানাকে সরিয়ে দাও--আবার তখনি পান! এসে জোটে, সেইরকম মায়াকে 
ঠেলে দিলেও আবার মায়া! এসে জোটে। তবে যদ্দি পানাকে সরিয়ে দিয়ে 
বাশ বেঁধে দেওয়। যায়, তাহলে বাশ ঠেলে আদতে পারে না। সেইরকম 
মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জানভক্তির বেড় দিতে পারলে আর মায়া তার ভিতর 
আসতে পারে নাঁ। সচ্চিদানন্দই কেবলমাত্র প্রকাশ থাকেন ।”২৭ 

বন্গানন্দলাভের উপমায় কলকাতায় মতিশীলের বিল--“দেখ, আমায় 
বেলঘোরে মতিশীলের বিলে গাড়ী করে নিয়ে যাবে? সেখানে মুড়ি ফেলে 
দাঁও, মাছ এসে সব মুড়ি খাবে। আহা! মাছগুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, 
দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন! হবে, যেন সচ্চগানন্দ সাগরে 
আত্মারূপ মীন ক্রীড়। করছে। তেমনি খুব বড় মাঠে দঈাড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব 
হয়। যেন হাড়ির মাছ পুকুরে এসেছে ।”২৮ 

ঈশ্বরানৃভৃতির প্রভাব প্রসজে গঙ্গার দৃশ্য_ 

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মানদ্দেহে জশ্বরের ভাব এলে কি হয়, তার 
উপম1--“ঘখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝ! যায় না, অনেকদিন পর শরীরে 
আঘাত লাগে। আমি দেখেছি বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, 
তখন কিছু টের পায়! গেল না, ওমা, খানিকক্ষণ পরে দেখি, কিনারার উপর 
জল ধপাস ধপাঁস করছে, আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হুয়ত কিনারার 
থানিকট! ভেঙ্গে জলে পড়লে! । 


কুঁড়েঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে তেঙেচুরে দেয়। ভাবহ্স্তী 
দেহ ঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে? ২৯ 


২৬ হুরেশচন্ত্র দত্ত সংগৃহীত এীত্রীরামকুষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ১৪৩ : ১৫শ সংস্করণ । 
২৭ তর্দেব : পৃঃ ১৭৩। ২৮ কথামত : ২য়: ৫ই জুন, ১৮৮৩ 
২৯ কথামত : ২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপি 


শগ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সাধনায় সদগুরুর ভূমিকা-প্রসঙগে শ্রীরামকৃফ- 
দেবের একটি উদদাহরণ-- 

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটার কাছ দিয়ে তিনি যাচ্ছেন,_-শ্তনতে পেলুম 
যে, একটা কোলা ব্যাউ খুব ভাকছে। বোধ হলে! সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ 
পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাউটা খুব ডাকছে । একবার উঁকি 
মেরে দেখলুম কি হয়েছে । দেখি একটা টোড়ায় ব্যাউটাকে ধরেছে--ছাঁড়তেও 
পাচ্ছে না-_গিলতে পাচ্ছে না_ব্যাউটার যন্ত্রণা ঘুচছে না ।- তখন ভাবলাম, 
ওরে! যদি জাতসাপে ধরতো, তিন ভাঁকের পর ব্যাউটা চুপ হয়ে যেতে । 
এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাউটারও যন্ত্রণা । 

যদি সাগুরু হয়, তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে । গুরু কাচা হলে 
গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা 17৩০ 

উপমার সজীবতায় গুরু ও শিষ্য দুয়েরই অবস্থ! লক্ষণীয়। 

ঈশ্বরাহুভবের স্তর-প্রসঙ্গে গঙ্গার জলে শিকলে বাঁধা কাঠ__ 

"জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়, নির্জনে গোপনে তার নাম করতে করতে তার 
কৃপা হয়। তার পর দর্শন। 

যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরি কাঠ আছে--তীরেতে শিকল দিয়ে 
বাঁধা; নেই শিকলের এক এক পাব ধরে গেলে শেষে বাহাছুরী কাঠকে স্পর্শ 
করা যায়। | 

পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। 
ভাবের চেয়ে মহাঁভাব প্রেম বড় । চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল । প্রেম হলে 
ঈশ্বরকে বাধবার দড়ি পাওয়া গেল” ৩১ 

শ্রীরামন্কৃষ্ণবাণীর আর এক বৈশিষ্ট্য শাস্ববাণীর সঙ্গে তার মিল। এ বিষয়ে 
সাধারণতঃ ধারণ! এই যে শ্রীরামরুষ্দেব সমাধিলন্ধ প্রেরণায় যা পেয়েছেন তাই 
বুঝি বাণীর আকারে প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ কথাটি স্বীকার্ধ, তবু বেদবেদাস্ত, 
তন্ত্র, বৈষ্ণব দর্শন--এসবের অনেক হ্ৃশ্্র বিচারের পরিভাষাও তিনি যেভাবে 
তাঁর আলাপচারিতে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় সাধক মহাপুরুষদের সে 
সঙ্গে সেকালের নানা পণ্ডিতজনের সাহচর্ধ তাকে এসব বিষয়ের পুধিগত 


৩০ কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ | 
৩১ তদেৰ ৪র্থ: ২র! অক্টোবর, ১৮৮৪। 


শ্রীরামকৃষ্ণ : কবিতা ৭১ 


পাণ্ডিত্' সন্বন্ধেও যথেষ্ট সঙ্জাগ করেছিল। বলাবাহুল্য, গ্রন্থলন্ধ এ বিদ্যাও 
পূর্বগামীদের সাধনলব্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর এ জাতীয় উদাট্ররণ_যাতে শাস্তজান 
ও প্রীরামরুষ্ণবাণীর কাব্যময় প্রকাশের আশ্চর্য মিল-_সামাগ্ত কিছু আপনাদের 
সামনে তুলে ধরছি। 

যেমন ধরুন, কঠোপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোক 

অগ্রির্ধথৈকে। ভূবনং প্রবিষ্টে 
' রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব | 
একস্তথা সর্বভূতাস্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বতিশ্চ ॥ (২1২1৯) 

শ্রীরামরষ্ণবাণীতে “যিনি শ্বদ্ধ আত্ম তিনি নিলিপ্ত । তাতে মায়া বা অবিছ্যা 
আছে। এই মায়ার ভিতরে তিনগুণ আছে-_সন্ব, রজঃ) তমঃ। যিনি শুদ্ধ 
আত্মা তাতে এই তিন গ্রণ থাকলেও তিন্ন নিলিপ্র। আপ্তনে যে রংয়ের 
বড়ি দেবে সেই রং দেখা যাবে ।”2২ 

ব্রহ্মবিচ্যোপনিষদে আঁছে-_- 

কাংস্ত ঘণ্টানিনাদত্ত যথা লীয়েত শাস্তয়ে। 
গুকারস্ত তথ। যোজ্যঃ শাস্তয়ে সর্বমিচ্ছত1। 
যন্মিন স লীয়তে শব্স্তৎপরং ব্রহ্ম গীয়তে ॥ ১২-১৩ 

ও-কারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীরামরুষ বলতেন-_ 

“ও-কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল ৬ কার উ-কার ম-কার। আমি উপমা 
দিই ঘণ্টার টং শব্ষ। ট-অ-অ-ম-ম্। লীল! থেকে নিত্যে লয়? স্থুল সুক্ম কারণ 
থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার 
বাজল, যেন মহাঁসমুত্রে একটি গর জিনিষ পড়ল আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য 
থেকে লীল! আরম্ভ হুল, মহাঁকারণ থেকে স্থুল শুষ্ম কারণশরীর দেখা দিল-_ 
সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্র, স্ুযুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার 
মহাসমূদ্রের ঢেউ মহাঁসমুদ্রেই লয় হুল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা 
ধরে ধরে নিত্য । আমি টং শব উপম! দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। 
আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অস্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা 


৩২ কথামত : ৪র্থ : ২র। অক্টোবর, ১৮৮৪ 


দই শ্রীরামরুঞ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


* উঠলো], আর এতেই লয় হয়ে গেলো । চিদ্াকাশে কোটি ব্রহ্ষাণ্ডের উৎপত্তি, 
আবার এতেই লয় হয্ব; তোমাদের বই-এ কি আছে, অত আমি জানি না 1৮৩৩ 

নারদপঞ্চরাত্রের ভাষায় ঈশ্বরের করুণার উপমা-- 

বিদিতে পরাতত্বে তু সমক্তৈনিয়মৈরলমূ্‌। 
তালবৃস্তেন কিং কার্ষং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ৫1১০1৪ৎ 

শ্রীরামকুষ্ণদেবের ভাষায়, “পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তার 
উপরে ভালবাসা আসে, তাহলে এসব কর্মের বেশী ঈরকার নাই। যতক্ষণ 
হাঁওয়! পাওয়া না যায় ততক্ষণই পাখার দরকার । যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি 
আসে, তাহলে আর পাখার দরকার হয় না ।”৩৪ 

মানুষ অনস্ত ঈশ্বরকে জানতে পারে কি না__এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামরুষজ 
বলেছিলেন_-“বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, উশ্বরও তেমনি আমার গায়ে 
ঠেকেন ৮৩৫ 

আবার অনুরাগী ভক্তকে বলছেন, “তার কপার পবন তো দিনরাতই বইছে, 
পাল তুলে দাও, তবে হাওয়া লাগবে ।” ১১ ' 

একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি ছুয়ের সমাবেশ দুর্লভ । সেই প্রদঙ্গে_-“ভক্তি চন্দ্র, 
জ্ঞান সূর্য । কখনো কখনে। আকাশে সুর্য অন্ত ন। যেতে যেতে চন্দ্রোদয় দেখ! 
যায়। অবতারাদিতে ভক্তি-চন্দ্র জ্ঞান-নূর্য একাধারে দেখা! যায়।”৩৭ এ তার 
নিজের সন্বন্ধেই কথা । 

তিনি বলতেন, আকাশের মতো উর্দার হতে, আর সমুদ্রের মত গতীর। 
তার উপমার মতোই অনুপম তাঁর জীবন । 

পৃথিবীর ইতিহাসে কতো! কবির আবির্ভাব হয়েছে, কতো! কবিতা তারা 
লিখে গেছেন। কিন্ত এমন এক কবিকে অন্তত আমর! পেয়েছি, ধাকে কবিতা 
লেখার প্রয়াস করতে হয় নি, ধার মুখের কথ! আপনিই কবিতা হয়ে উঠেছে। 
আদিকবির চেতনাসিন্কুমখিত প্রথম শ্লোকের আবির্ভাবের মতো! পরমচৈতন্থের 
বাণীমূতিলাভের প্রেরণায় ধার কথাই কবিতা । 


৩৩ কথামত : ১ম : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ 

৩৪ তদেব : ৩য় : ৫ই আগষ্ট, ১০৮২ উদ্ধৃত শেষ ছুটি শাস্ত্রীয় শ্লোকের জন্য কুমারকৃষ্ণ পন্দী 
সঙ্কলিত প্্রীত্রীরামকুষ্ণবাণী ও শাস্তরপ্রমাণ” ভরষ্টবা। 

৩৫ কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'জাত্মচরিত' : “সমনাময়িক দৃষ্টিতে আরামকৃষ্জ পরমহংস' ত্রষ্টব্য। 

৩৬ এঞরামকুঞ্দেবের উপদেশ : সুরেশচন্ত্র দত্ত-সংগৃহীত : পৃঃ ১৩৪ 

৩৭ কথামত : ৫ম: ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ 
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সাহিত্য মানুষের অনুভব ও বিচারবুদ্ধি--এ ছুয়েরই মিলিতন্থষ্টি। বেদে 
উপনিষদে কবি ও মনীষী শব্ধ ছুটি অনেকটা একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী- 
কালে কল্পনাপ্রধান ও বিচারপ্রধান-_ছুটি সত! হিসাবে আমর! কবি -ও মনীষী 
শব দুটিকে গ্রহণ করেছি । শ্রীরামরুষ্ কবি এবং শ্রীরামরুষ্ণ মনীবী। 

ভাবরাজ্যের রাজ! শ্রীরামকুষ্$ যে আশ্চর্য রূপপারঙ্গম ছিলেন, তা আমর৷ 
দেখেছি। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী অবলম্বনে ভারতীয় 
দর্শন ও প্রজ্ঞার আধেয়বন্ত। ভারতীয় সাহিত্য বৈদিক, ওপনিষদিক, 
পৌরাণিক ও তান্ত্রিক-__নানা অভিব্যক্তিতে মননসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
স্থাপন করেছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ শ্রেণীর সাধকের সেই উত্ত,জ 
মননসম্পদকে সর্বজনের ভাষাবোধ্য করবার সাধনা! করেছেন। বাংলাসাহিতো 
সেই প্রচেষ্টার জেষ্ট নিদর্শন শ্রীরামকষ্ণবাণী-সংগ্রহ | 

সাহিত্যের উদ্দেশ্ঠ প্রকৃতির অনুসরণ, না শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জীবনে প্রতিফলন-_ 
এ নিয়ে বিতর্ক ম্মরণাতীতকালের ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগ্রসঙ্গের “দিব্যভাব ও 
নরেন্দ্রনাথ”-খণ্ডে শ্বামী সারদানন্দ এ বিষয়ে তরুণ নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য- 
মীমাংসার একটি উদ্দাহরণ দ্বিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের মতে একদল চান যা 
বাস্তব তাকেই আদরশায়িত করতে-_-”[065 10691156 1786 15 20091610015 
1221”, আর একদল যা আদর্শ তাকেই জীবনে পরিণত করতে চান-_ 
প)6ঠ 12 60 52115 0)০*10681.” নরেন্দ্র বিবেকানন্দের সাহিত্য- 
সষ্টির মূলে এই শেষোক্ত আদর্শ। বলা! বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণী সে 
আদর্শের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। 

শ্রীরামকষ্চবাণী-সাহিত্যের অজন্ন ভাবসৌন্দর্ষের উদাহরণমাঁলার কথা ম্মরণে 
রেখেই বল! চলে যে, এর মূলে রয়েছে নানা মতে ও নান! পথে ব্রন্মোপলন্ধি। 
একদিকে যেমন উপলব্ধি ও উপদেশাবলীর সংগ্রহ হিসাবে এর! মূল্যবান, 
অন্তর্দিকে তেমনি ছোট ছোট কথিকার মাধ্যমে পরমসত্যের এক একটি 
জ্যোতিঃকণা আমাদের আত্মিক পথনির্দেশের পক্ষে অমূল্য এবং কথাসাহিত্যের 
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অমরস্থষ্টি। বাংলার লোকজীবন থেকে আহরিত কতে। গল্পই যে তিনি আশ্চ্থ 
নিপুণতার সঙ্গে তার 'উপদেশাবলীর উদ্াহরণরূপে ব্যবহার করেছেন, ত৷ 
ভাবলে অবাক হতে হয়। আবার শাস্ম ও গুরুপরম্পরাক্রমে ষে সব আধ্যাত্মিক 
রূপককাহিনী প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান, সেগুলিও কথননৈপুণ্যে মণ্ডিত 
হয়ে তার অধ্যাত্স-আদর্শকে সজীব ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। মানবচরিত্র 
অন্থধাবনে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষতা, সহজাত উচ্চা্ হান্তরস এবং কবিদৃষ্টি-_এ তিনের 
সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত এই গল্পমাল! বাংল! সাহিত্যের চির-আদরের সামগ্রী। 

শুধু প্রথমখণ্ড “কথামৃতে'ই গুণে দেখা যাবে-__চৌদ্টি গল্প__মানবমনের 
বিশ্লেষণে ও আধ্যাত্মিক সত্য অন্বেষণের একাগ্রতায় পাঠক ও শ্রোতৃমগ্ডলীর 
কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে আছে । অন্তান্ত খণ্ডে তো এমন আরো! কত গন্ন আছে। 
কিছু গল্প স্বভাবতঃই পুঅরাবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু শ্রোতাদের সমবেত হান্তে 
কোনে বাধা পড়ে নি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও কালের উপযোগিতা বুঝে গল্পগুলি 
ঘুরে ফিরে শ্রীরামরুষ্ণবাণীর তাৎপর্য উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 

ঈশ্বরতত্ব নিয়ে জগতে যত মতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার স্্টি হয়েছে তার 
অধিকাংশের মূলেই যে একদেশদশিতা, এ প্রসঙ্গে শ্রীরামরুষ্ণদেবকথিত “বহুরূগী'র 
গল্পটি “কথামৃতে'র প্রথম ভাগ থেকে শ্রীরামকৃষ্*দেবের গল্পগ্রয়োগের তঙ্গীটুকু 
অনুধাবনের জন্য উদ্ধত করছি_-“যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। 
বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাকে কোনরকমে যদি একবার লাভ 
করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না,__ 
সব খবর পাবে কি করে? | 

“একটা গল্প শোন- একজন বাহে গিছিল। সে দেখল যে গাছের উপর 
একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে _-দেখ, অমুক গাছে 
একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম । লোকটি উত্তর করলে, 
'আমি যখন বাহ গিয়েছিলাম-আমিও দেখেছি-_-তা সে লাল রউ হতে যাঁবে 
কেন? সে যে সবুজ রঙ? আর একজন বললে “না না-আমি দেখেছি 
হলদে । এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, “না জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি । 
শেষে ঝগড়া । তখন তারা৷ গাছতলায় গিয়ে দেখে, একটা! লোক বসে আছে। 
তাকে জিজ্ঞাস করাতে সে বললে, “আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে 
জানোয়ারটিকে বেশ জানি-_-তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য--সে কখন লাল, 
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কখন ৯. কখন হুলদে, কখন নীল আরও সব কত কি হয়! বহরপী। 
আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সপ্ডপ কথন নিডগ। 
“অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদ| ঈশ্বরচিস্তা করে, সেই জানতে পারে তার স্বরূপ 
কি? সেব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারপে দেখ দেন, নানাভাবে দেখা 
দেন--তিনি সগুণ, আবার তিনি নিগুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে 
বছুরূপীর নানা রউ-_আবাঁর কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোঁকে 


কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।” 
-[ কথামৃত : ১ম £ ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ এ 


এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, গল্পটির প্রয়োগস্থল, বর্ণনাকৌশল এবং রূপকব্যাখ্যায় 
নৈপুণ্য । হাতী নারায়ণ মাহুত নারায়ণ, সাঁপের ফোঁস কবা, বাঘ (বা সিংহ ) 
ও ভেড়ার দল, রাঁমৈকশরণ তাতী, খানদানী চাষী, তিন চোর, অবধূত, ব্রহ্মচারী 
ও কাঠুরে, পাহাড়ের উপর কুঁড়েঘর ঝড়ে উড়ে যাওয়া, স্বাতী নক্ষত্রের জল, 
রঙের গামলা, স্তাকরার দোকানে “হরি হুরি' “হর হুর, খবরের কাগজে সংবাদ-_ 
প্রথম খণ্ডের এই গল্পগুলির মতো! আরও কতো! গর্প কথামৃতের অন্থান্য খণ্ডে 
ছড়ানো । প্রতিটি খণ্ডের অধ্যাত্মব্যঞ্জন। ব্যাখ্যা করতে গেলে সব মিলিয়ে এক 
মহাগ্রন্থ হতে পারে। 

এ গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের সের! কথকের সৃষ্টি। এই বিষয়ে ঈশপ বা 
বিষুশর্মাব চেয়ে শ্রীরামরষ্টের আসন অনেক উচুতে। বৌদ্ধজাতকেব কাহিনীতে 
দেখি নৈতিক গুরুত্ব যতটা, অধ্যাত্মবাঙ্গন। ততটা নয়। বরং বাইবেলের 
নিউ টেপ্টামে্টে যীশুধুষ্টের কয়েকটি গল্পে এই তুরীয় সৌন্দর্ধের প্রকাশ আছে। 
উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজী বাইবেলের ভাষায় চাঁষীর বীজবোনার গল্পটি স্মরণ 
কর! যায় 
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শ্রীরামকৃষ্ণমনীষার আলোচন৷ প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্ঠের একটি স্মরণীয় শ্লোকার্ধ_ 
“স জীবতি মনে যন্ত মননেন হি জীবতি'; বিশ্বসাহিত্যে এই মননের ক্ষেত্রে 
ঢ91819 বা রূপকারুতি কথিকার বিশেষ স্থান রয়েছে। যীশু্রীষ্ট এ গল্পগুলি 
রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত করেছিলেন, যাতে যথার্থ জিজ্ঞান্ু ছাড় অন্যের 
এ গল্পের অস্তশিহিত সত্যের সন্ধান না পায়। যে আস্তরিক, সেই এ কাহিনীর 
অস্তনিহিত ভাবসম্পদের অধিকারী হবে--এই ছিল তার ইচ্ছ।। শ্রীরামকৃষ্ণ - 
কখিত গল্পগুলি শুনে ধার আনন্দলাঁভ করতেন, তারাও যে সকলেই সমানভাবে 
এ সব গল্পের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, তা মনে হয় না। ' কিন্তু গল্প বলার 
দিক থেকে এ সব গল্পের বর্ণনা, সরসতা ও চমক যে কোনো সাহিত্য-পাঠককেই 
মুগ্ধ করে। 

বর্তমান ভারত"-নিবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যোগবাশিষ্ঠের ইঙ্গিতেই মন্তব্য 
করেছেন-“মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্, মনীষী সনি?” «ই মননের 
অধিকারেরই পরম বিকাঁশ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়__“যার 
ঈশ্বরে মন্। সেই তে! মানুষ । মানুষ--আর মান হুশ। যার হুশ আছে, 
চৈতন্ত আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য- সেই মান হুঁশ ।”২ 

শ্রীরামকৃষকথ। ও কথিকা_এ চুই অবলম্বনে শ্রীরামকষ্দেবের নিজন্ব 
চিন্তাধার! সম্বন্ধে আমরা ধারণার চেষ্টা করতে পারি। সাধারণতঃ তার দিব্যজ্ঞানকে 
অলৌকিক উপায়ে আয়ত্ব মনে করা হয় বলে, তার চিস্তাধারাকে যুক্তিসম্মত 
বিশ্লেষণের কথ! আমাদের মনে জাগে না । কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 
দেখি শ্রতি অবলম্বনে বিভিন্ন দর্শন এই স্বতঃসিদ্ধ আপ্তবাক্যরাঁশিকেও মানবীয় 
যুক্তিবুদ্ধির কাঠামোয় দীড় করাতে চায়। বেদান্তদর্শন ব! খ্ীসরীয়দর্শন-_ছুয়ের 
মূলে যে দিব্যজ্ঞান, শুধুমাত্র তারই উপরে নির্ভর করে দার্শনিকেরা নিশ্শস্ত 
থাকেন নি। 

শ্রীরামরুষ্সাহিত্যের প্রাণবন্ত ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয় 


১ ম্যাথু লিখিত হ্রসমাচাব (টবওস [:036%1992 ) ভ্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টবায | 
২ কথামত : ৩য়: ১৮ই অক্টোবর" ১৮৮৫। 


শ্ীরামকৃ্মনীষ। ও বাংলাসাহছিত্য শ্ণ 


যে, তি* বিশেষ কোনো! একটি ধর্মমতকে যেমন একমাত্র মনে করেন নি, তেমনি 
বিশেষ কোনে! দার্শনিক পন্থাকেও একমেব পন্থারূপে, স্বীকৃতি দেন নি। 
একহিসাবে তিনি কোনে! নৃতন দার্শনিক মতের স্থাপয়িতা নন। আর এক 
হিসাবে তিনি যেভাবে মাঁনবমানসের স্তরপরম্পরা অনুসারে সত্যের বিভিন্ন 
স্তরকে মূলতঃ এক পরমসত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ভারতীয় 
দর্শনের ক্ষেত্রে তা অভিনব। একইসঙ্গে একাধিক চিস্তাঁপদ্ধতির সার্থকতা মান! 
দার্শনিকের পক্ষে অবশ্তই কঠিন। কিন্ত শ্রীরামরৃষ্ণ-সাহিত্যপাঠে তা একাস্ত 
স্বাভাবিক ও যুক্রিসঙ্গতরূপে প্রতীত হয়। কারণ, অবশ্যই শ্রীরামকুষ্জীবন 
ও সাধনা । সেইসঙ্গে তার অন্ুপম প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্যও 
লক্ষণীয় । বাংলাভাষায় দার্শনিক বিষয়বস্তকে সরল অথচ যুক্তিপূর্ণভাবে 
স্থাপনের দৃষ্টান্তবূপে তিনি অদ্বিতীয় । এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে আমর প্রধানতঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণরর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য অন্ুধাবনে সচেষ্ট হবে৷ 
শ্রীচৈতন্ত-পরবর্তী বৈষ্বপদাবলীর পটভূমিতে যেমন চৈতন্জীবন ও দর্শনের 
ভূমিক', শ্রীরামকৃষ্পূর্ব শাক্তপদাবলীর পটভূমিতে তেমনি রাম প্রসাদ, কমলাকাস্ত, 
বাজ! রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকবৃন্দেব অনুভূতি ও কাব্যসাধন! ৷ জয়দেব, বিষ্যাপতি, 
চণ্তীদাস, রামানন্দ রায়ের কল্পনা যেমন শ্রীচৈতন্তব্যক্তিত্তে রূপায়িত, তেমনি 
শাক্তপদ কর্তাদের মাতৃভাবসাধনাও শ্রীরামকুষ্জজীবনে কেন্দ্রায়িত | বৈষ্ণবপর্দাবলীতে 
তত্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে নিগৃঢ়ভাবে সঞ্চারিত। শাক্তপদ্দাবলীতে 
ভাব এবং তত্ব অনেকক্ষেত্রে সমান সমান এমন কি তত্ব কোথাও কোথাও 
সাহিত্যের দাঁবীকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু শাক্তপদাবলীর এমন অনেক 
উদ্দাহরণই মেলে, যেখানে রস ও তত্বের অপূর্ব সমন্বয় 
যেমন ধরুন রামপ্রসাদের এই গানটি-_ 

স।বাস ম! দক্ষিণ। কালী ভূবন ভেলকি লাগিয়ে দিলি। 

( তোর ) ভেম্বির গুটি চরণ ছুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি ॥ 

এমন বাঁজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল পণজায়ে 

নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষপ্রূৃতি হলি ॥ 
মনেতে তাই.সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি, 
প্রসাদরে সেই চরণ পাবি--তুইও বুঝি পাগল হলি ॥ 


৭৮ শ্রীরামরুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


ভুবন ভেলকি' হলেও মা যে সত্য, সে কথা এমন শরণাগতির তম্ময়তায় 


পৃথিবীর খুব কম কবিত্(তেই ফুটেছে। 
কালীরুষ্ণ যে একই তত্ব সেকথা পুরাঁণকাহিনীর পটভূমিতে রামগ্রসাদী 
গানে” 
“যশোদা নাচাতো৷ গে! মা বলে নীলমণি, 
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 
একবার নাচ গে! শ্যামাঃ 
হাসি বাশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমাল। ছেড়ে, বনমাল! পরে 
অসি ছেড়ে বাশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে'*"” 
অথবা, “কালী হলি মা রাসবিহারী 
নটবর বেশে বৃন্দাবন । 
পৃথক প্রণব নান! লীল! তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি। 
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥” 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর এক কবি ভারতচন্ত্র, যিনি ব্যাসচরিক্রের মাধ্যমে 
হরিহরের এঁক্য ঘোষণা! করেছিলেন ধর্মমত নিয়ে তুচ্ছ ছন্বকলহের অবসানকল্ে। 
যখন যে দেবতার উপাসক, তখন তার প্রতি অতিরিক্ত গোঁড়া ব্যাসদেব যখন 
বিষুতক্তিতে শিবনিন্দাকারী তখন তাঁর প্রতি বিষ্ণুর উত্তি__ 
মোর পৃজ! বিন! শিব পৃজ। নাহি হয়। 
শিবপৃজা না করিলে মোর পুজ! নয় ॥ 
আবার বিষ্ণনিন্দাকারী গৌড়। শিবভক্ত ব্যাসের উদ্দেস্তে শিবের উক্তি-_ 
হরিহর দুই মোরা! অভেদ? শরীর । 
অভেদে যে জন ভজে সেই জন ধীর ॥ 
ব্যাসকাহিনীর সুচনায় তাই ভারতচন্ত্রের গান__ 
অভেদভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই 
তারে ন! লাগে পাপরেদ। 
যে দেহে হরিহরে অভেদরূপে চরে 
সে দেহে নাহি তাপন্বেদ ॥ 
একই কলেবরে হইল! হরিহরে 
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ । 


শ্রীরামকুষ্মনীষ। ও বাংলাসাহিত্য ৭৯ 


যে জানে ছুইরূপে সে মজে মোহকুপে 
ভারতে নাহি এই খে ॥৩ 

উনবিংশ শতবৌতে দাশরথিরায়ের পাঁচালীগাঁনে "শাক্ত ও বৈষ্ণবের হন্ধ 
পালায় এই অভেদ ভাবনারই আর একটি রসমণ্ডিত রূপায় আছে। অষ্টাদশ 
উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ঈশ্বরের নান! রূপময় সতার অভেদকল্পনার ধার! প্রবাহিত। 

হিন্দুমুসলমানের সংস্কতি-সন্মেলনের ধারাটিও বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান 
নবাবদের মহাভারত অনুবাদ থেকে আরম্ভ করে যবন হুরিদাসের হরিনাম 
তন্ময়তা, আলাওলের স্থুফীচেতনাশ্রিত উদারতা, দরাফখা৷ গাঁজীর গঙ্গাস্তোত্র', 
মুসলমান কবিদের বৈষ্ণবপদ্দাবলী ও আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলামের 
মাতৃসংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে অভেদভাবনার এঁতিহা বহন করে 
চলেছে। ধর্মমঙ্গলকাব্যের ধর্মঠাকুর ও তার সঙ্গিনী আছ্যার্দেবী মুসলমানযুগে 
মহম্মদ ও তার সঙ্গিনী, এমনকি ইংরেজ আমলে ইংরেজ শাসকের রূপেও দেখ! 
দিয়েছেন। মধ্যযুগের সত্যপীর ব। সত্যনারায়ণ তো! হিন্দুমুললমান উপাস্তসমঘয়ের 
শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । 

বাংল! মঙ্গলকাব্যে মনলা, চণ্ডী ব! ধর্ম যে মূলতঃ নিরঞ্জন ব্রন্মেরই রূপায়িত 
প্রকাশ, এ সচেতনতা! সর্বত্র লক্ষণীয়। হ্ৃতরাং এক পরমসত্যকে বনুরূপে 
উপলব্ধির এতিহ্‌ বাংলাসাহিত্যে ও বাঙালীমানসে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পাশ" 
পাশিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। কখনে! কখনে! খপ্ডিতদৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলেও 
বিভিন্ন উপাসনার উপাস্তের এক্য আ্'দের সাহিত্যে খুব কষ্টকল্পনা নয় । 

তবে অষ্টাদশ শতাব্ধীতে যে শান্ত পদাবলীর ধারা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী 
থেকে স্বতত্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলে! তাতেই অধৈতবেদান্তের স্থুর সবচেয়ে 
্পষ্ট-_ 

কে জানে গো কালী কেমন। 
ষড়দর্শনে ন! পায় দরশন ॥ 


আত্মারাষের আত্ম! কালী, প্রমাণ গ্রণবের মতন । 
তিনি-ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! যেমন। 


৩ অন্দামঙগল : সাহিত্যপরিষত সংস্করণ ; পৃঃ ১৪২ 


৮০ শ্রীরামকুষ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


মায়ের উদরে ব্রহ্ধাণ্ড ভাগ, গ্রকাওড তা জান কেমন ! 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্ত কেব! জানে তেমন ॥ 
প্রীরামরুষ্দেবের ভাষায়__ব্রক্ম আর শক্তি অভেদ, এককে মানলেই আর 
একটিকে মানতে হয় । যেমন অগ্মি আর তার দাহিকাশক্তি;-_অগ্সি মানলেই 
দ্াহিকাশক্তি মানতে হয়; দাহিকাশক্তি ছাড়! অগ্নি ভাব! যাঁয় নাঃ । 

“আগ্যাশক্তি লীলাময়ী। স্থৃষ্িস্থিতিগ্রলয় করেছেন। তীরই নাম কালী । 
কালীই বর্গ, ব্রহ্মই কালী । একই বস্ত। যখন তিনি নিক্ষিয়__হৃষ্টি স্থিতি প্রলয় 
কোন কাজ করছেন না__এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে বর্গ বলে কই। যখন 
তিনি এইসব কাধ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি, একই ব্যক্তি, 
নামরূপ ভেদ।” ত্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রন্গকে ভাবা যায় না। 
নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাব! বায় না।৮ও 

“স্থির জল ব্র্ের উপমা । জল হের্লচে ছুলচে কালী বা শক্তির উপম11” 
যিনি ব্রহ্গ, তিনিই শক্তি, তিনিই ম।1%€ 

“তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না, একেব পিঠে অনেক শন্ত দিলে সংখ্যা 
বেড়ে যাঁয়। এককে পুঁছে ফেললে শৃন্যের কোনও পদার্থ থাকে না! ।”৬ 

--এমনি নান৷ উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণ লীল৷ ও নিত্যের অবিচ্ছেদ্য সন্বন্ধ রূপায়িত 
করেছেন। 

অনন্তলীলারূপিণী কালীর পাঁচটিরূপ ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীরামকৃ্চ-_ 
“মহাকালী, নিত্যকালী, শ্বশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী মহাঁকালী 
নিত্যকালীর কথা তন্ত্রেআছে। 

যখন হ্যাট হয় নাই, চন্ত্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না । নিবিড় আধার তখন কেবল 
ম! নিরাকার। মহাঁকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।”? ভক্তসহ 
কেশবচন্দ্রের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের এই বর্ণনাই পরবর্তাকালে ভ্রেলোক্যনাথ 
সান্ন্যালের গান “নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান 
ধরে হয়ে গিরি গুহাঁবাসী” সংগীতে রূপায়িত। 


৪ কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ 

৫ তদেব : ১ম; ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ 

৬ তদেৰ: ৪র্থ : ১লা! জানুযারী, ১৮৮৩ 

৭ তদেব : ১ম ভাগ : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ 


শ্রীরামককষ্জমনীয! ও বাংলাসাহিত্য ৮১ 


তারপর শ্তামাকালীর, রক্ষাকালীর গৃহস্থঘরে পূজনীয় অভয়াবরদামৃত্তির কথা 
বলে শ্শানকালীর বর্ণনায় তাঁর ব্যাখ্যা-_“শ্মশানকালীর স্/হার মূর্তি। শব শিবা, 
ডাকিনী যোগিনীর মধ্যে শ্বশানের উপরে থাকেন৷ রুধিরধাঁরা, গলায় মুণ্ডমালা) 
কটিতে নরহন্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাঁশ হয়, মহাপ্রলয় হয় তখন মা 
সথষ্টির বীজপকল কুড়িয়ে রাখেন । গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্াতাকাতার হাড়ি 
থাকে, আর সেই হাড়িতে গিশ্নি পাঁচরকম জিনিন তুলে রাখে। স্থষ্টির পর 
আগ্াশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন । জগৎ প্রসব করেন আর জগতের মধ্যে 
থাকেন। .**ঈশ্বর জগতের আধার আঁধেয় ছুই ।”৮ 

বিবেকানন্দের “নাচুক তাহাতে শ্যামা” ও 91 00০ 73000261 
কবিতাছুটির কেন্দ্রে এই শ্বশানিকালীর ধ্যান। নিরাকার উপাসক নরেন্দ্রনাথকে 
'সাকার-আকার-নিরাঁকারা”র পদতলে নিবেদন করে শ্রীরামকষ্জ নিত্য ও লীলার 
সন্বন্বস্থাপনের সের! দৃষ্টান্ত রেখেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়-_“কালী কি কালো? দুরে তাই কালো, জানতে 
পারলে আর কালো! নয়। আকাশদূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দ্যাখো কোনে! 
রউ নাই ।”৯ 

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীমন্দির থেকে অনন্ত আকাশে প্রসারিত শ্রীরামকৃষ্ণ 
দৃষ্টির অনুসরণে আমর! উনবিংশ শতাব্দীর সমকালীন অধ্যাত্মমননের পটভূমিটি 
পর্যালোচনা করিতে পারি। একদিকে ইসলামশাস্ত্বেরে একেশ্বরবাদী ধারণা 
এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যপ্রভাবে খৃষ্টধর্মর একেশ্বরবার্দের কথ! মনে রেখেই 
রামমোহনের অন্তরে বেদান্তের একবব্ধ উপাসনার কথ! জেগেছিল। কিন্তু 
মনে রাখা ভালে যে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথশাস্ত্রীদের 
একেশ্বরবাদ ঠিক অদ্বৈতবাদ নয়, এদের উপাস্ত সগ্ুণ ব্রহ্ম, ভক্তি এদের উপাসনার 
প্রধান অবলম্বন । এক রামমোহন ছাড়া ব্রাহ্মদমাজের পরবতাঁ কোনে! নেতাই 
বেদান্তের জ্ঞানযোগের চর্চা করেন নি। ব্র্গনিষ্ট গৃহস্থের আদর্শ যার যার সাধ্যমত 
এঁদের জীবনে পালিত হলেও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে এঁরা প্রতিষ্ঠিত নন। অপরপক্ষে 
ঈশ্বরের মাতৃরূপ কালীর সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ ছৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং 
বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অছ্ৈত-_ঈশ্বরচেতনার সব স্তরকে আপন উপলব্ধিসহায়ে 


৮,৯ কথামৃত : ১ম ভাগ; ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ 
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২ শ্রীরামকু্খ ও বাংলাসাহিত্য 


নিশ্চিত জেনে শাস্সিদ্ধাস্তকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ 
ব্যাখার পরিপূর্ণতাই শ্রীত্ধামকৃষ্ণমনীষাঁর বৈশিষ্ট্য । 

উনবিংশ শতাবীর ব্রাহ্মদগমাজ একদিকে অছৈত-বেদাস্ত সম্বন্ধে অনীহা! এবং 
অন্যদিকে মুন্ময়ী প্রতিমার আড়ালে চিন্ময়ী সত্তার উপলব্ধিতে অক্ষমত।-_-এ দুয়ের 
হার ভারতীয় অধ্যাত্ম “অভিজ্ঞতার প্রধান ছুটি ধারাকেই অস্বীকার করে এক 
গণ্ডীবদ্ধ 'ব্রন্গ'ধারণার স্থাষ্ট করেছিল। সমকালীন শ্িক্ষিতসমাজকে স্বধর্মচ্যুতির 
সম্ভাবনা থেকে ব্রাঙ্গমমাজ অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা৷ 
মনে রেখেই বল! চলে, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বিচারসহ কোনে দার্শনিক পদ্ধতি 
স্থাপন করতে পারেন নি বলেই পরবর্তাকালে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব থেকে 
তারা স্বেচ্ছানির্বাসিত। অপর পক্ষে শ্রীরামকষ্*-সাধন! ও বাণীর অন্তশিহিত 
সমন্য়াদর্শ ক্রমে নবযুগধর্মরূপে বিশ্বমানসে পরিগৃহীত। 

সাকার ও নিরাকার উপসনাঁপদ্ধতি নিয়ে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের যে ছন্দ আমরা 
উনবিংশ শতাববীতে দেখতে পাই, তার প্রাথমিক স্চনা রামমোহনের 
রচনাবলীতে | দৃষ্টাস্তস্বরূপ তার মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকার 
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রামমোহনের এ জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে আচার্ষ শংকরের “সাধকানাং 
হিতাথায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা”__মস্তব্যটি স্মরণীয় । বেদাস্তের নান! ব্যাখ্যার মধ্যে 
রামমোহন প্রধানতঃ আচার্য শংকরের ব্যাখ্যার উপরে জোর দিলেও শেষ অবধি 
অদ্বৈতবাদের জায়গায় একেশ্বরবাদই তার লক্ষ্য হয়ে ঈীড়িয়েছে। কিন্তু বাংলা- 


শ্রীরামরুফ্মনীষ। ও বাংলাসাহিত্য ৮৩ 


সাহত্যে শ্রেষ্ঠ দর্শনচিস্তার শুভস্চনারপে রামমোহনের বেদাস্তগ্রন্থ, বেদাস্তসাঁর 
এবং ঈশ, কেন, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ বিটুশষ মূল্যবান উপকরণ । 
বস্ততঃ সমকালীন বাংলাগছ্যের অপরিণত অবস্থায় রামমোহনের দুর্জয় সন্থল্পই 
' বাংলা সাধুগদ্যকে এমন দুরূহবিষয় অবলম্বনের সাহস দিয়েছে। তুলনামূলকভাবে 
রামমোহনের মননপ্রতিদন্বী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কারের ভাষাভঙ্গী অনেক বেশী 
সংস্কৃতপ্রভাবে আচ্ছন্ন । তবে রামমোহনের সিদ্ধান্তের যেখানে যেখানে ফাক 
রয়েছে মৃত্যুপ্য় তা ভালোভাবেই প্রতিপন্ন করেছেন। পরবর্তাকালের বাংলা- 
সাহিত্যে মৃত্যুগ্রয়ের ভাষাভঙ্গীই শান্্রালোঁচনার ক্ষেত্রে গৃহীত। 
রাঁমমোহন-প্রভাবিত দেবেন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার পরিবেশে মানুষ হলেও 
উপনিষদের মন্ত্রবাণী_-“ঈশাবাস্তমিদ্ং সর্বংঃ লাভ করে আত্মান্সম্ধানের পন্থায় 
যখন থেকে নিশ্চিত হলেন, তখন থেকে প্রাতমাপূজ সম্বন্ধে তার মনোভাব 
আপোষহীন। দেবেন্দ্রনাথ “বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত আত্মপ্রত্যয়ের আলোকে' 
্রা্গধর্মকে ভক্তিবাদী আন্দোলনের পথে পরিচালিত করলেন। উপনিষদকে 
দেবেন্দ্রনাথ নিজের ধারণাঁমতো! গ্রহণ বর্জন করেই ব্রাহ্গধর্মের শান্্ীয় ভিত্তি 
স্থাপন কবেছেন। তার নিজের ভাষায় “যখন আমাব হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব 
উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, “এই বরন্ধাণ্ডের যে কিছু পদার্থ, সমুদ্বায়ই 
ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে, পাপচিস্ত। ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া 
ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর : কাহারও ধনে লোভ করিও না”_-তখনই আমার 
হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছৃসিত ইয়া! উঠিল,*"***উপনিষর্দের এক এক 
মহাবাক্যে আমার আত্ম! জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল ।+..***কিন্ত যখন 
এই উপনিষদে দেখিলাম “অয়মাতমা। ব্রহ্ম 'সোহহ্মন্মি' “তত্বমসি'--এই আতা 
ব্র্দ, তিনি আমি, তিনি তুমি'__তখনই বুবিলাম যে ব্রাহ্গধর্মের মূলতত্বের সহিত 
ইহার সকলবাক্যের কোনে। এঁক্য নাই।..*আবার যখন তাহাতে দেখিলাম 
জজ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্বাণমুক্তি, তখন' আমার আত্মা তাহাতে 
ভয় দর্শন করিল। “যথা নছাঃ স্তন্দমমানাঃ সমুদ্রেহস্ত* গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম্‌।, যেমন নদীসকল 
সন্মান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমূত্রেতে লীন হয়, সেইপ্রকার 
্রহ্জ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হুইয়া পরাৎপর পূর্ণপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। 
ইহা! তে মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা! ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ, কোথায় ব্রাঙ্গধর্মে 
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আত্মার অনস্ত উন্নতি, আর কোথায় তাহার এই নির্বাণমুক্তি '..বেদাস্তের এই 
নির্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল ন1।” [১৮৬৭ সালে ভারতবর্ষাঁয় 
্রা্মমমাজে কেশবচন্ত্রে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ " 

দেবেন্দ্রনাথের এই ভক্তিবাঁদী সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
করে অক্ষয়কুমার দত দেবেন্ত্রনাথকে দিয়েই বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার 
করালেন। বেদের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির মন্ত্রমালাই যে “বেদ অভ্রান্ত' এই মতবাদের 
উৎপত্তির কারণ সেকথা৷ বোধহয় দেবেন্দ্রনাথ ব! অক্ষয়কুমার ভেবে দেখেন নি। 
কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদের ফলেই ্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র মতো! গগ্যশিল্পের 
আবির্ভাব--পরবর্তাঁকালে যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায়। 
বস্তত রামমোহনপরবর্তা উনবিংশ শতাবীর ব্রহ্ষসঙ্গীতে এবং রবীন্দ্রনাথের 
অধ্যাত্বরসের কবিতায় মহধি দেবেন্ত্রনাথেরই ভাবকল্পনার বুদুরপ্রসারী বিস্তার । 

পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র বাইবেল অবলম্বনে যে পাশ্চাত্য ভক্তিবাদের 
আমদানী করতে চেয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের ত! মনঃপৃত হয় নি। কিন্তু 
শ্রীরামকষ্ণসান্নিধ্যে আসার পর থেকে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে জগতের বিভিন্ন ধর্মের 
তুলনামূলক চর্চার আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হয়। রামমোহনের তুলনামূলক ধর্মচার 
এঁতিহা তে ছিলোই। কেশবনন্ত্র তার শিষ্বমণ্ডলীর দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম ও সেই 
সব ধর্মের সাধকর্দের জীবন সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন । 
গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম” শ্রীরুষ্চৈতন্য ও তাহার 
স্বভাবনিষ্ঠ যোগ ব্রেলোক্যনাঁখ-সান্তালের “ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা”, ঈশাচরিতামৃত, 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের 4001215] 101150, অঘোরনাথ গুপ্তের 'শাক্যমুণি» 
গিরিশচন্তর সেনের মোহাম্মদের জীবনী,, “মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তত্প্রবাতিত 
ইসলাম ধর্ম, প্রভৃতি গ্রন্থমাল। বাংলাঁসাহিত্যে অধ্যাত্মমননের দিক থেকে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে গিরিশচন্্র সেনের “পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি 
ও সংক্ষিপ্ত জীবনী, বাঁংলাঁসাহিত্যে শ্রীরামকুষ্ঃপ্রসঙ্গের প্রথমযুগের দৃষ্টাস্ত । 

ব্রাহ্মদমাজের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্খ কেশবচন্দ্রকেই সবচেয়ে 
অধ্যাত্মগুণমপ্ডিত মনে করেছিলেন। শ্রীরাম ও কেশবচন্দ্র পরস্পরকে 
কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন, এ নিয়ে পরবর্তাকালে বিতর্কের ঝড় বয়ে 
গেছে। এ বিষয়ে কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি, 
দিব্যদর্শন ম্মরণীয়-_“কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখলাম। 
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সদাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তাঁর দল |, একঘর লোক আমার 
সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটা! ময়ূর তার পাখা বিস্তার 
করে বসে আছে । পাখা অর্থাৎ দলবল, কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি, 
ওটি রজোগুণের চিহন। কেশব শিষাদ্দের বলছে-_“ইনি কি বলছেন, তোমর! সব 
শোন। মাকে বললাম, “মা, এদের ইংরাজী মত, এদের বল! কেন? তারপর 
মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর 
মায়ের নাম ওর! নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। 
কিন্তু আদি সমাজে গেল ন11৮১০ 

শ্রীরামকুষ্দেব এজাতীয় আরো! ভবিস্বাদ্দর্শনের কথা বলে গেছেন । বিশেষতঃ 
নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তার দর্শনের কথা! আমরা জানি। আলোচ্য কেশব-প্রসঙ্গে 
দর্শনটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় আদিত্রাহ্মসমাঁজে শ্রীরামকষ্ণের মাতৃভাবসাধনার প্রভাব 
বিস্তৃত হয় নি। 

কেশবচন্্রের বংশধারায় এঁতিহাগতভাবে বৈষ্ণবভক্তি তো! ছিলই, আর 
বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ঈশ্বরের মাতৃনাম তো বহু যুগ থেকে উচ্চারিত । 
সেক্ষেত্রে কেশবচন্ত্র যে বিশেষভাবে হরিনাম ও মায়ের নাম শ্রীরামকষ্ণদেবের 
কাছে পেলেন-_-একথার তাৎপর্য বোধ করি এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণপাধনায় এ ছুই 
নাম নবধুগের অধ্যাত্মপ্রেরণার প্রোজ্জল প্রতীক হয়ে উঠেছিল। 

কেশবচন্দ্রের অন্ুগামীদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী 
শ্রীরামকষ্ণদেবের ন্েহলাভে ধন্য হয়েছেলেন। নিরাকার উপাসনার অনুগামী হয়েও 
বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরের রূপময় প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে সকার সাধনার গভীরে প্রবেশ 
করেন। শিবনাথ কেশবচন্দ্রের দল থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্ুক্ষণ জীশ্বর-তন্ময়তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
অন্থরাগভাঁজন হয়েছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মমমাজ অবধি ব্রাহ্ম-আন্দোলনের 
বিস্তৃতির পর থেকেই এ সমাজের প্রভাব শিক্ষিতসমাজে সন্কুচিত হয়ে আসে। 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মবিবাহ-আইন উপলক্ষ্যে কেশবচন্দ্রের নিজেকে অহিন্দু ঘোষণা, 
দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরত্বরূপের সণ্ডণ অথচ নিরাকার উপাসনার মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ 
রাখ! ও অন্যদের মতবাদকে ভ্রান্ত মনে করা, তৃতীয়তঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 


১৭ কথামত : ৪র্ঘ: ৯ই আগস্ট, ১৮৮৫ 


৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


আন্দোলনের প্রভাবে ক্রমে ঈশ্বর-অন্বেষণের আগ্রহ হাঁস-_এগুলিই ব্রাহ্মদমাজের 
প্রভাবলোপের মুল কারণ। 

রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী অবধি ব্রাঙ্গ-আন্দোলন যুক্তিবাদী আধুনিক 
চিন্তার আবর্তে ঈশ্বরঅনুধ্যানের স্থিরবিন্দুতে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
তরুণসমাজকে সংহত করেছিলেন। ব্রাহ্মমমাজের নীতিপরায়ণতা, সৌন্দর্যরুচি, 
ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ যে বাঙালী সংস্কৃতির নবরূপাস্তরে অনেক পরিমাপ 
সহায়ত! করেছিল, সে বিষয়ে কোনে! মতভেদই থাকতে পারে না। অপরপক্ষে 
একটি সংকীর্ণ শিক্ষিতগোষ্ঠীর বিশেষ কিছু নেতৃবৃন্দের ধারণা অনুয়ায়ী ধর্ম ও 
সমাজের হাজার বছরের বিবর্তন সংহত হয়ে যাবে--এ আশাও বাতৃলত। ৷ 
শ্রীরামকৃষ্-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের ফলে ভারতীয় ধর্মচেতনার সর্ববিধ 
প্রকাশের নিজস্ব সার্থকত। প্রমাণিত হয়ে ব্রাহ্মদমাজের আরব্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা 
দান করলে! এবং সনাতন ধর্মের নিজস্ব প্রাণশক্তিও পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যাপ্ততম 
ও গভীরতম শ্রীরামকুষ্ণসাধনায় প্রমাণিত হলো]। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাঙ্গভক্তদের 
বলেছিলেন, “ব্রাহ্গসমাজের তোমরা! জ্ঞানী নও, ভক্ত !” ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্ত 
ও জ্ঞানীর পার্থক্যটুকু মনে রেখে আমর! পরবর্তাঁ আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রন্গের দুটি রূপ-_“ছে বাব ব্রহ্ধণে! রূপে মুর্তকৈবামূর্ত 
মৃত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।”_মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর, পরিচ্ছিন্ 
ও অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ |” ১৯ কঠোপনিষদের কাব্যময় ভাষায়-_ 

অগির্যথৈকে! ভূবনং প্রবিষ্টে। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। 

একস্তথ! সর্বভূতান্তরাত্ম। রূপং রূপং প্রতিরূপো! বহিশ্চ।৯২ 

শ্ীরামকষ্জদেবের ভাষায়--'আগুনে যে রং-এর বড়ি দেবে সেই রং দেখা 
যাবে ।১৩ সুতরাং ঈশ্বরীয় রূপের ইতি করতে যাওয়া চিন্তার শীমাবদ্ধতারই 
পরিচায়ক । পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মশাস্ব সেই অসীম অব্যক্তের সামান্য আভাস 
দিতে পারে মাত্র। তাই বিদ্যাসাগরের সৃন্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন,_ 
“ব্রহ্ম যে কি, মুখে বল! যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, 
তন্ত্র, বড়দর্শন সব এঁটে হয়ে গেছে। মুখে পড়৷ হয়েছে, সুখে উচ্চারণ হয়েছে__ 
১১ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ : দ্বিতীয়াধ্যায় : তৃতীয় ব্রাহ্মণ : ১ম শ্লোক। 
১২ “কঠোপনিষৎ : ২।২।৯ 
১৩ কথামত: ওর্থ 


শ্রীরামকষ্চমনীষ! ও বাংলাসাহিত্য ৮৭ 


ত।১ ধ্রটো হয়েছে । কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি 
বর্ম । ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যস্ত কেহ মুখে বলতে পারে নই ।”১৪ 

জ্ঞানসঙ্কলিনী তশ্ত্রে আছে-_ 

উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ববিদ্য! মুখে মুখে । 
নোচ্ছিষট ব্রহ্ধণো জ্ঞানমব্যক্তং চেতনাময়ম্‌ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্খ তার পরিকরবৃন্দের কাছে এই সপ্তমভূমির অন্ভূতির কথ! বলতে 
চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দে চেষ্টার উপক্রমেই স্বস্বরূপে সমাহিত তাঁর পক্ষে আর 
বক্তার ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয় নি। 

কিন্ত ব্রঙ্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্ধদেবের কোনো কোনে সিদ্ধান্ত 
প্রচলিত দার্শনিক ধারণাঁকে অতিক্রম করে । যেমন, জ্ঞান, অজ্ঞান ও নিজ্ঞান 
সম্বন্ধে তার উদ্তি-_“বহ্গজ্ঞানের পরও আছে । জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান 
আছে বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে । বশিষ্ঠ শতপুত্রশোকে কাতর হলেন। 
লক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার 
আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাট। ফোটে, আর একটি আহরণ 
করে সেই কীটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাটাটিও ফেলে দেয়।.' 

দেখনা, যার আলো! জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার। জ্ঞান আছে; যার স্থখবেধি 
আছে, তার ছুঃখবোধ আছে ; যার পুণ্যবোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; 
যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধ আছে; যাঁর শুচিবোধ আছে, তার 
অশুচিবোধ আছে; যার আমি বোধ "্মাছে, তার তুমি বোধ আছে। 

“বিজ্ঞান কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জান|। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ-_-এ 
বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। মেই আগুনে ভাত “শাঁধা, খেয়ে হষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম 
বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোন, তার নাম জ্ঞান। তার সঙ্গে আলাপ, 
তাকে নিয়ে আনন্দ করা _বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে-_-এবই 
নাঁম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান ।”৯৫ 

সিঁড়ির উপম! দিয়ে তিনি “বিজ্ঞানের, কথাটি এইভাবে বিশদ করেছেন-_ 
“জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে । যেমন 
সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাদে পৌছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে 


১৪ কথামৃত : নি ৫ই আগই, ১৮৮২ 
১৫ তদেব: ৩য়: ৯ইসেপ্টম্বর ১৮৮৩ 


৮৮ শ্রীরামরুষ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


তার সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন ছাদ 
যে জিনিষে তৈরী, সেই'ইট, চুন, স্থুরুকিতেই সিঁড়িও তৈরী। ছাদে অনেকক্ষণ 
লোঁক থাঁকতে পারে না, আবার নেমে আসে । ধার! সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন 
করেছেন, তারাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা রে গা 
মাপাধানি। “নি তে অনেকক্ষণ থাক যায় না। “আমি” যায় নাঃ তখন 
দেখে তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব।»১৬ উপলব্ধির এই আলোকেই 
সমাধির স্তর থেকে নেমে এসে মত্্যপৃথিবীর মান্ুভাইদের ডেকে বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন-__ 
বহুরূপে সন্মুখে তোমার, 
' ছাড়ি কোথ! খুঁজিছ ঈশ্বর । 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর | 

শ্রীরামকৃষ্ণভাবসিন্ধুই বিবেকানন্দ-জীবনকাব্যে উদ্বেলিত। 

প্রীরামকৃষ্ণদেৰ বলতেন, “প্রথম নেতি নেতি করবার সময় জীবজগংকে 
ছেড়ে দিতে হয়।...বেলের সার বলতে গেলে শীসই বোঝায়, তখন বীচি আর 
খোল! ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা ওজনে কত ছিল বলতে গেলে, শুধু শাস 
ওজন করলে হবে না । ওজনের সময় শীস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে । যারই 
শাস, তারই বীচি, তারই খোল! । 

ধারই নিত্য, তারই লীলা । তাই আমি নিত্য লীল| সবই লই। মায়া 
বলে জগৎকে উড়িয়ে দিই না। তা হলে যে ওজনে কম পড়বে ।”১৭ একহিসাবে 
প্রীরামরুষ্দেবের এই মতবাঁদকে বিশিষ্টাদৈতবাদ বলা যেতে পারে। কিন্ত 
সমাধির উচ্চতম স্তরের থেকে নারদ, শুকদেব, বিবেকানন্দের মতো! কজন ফিরে 
এসে ভক্তি তক্ত নিয়ে থাকতে পারেন, সে কথ! ভেবে দেখলে শ্রীরামকৃষ্জদেবের এই 
বিজ্ঞানতত্ব অদবৈতার্শনের ক্ষেত্রেও নৃতন ব্যপ্জনা। নিবিকল্প সমাধির জন্য ব্যাকুল 
নরেন্ত্রনাথকে তাই শ্রীরামরুষ্ণ বলেছিলেন, সমাধির চেয়ে উচু অবস্থা, আছে। 

সমাধির সর্বোচ্চস্তরের ব্রদ্মোপলব্ধির সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের প্রতি কর্মে ও 
স্তরে ব্রহ্মবোধকে পরিব্যাপ্ত করার পন্থা হিসাবেও শ্রীরামক্ণ-ব্যাখ্যাত নিত্য ও 


১৬ কথামত: ৩য়: ৫ই আগ, ১৮৮২ 
১৭ তেব: ১ম: ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ 


শ্রীরামকৃষ্চমনীষা! ও বাংলাসাহিত্য ৮৯ 


লী-তত্বের উপযোগিতা ম্মরণীয়। এই দৃষ্টিতেই বিচার করলে শ্রীরামরুষ্খদেবের 
ভাষায় বল! চলে, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।, শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরিকরদের অ্তম স্বামী অখগ্ডানন্দ জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে মুশিদাবাদের সারগাছি- 
গ্রামে ছুততিক্ষগ্রস্তদের সেবায় যখন আশ্রমপ্রতিষ্ঠার সুচনা করেন, তখন প্রথম 
জীবনের “নেতি', “নেতি'-বিচারে হিমালয় যাত্রা এবং শেষজীবনে “ইতি', 
ছতি'-বিচারে বিশ্বচরাচরময় ব্রহ্মসতার উপলবিগত পার্থক্য হ্ৃদয়লম করে- 
ছিলেন। বিবেকাঁননোর “কর্মে পরিণত বেদান্ত বা 718001581 ড০515-এর 
মূলে নিত্য ও লীলার এই সংযোগ । 

প্রশ্ন উঠতে পারে মানবকল্যাণের জন্য আত্মদণানের আদর্শই তো! মানুষের 
পক্ষে যথেষ্ট । ব্রহ্মোপলন্ধি, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, নবনারায়ণবাদের কি প্রয়োজন ? 
উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাঁজে ঞ্ববাঁণ (70516015150) ) ও হিতবাদের 
( 06116517910190 ) প্রভাবে একদা! মানবিকতাবাদের আগগ্রহই প্রাধান্য লাভ 
করেছিল । একালেও ধারা জড়বাদভিততিক সাম্যবাদ বা মানবিকতাবাদে বিশ্বাসী 
তার! ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্ম উপলব্ধির সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন। আধুনিক চিস্তার 
পটভূমিতে তাই বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকুষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি ল্মরণীয়। 
বিদ্যাসাগরের কর্মধারাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্বগুণ-মিশ্রিত চিত্ববৃত্তির প্রকাশরূপে 
দেখেছিলেন। কিন্তু তবু বিদ্যাসাগরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, “তুমি যে সব 


কর্ম করছো, এসব সতৎকর্ম॥। যদ্দি আমি কর্তী এই অহঙ্কার ত্যাগ করে 
নিষ্ষামভাবে করতে পারো, তাহলে $৭ই ভালো । এই নিফাম কর্ম করতে 


করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালোবাস! আসে। এইর্বপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে 
ঈশ্বর লাভ হয়।"'জগতের উপকার মানুষ কে না, তিনিই করছেন, যিনি 
চন্্রনূর্য করেছেন, যিনি ম! বাপের স্নেহ, যিনি মহত্-এর ভিতর দয়া, যিনি সাধু 
ভক্তের ভিতর ভক্তি দ্রিয়েছেন।"**অস্তরে সোন! আছে, এখনও খবর পাঁও নাই। 
একটু মাটি চাঁপ৷ আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে ।”১৮ 
অপর পক্ষে নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্তদেকুই বিশ্বজনে কল্যাণে সমাধির আনন্দ 
লাভের বাসন! তুচ্ছ করে চরম আত্মোত্সর্গের জন্য আহ্বান করেছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরটিতে বসে একদা! তিনি “জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে 
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ও শ্রীরামরু্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


জীবসেবা-রূপ যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, বিবেকানন্বজীবনে তা৷ পৃথিবীর 
সর্বপ্রাস্তে প্রসারিত হয়ে'জীব-ব্রহ্ম এঁক্যঘোষণ! করে চলেছে । ঈশ্বরাহ্থভৃতিহীন 
কর্ম মানুষকে অরুতজ্ঞতা ও অতৃষ্থিতে কতো! তিক্ত করে তুলতে পারে, স্বস্বং 
বিদ্ভাসাগরের শেষজীবন তার উদাহরণ। বিদ্যাসাগর ভারতীয় অধ্যাত্মর্শনের 
গভীরে ডুব দিতে পারেন নি বলেই হয়তো শ্রীরামকৃষ্চদেব তাকে জঈীশ্বরচেতনার 
কথ! বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্যান্ত্য আদর্শের মানবিকতার 
সঙ্গে ভারতীয় নরনারায়ণবাদের মিলনসাধন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবন- 
জিজ্ঞাসার এক প্রয়োজনীয় সর্ত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবত্তিত সেবাধর্ষে 
তার পরিণতি । 

শ্রীরামরুষ্ণ কথামুতে'র পঞ্চমভাগের পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্দেব ও বস্কিমচন্দরের 
সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি সংস্থাপিত। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র, বিদ্যাসাগর--এ দের 
দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই গিয়েছিলেন । আর শ্রীরামকুঞ্চতক্ত অধরলাল সেনের 
বন্ধুহিসাবে ডেগুটি ম্যাজিট্টেট বঙ্কিম অধরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্$-সন্দর্শনে 
এসেছিলেন । বস্কিমের সঙ্গে আলাপেও পরোপকার প্রসঙ্গ উঠেছিল । এক্ষেত্রেও 
উপকার প্রসঙ্গে প্রীরামকুষজের বক্তব্য-_“পরের উপকার, পরের মঙ্গল সে ইশ্বর 
করেন-**তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না৷ কোন হ্থত্রে তার কাজ 
করবেন ।”১৯ 

পরাবিদ্া ও অপরাবিগ্া_-এ দুয়ের মধ্যে কোনটি আগে 1-এ প্রশ্নও 
উঠেছিল। শ্্রীরামকু্জ বলেছিলেন, “কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই 
না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । তার! মনে করে, আগে জগতের বিষয়, 
জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। তার! বলে ঈশ্বরের স্থা্ট 
এসব না বুঝলে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। তুমি কি বল? আগে 9০161০5 না 
আগে ঈশ্বর?” বঙ্ধিম_“্থ্যা, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু 
এ দিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানবো কেমন করে? আগে পড়াশুনা করে 
জানতে হয়।” 

শ্রীরামকষ্--“এ তোমাদের এক! আগে ঈশ্বর, তারপর স্ষ্টি। তাকে 
লাভ করলে দরকার হয়তো৷ সবই জানতে পারবে । যদ্দি যু মল্লিকের সঙ্গে 
আলাপ করতে পারো, যো৷ সে! করে, তা হলে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদ 
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মকর ক-খান। বাড়ী, কত কোম্পানীর কাগজ, ক-খান! বাগান এও জানতে 
পারবে ।*২9 

অন্গশীলনধর্মপ্রবন্ত! বঙ্কিমচন্দ্রের কর্লিত দেবী চৌধুরাণীর পাঠ্যতালিক! মনে 
করলেই এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যেতে পারে। ্্রীরামকৃষ্ণদেব বৈষয়িক 
জ্ানকে অধ্যাত্মঙ্ঞানের পূর্বসর্তরূপে মানতে রাজী হুন নি। তাই “দেবী চৌধুরাণী, 
পাঠ শুনবার সময় ভবানী পাঠকের “দোকানদারীর'র প্রস্তাব তার কাছে অসহা 
ঠেকেছে । শ্রীকষ্ণচরিত্রে, বঙ্কিম যে রাঁধাকাহিনী বা! বুন্দাবনলীল! বর্জন করেছেন 
সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্চদেবের ব্যঙ্গোক্তি-_-“ওসব কথ! ওদের খবরের কাগজে 
নাই'২১_এক্ষেজে ম্মরণীয়। অপরপক্ষে “দেবী চৌধুরাগী”তে প্রফুল্পর সরল 
স্বামীপ্রেমকে পতিব্রতা'র ধর্মরূপে তিনি প্রসন্ন সমর্থনও জানিয়াছেন। 

বঙ্থিম-সমসাময়িক হিন্দুধর্মের প্রচারকদদের মধ্যে পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণির 
সঙ্গে শ্রীরামরুঙ্দেবের কথোপকথন আর একদ্দিক থেকে আলোচনাযোগ্য । 
লোককল্যাণের জন্য শশধরের ধর্মপ্রচারে আগ্রহের কথা জেনেও শ্রীরামকষ্ণদেব 
ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন প্রচারকার্ষের মূল্য, শ্বীকার করেন নি। শশধরকে তিনি 
বলেছিলেন, প্যদ্দি আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। 
আর্দেশ পেয়ে য্দি কেউ লোকশিক্ষ1! দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে ন1। 
বাণ্াদিনীর কাছি থেকে য্দি একটি কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে বড় 
বড় পত্তিতগুলে। কেঁচে। হয়ে যায়।.*****চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে তুমি 
আমার কাছে এস? এস বলতে হয় ন-_-লোহা৷ আপনি চুম্বক পাথরের টানে 
ছুটে আসে। এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা বলে মনে করো না যে তার 
জ্ঞানের কিছু কমতি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে, 
তাঁর জ্ঞানের শেষ নেই, সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ফুরায় ন!। 

ও-দেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। 
তেমনি যে আদেশ পায় সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা আমার পেছন 
থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। সেজ্ঞান আর ফু না 1৮২২ এক্ষেত্রে স্মরণীয়, 
পরবর্তীকালে পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে শ্রীরামরুঞ্দেবের এই সাক্ষাৎকারের ঘটন! 
নিয়ে “সাহিত্য; পত্রিকায় বেশ কিছু বাদানুবাদ হয়। বিশেষতঃ “শ্ীরামকষ্ণলীলা 
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প্রসঙ্গে বিধৃত বিবরণটিই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। শাস্ত্রপাপ্ডিত্যহীন শ্রীরামকু্ণ- 
দেবের কাছে সেকালের হিন্দুয়ানির সের! ব্যাখ্যাতা৷ পণ্ডিতের এতটা বিনয় 
স্বীকার বোধ করি অন্ুরাগীদের ভালে! লাগে নি এবং পণ্ডিত শশধরও পূর্বসিদ্ধাস্ত 
পরিবর্তন করে থাকবেন। সে যাঁই হোক, শ্ররামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে সেকালের 
সব পণ্ডিতই যে স্তব্ধ হয়ে শুনতেন এবং নিজেদের অপূর্ণতাকে পুর্ণ করে যেতেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীরামক্কষ্খমনীষার যে সামাস্টপ্রান্ত আমর! স্পর্শ করার 
চেষ্টা করলাম, তাতেও দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরের সেই বুন্দে বির কথাই সত্য-_ 
প্রথম দিন দর্শনার্থী মহেত্ত্রনাথ গুপ্তকে যে বলেছিল, আর বাব! বইটই! সব 
গর মুখে ।২৩ 

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিস্তানায়কদের পাশাপাশি শ্রীরামকুষ্দেবকে বলা 
যায় সমগ্র যুগজিজ্ঞাসার অস্তরতম উত্তর। ভারতীয়তার মর্মবাণী যা, তাই 
শ্রীরামক্কষ্ণবাণী। একদিক থেকে য1 ভারতীয়, অন্যর্দিক থেকে তাই বিশ্বজনীন । 
শুধু ভারতবাঁসীরই নয়, মনের ছন্দে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীর আজ প্রয়োজন পরম 
উপলব্ধির এঁক্যবোধ, সমন্বয়, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ । 

উনবিংশ শতাব্দীর মননলোকে যে প্রাচ্যবাদ বা! 01161865115 জমগ্র 
পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় প্রজ্ঞার এক বিস্ময়কর উদ্দাহরণ স্থাপন করেছিল, 
শ্রীরামকৃষ্ণ যেন গল্পে, গানে, উপমায়, রূপকে, অন্থভূতিতে ও বিশ্বকল্যাণে 
আত্মদানে সেই প্রাচ্য প্রজ্ঞার রূপমূ্তি হয়ে ধরা দ্রিলেন। শ্রীরামরৃষ্ণবাণীই 
সংস্কৃত ও ইংরেজীতে পণ্ডিতজনের তব্বালোচনার “চন্দ্রচুড়জটাজালে আবদ্ধ 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মর্মপ্রবাহ সর্বজনের কাছে উন্মুক্ত করে দিলো । বাংল! 
চলতি গন্ভ জগতের মহত্মম উপলব্ধির যোগ্যবাহন হয়ে উঠলো । একদিকে দেখা 
দিলে! স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, পরিব্রাজক, “ভাববার কথার 
সরস রচনাভঙ্গী, আর একদিকে দেখ! দিল স্থিতধী মননের সংহত গদ্যে “বর্তমান 
ভারত? ব! স্বামী সারদানন্দের শ্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' জাতীয় গ্রস্থ। আবার 
বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে লোঁকশিক্ষার এক নতুন প্রেরণ দেখা দিল 
গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্ত্র প্রভৃতির নাটকে । স্বামী বিবেকানন্দ, 
গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভ্রেলোক্যনাথ সান্তাল, অক্ষয়কুমার সেন- এমনি 
কতজনের লেখনী থেকে সংগীত, কবিতা ও জীবনীকাব্যের নব নব প্রন্রবণ 


২৩ কথামত : ১ম : ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ 


ঈীরামকৃষ্ণমনীষ। ও বাংলাসাহিত্য ৯৩ 


দেখ দিল বাঁংলাঁসাহিত্যে। তবু সব মিলিয়ে তার জীবন ও কথ! আজও 
তেমান অন্তহীন রহম্তনিলয়। যিনি যেভাবেই আলোচন! করুন, তাকে দেখার 
ও অনুভবের শেষ নেই। 
শাস্ত্রীয় উপলব্ধির পাশাপাশি নিতান্ত ঘরোয়। উদ্দাহরণের দ্বারা বক্তব্য 
বিষয়কে তিনি একান্ত কাছের জীবস্ত সত্যে পরিণত করেছেন। সেইসঙ্গে ছোট 
ছোট গল্পের সাহায্যে তত্বকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তব ও সাগ্রহ অনুধ্যানের 
বিষয় করে তুলেছেন। ভাববৈচিত্র্য ও গল্পকাহিনীর অজন্বতায় শ্রীরামকষ্ণবাণী- 
সংগ্রহ জগতের অন্ত যে কোনে! মহাঁপুরুষের তুলনায় অনেক বেণী অগ্রসর । 
তার কারণ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম সকল মত ও পথের সাধনাকে সত্য 
জেনে সমান শ্রদ্ধায় স্বীকৃতিদান। আবার সর্বভাবের প্রতি শ্রদ্ধাসত্বেও আপন 
মাতৃভাঁবে তিনি অবিচল। এই মাতৃভাঁবই বিবেকানন্দের ভাষায় 7%000201 
01 811 1116101)5- সমস্ত ধর্মের জননীস্বূপ--সেই অদ্বৈততত্ব । 
শ্রীরামকুষ্ণদেব বলেছেন--“যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক, অনেকেই 
একঘেয়ে । আমি কিন্তু দেখি সব এক। শান্ত, বৈষ্ণব, বেদাস্ত সব মতই 
সেই এককে লয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তারই নানা রূপ । 
বেদে ধার কথ! আছে, তন্ত্র তারই কথা, পুরাণেও তারই কথা। সেই এক 
সচ্চিদানন্দের কথা, ধারই নিত্য, তারই লীল!। 
বেদে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ধ। তত্ত্রে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ 
শিবঃ কেবলঃ-_কেবলঃ শিবঃ| পুরাণ বলেছে, ও সচ্চিদানন্ঃ কৃষঃ। সেই 
এক সঙচ্চিদানন্দের কথাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে আছে 1৮২৪ 
আবার লীল! ও নিত্যের অভেদ সত্বেও নি" ্যর ধিক থেকে দেখলে-__ 
“ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ, এইটি জানার নাম জ্ঞান ।” “সেই সংশ্বরূপ ব্রহ্ধ 
নিত্য-_-তিনি কালেই আছেন--আদি অস্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণন। করা যায় 
না । বলা যায় তিনি চৈতন্যন্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ । জগৎ অনিত্য, তিনিই 
নিত্য। জগৎ ভেম্বীম্ব্ূপ। বাঁজীকরই সত্য, বাজীকরের ভেম্কী অনিত্য ।”২৫ 
" কিন্তু এই অদ্বৈত অধিষ্ঠান থেকে নেমে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে ভক্তি ভক্ত 
নিয়ে থাকতেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী সারদাঁনন্দজীর বিশ্লেষণটি প্রণিধানযোগ্য-_ 
২৪ কথামুত : ৪র্থ : ওরা জুলাই, ১৮৮৪ 
২৫ তদেব : ৪র্থ: ২বা অক্টোবর, ১৮৮৪ 


৯৪ শ্রীরাম ও বাংলাসাহিত্য 


“ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচন| করিতে যাইয়! স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, নিধিকল্ন 
ভূমিতে উঠিয়৷ অদ্বৈত ভাবে ঈশ্বরোপলক্বিই মানবজীবনের চরমে আসিয় 
উপস্থিত হয়। আবার এ ভূমিলন্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সন্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, “সব 
শেয়ালের এক রা, অর্থাৎ সকল শিয়ালই যেমন একভাবে শব করে তেমনি 
নিবিকল্প ভূমিতে ধাহারাই উঠিতে সমথ হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকেই এঁ ভূমি 
হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্টের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন,“হাঁতীর বাহিরের দত যেমন 
শত্রুকে মারবার জন্য এবং ভিতরের দাত নিজের খাবারের জন্য, সেইরকম 
মহাগ্রতুর দ্বৈতভাঁব বাহিরের ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিষ ছিল ।”২৬ 

সাকার নিরাকার, দ্বৈত অহৈত, নিত্য লীলার তত্বচিন্ত! শ্রীরামকৃষ্ণবাণীতে 
অপরিমেয় কাব্যমাধুরী নিয়ে এইভাবে ফুটেছে--“সাঁকার নিরাকার ছুই সত্য। 
শুধু নিরাকার বল! কিরূপ জান? যেমন, রম্থন চৌকির একজন পৌ৷ ধরে 
থাকে-__তার বাণীর সাত ফোকর থাঁক! সত্বেও, কিন্ত আর একজন দেঁথ রাগ- 
রাগিণী বাজায়। সেইরূপ সাকাঁরবাদীরা দেখ উশ্বরকে কতভাবে অস্তোগ 
করে। শান্ত দাস্ত সধ্য বাৎসল্য মধুর-_নানাঁভাবে । 

“কি জান অমুতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া । তাস্তব করেই হোক অথবা 
কেউ ধাক! মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল। দুইজনেই অমর 
হবে ।”২৭ 

“*****সচ্চিদানন্দ যেমন অনন্ত জলরাশি । মহাসাগরে জল, ঠাওা দেশে 
স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিহিমে সেই 
সচ্চিদানন্দ ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। খধির! সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় 
রূপ দর্শন করেছিলেন আবার তাঁর অঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের 
শারীর তাগবতীতন্থ দ্বার! সেই চিন্নয়রূপ দর্শন হয়। 

“আবার আছে ব্রহ্গ অবাজ্মনসোগোচর। জ্ঞান হুর্ের তাপে সাকার বরফ 
গলে যায়.."***অনস্তকে কে মুখে বোঝাবে। পাখি যত উপরে উঠে, তার 
উপর আরও আছে ।”২৮ 


'শ্রীরামকৃষ্ণমনীযা ও বাঁংলাষাহিত্য ৯৫ 


উপলব্ধির এই আনন্দঘন প্রকাঁশই জগতের সব সাহিত্যন্থ্টির মৌলপ্রেরণ!। 
সাহিত্য শুধু জীবনের যথাস্থিত অনুকরণ নয়, শুধু ব্যাধ্য। বা সমালোচনা নয়, 
সাহিত্য সর্বহৃদয়ের সহিত সংযোগ । বিশ্বসাহিত্যে মাঝে মাঝে এমনি সব সাধক- 
সাহিত্যিক দেখা দিয়েছেন, ধাদের বাণী ও রচনায় নিখিলমানবের অন্তনিহিত 
ব্র্মসত্তার জাগরণ ৷ বাঁংলাসাহিত্যে শ্রীরামকষ্জবাণী তেমনি সাহিত্যরুতি। 

ভারতীয় সাহিত্যে তাই সহৃদয় হৃদয়ে ব্রন্মানন্দ-সহোদর কাব্যরসান্বাদন। 
আবার এমনও ঘটে যখন কাব্যান্বাদ ও ব্রহ্গান্বাদ এক হয়ে যায় । শ্রীরামরষ্$দেবের 
উপমায় ব্রন্মোপলব্ধির মুহূর্ত--“সাত দেউড়ির পর রাজ! । প্রত্যেক দেউড়িতে 
এক একজন এশ্বর্ধবান পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেক দেউড়িতেই শিষ্য জিজ্ঞাসা 
করছে, এই কি রাজা ? গুরুও বলছেন, না, নেতি নেতি। সগ্তম দেউড়িতে 
গিয়ে |! দেখলে, একেবারে অবাক ! আনন্দে বিহ্বল। আর জিজ্ঞাসা করতে 
হুল না, এই কি রাজ? দেখেই সব সংশয় চলে গেল ।”২৯ 
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ঈশ্বর-সানিধ্যে শ্রীরামকুষঃ 


শ্রীরামকুষ্দেবের মতে, ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্ঠট। আর সে উদেশ্ট 
যে তিনি আপন জীবনে কতো বৈচিত্র্যে ও কী পরম একাত্মতায় অন্ুভৰ 
করেছিলেন তার সেই সাধকজীবনের পটভূমিটিও 'অল্পবিস্তর সকলের জান! । 
পঞ্চবটীর চারধারে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তবধিত যে লতাপাতার বেড়াটি তার 
সাধনস্থলকে সকলের চোখের আড়ালে রাখতো, আজ তা অপন্যত। কিন্তু 
জনকোলাহলে বোধ করি সে সাধনস্থলের প্রচ্ছন্ন মাধূর আজ আর বোঝার 
উপাঁয় নেই-_-অথচ একদিন এইখানেই সকলের চোখের আড়ালে একের পর 
এক তার সাধনার বিচিত্র পন্থাগুলি অতিবাহিত হয়েছে। কামারপুকুরের 
পল্লীপথে যে শিশুটি একদিন শ্ামল মেঘের বুকে শুভ্র বলাকার মাল! দেখে তন্ময় 
হয়েছিল, যে শিশুটি বিশালাক্ষী মন্দিরে যাওয়াব পথে দিব্য আবেশে সংজ্ঞা 
হাঁরিয়েছিল, সেই তে! পরিণত জীবনে একদিন বিশ্বচরাঁচরের অনস্ত সত্যের 
প্রতিভাঁস দেখতে পেয়েছিল, জ্যোতির্ময় বিশ্বরূপিণী তাকে চিরকালের মতো 
আপন অঞ্চলের নিধি করে বুকে নিয়ে ফিরেছিলেন। শুধু ভক্তের ভগবানকে 
চাওয়া তে। নয়, ভগবানের ভক্তকে চাওয়ার ব্যাকুলত। .এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
থেকে পঞ্চবটীর ধুলায় ধুলায় আজও মিশে আছে। শ্রীঅরবিন্দ দক্ষিণেশ্বরের 
যে মাটি তার নিজের ঘরে রেখেছিলেন, সরকারী লোকে তাকে বিপ্রবের মসলা 
ভেবে খুব ভূল করে নি। জগতের সের! অধ্যাত্ম-বিপ্রবের মালমসলা যে ওই 
দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে তাতে সন্দেহ কি? 

রুচিৎ কখনে! অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ আপন স্বরূপ প্রকাশ 
করেছেন। সুদীর্ঘ বারো বছর তিনি সাধন! করেছেন সন্দেহ নেই! কিন্ত 
মনে প্লাখতে হবে সাধন! করলেই যে-কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ হয় না । সেদিন দক্ষিণেশ্বরে 
রাখাল, মাষ্টারমশাই, মহিমাঁচরণ এবং আরে! ছু'একটি ভক্ত ছিলেন। কথায় 
কথায় মহিমাচরণকে শ্রীরামকৃষ্দেব বললেন, “আমার যা অবস্থা-__আপনি 
বলেন, সাধন করলেই ওরকম হয়, ত নয়। এতে কিছু বিশেষত্ব আছে।, 
এমন ম্থদৃঢভাবে বিশেষত্বের দাবী, শ্ররামকৃষ্চচরিত্রের বিনয় ও নমতার কথা মনে 


ঈশ্বর-সারিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ৯৭ 


কমল একটু আশ্চর্য ঠেকে বই কি! কিন্তু মহিমাচরণ সেদিন উপলক্ষ্য, আসল 
লক্ষ্য অন্তরঙ্গ রাখাল, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি। বললেন্র,-__“কথ। কয়েছে; শুধু 
দর্শন নয়-_-কথ। কয়েছে। বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে-_ 
তারপর কত হাসি। খেলার ছলে আঙ্গুল মটকানো! হলো! । তারপর কথা ।-_ 
কথ! কয়েছে! 

“তিন দিন ধরে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্র--এসব শান্ত্রেকি আছে-_-( তিনি) 
সব দেখিয়ে দিয়েছেন ! ' 

'মহামায়ার মায়। যে কি, তা একদিন দেখালে! ঘরের ভিতর ছোট্ট 
জ্যোতিঃ, ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো । আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো ! 

«আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে । অখও সচ্চিদানন্দ দর্শন |, 

“তাই ভাবি এর (নিজের ) ভিতর ম৷ স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা! করছেন। 
যখন প্রথম এই অবস্থা হলো, তখন জ্যোতিতে দেহ জলজ্ল করতো । বুক 
লাল হয়ে যেতো! । তখন বললুম, “ম1, বাইরে প্রকাশ হোয়ো নাঃ ঢুকে যাও 
ঢুকে যাও, তাই এই হীন দেহ।*****এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে 
আগাছ। পালায়-_যার! শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে । 

সাধ ছিল--মাঁকে বলেছিলাম, মা, ভক্তের রাজা হব! আবার মনে 
উঠলো, “যে আস্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে! আসতেই 
হবে! গ্যাখো, তাই হচ্ছে--সেই সব লোকই আসছে ! 

এর ভিতর কে আছেন, আ;র বাপ জানতে।! বাপ গয়াতে ্বপ্রে 
দেখেছিলেন, __রঘুবীর বলছেন, আমি তোমার ছেলে হব। 

দ্যাঁংট! বেদাস্তের উপদেশ দিলে । তিন দিনেই সমাধি। মাধবীতলায় 
এ সমাধি অবস্থা দেখে দে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, আরে এ কেয়া রে! পরে নে 
বুঝতে পারলে-_-এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, তুমি আমায় 
ছেড়ে দাও! ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল; আমি সেই অবস্থায় 
বললাম, বেদাস্ত বোধ না হলে তোমার যাবার মে! লই ! 

কুতির উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, ওরে তোরা কে আছিস আয়। 
গ্যাখো। এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে। 

“এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন--যেন নিজে থেকে এই সব তক্ত লয়ে 
কাজ করছেন। 


৯৮ শ্রীরামরুঞ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


সবরকম সাধন এখানে হয়ে গেছে-জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। 
হঠযোগ পর্বস্ত- আয়ু বড়াবার জন্ত। এর ভিতর একজন আছে। তা না 
হুলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি।, 
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সেদিন উপস্থিত সবাই,_এ কথার গুরুত্ব অর্থাৎ “এর ভিতর একজন থাকার 
তাৎপর্য যে বুঝেছিলেন ত৷ মনে হয় না। কিন্তু ধার! বুঝবার তারা জানতেন, 
এই ভিতরের একজন আর বাইরের একজন--ভগবান ও ভক্ত--নিত্য আর 
লীল! ছুইরূপ আসলে এক অদ্বয় সত্য । যোগেশ্বরী ব্রাঙ্মণীর ভাষায় এবার 
“নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব ।, 

সাধনার অস্তে ঈশ্বরলাভ আর ঈশ্বর লাভান্তে সাধনা--ফুল থেকে ক্রমে 
ফলে পরিণতি এবং আগে ফল পরে ফুল-_ছুধরনের ঈশ্বর সান্লিধ্যের কথা আমর! 
শুনেছি। যেমন ধরুন, বৈষ্ব ভক্তি__শাস্থের রাগান্গগ৷ আর রাগাত্মিকা ভক্তি । 
রাধাকৃষ্-লীল! সহচারীদের অনুগত হয়ে ভগবানের সঙ্গে স্ন্ধ স্থাপন করে 
যে ভক্তি তাই রাগান্ুগা। আর রাগাক্সিকার অধিকারী তারাই ধারা জন্মে- 
জন্মাস্তরে তার অংশ, সঙ্গী ব! অন্তরঙ্গ । কিন্তু ছুয়েরই সাধনা আছে। 

শ্রীচৈতন্য গয়াধাম থেকে নবদ্ীপে ফেরার পথে কানাই নাটশাল! গ্রামের 
কাছে শ্রীকৃষের প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন-_-নবদীপে ফিরে এসে সেই কৃষ্ণর্শন 
পাওয়ার ব্যাকুলতা৷ ক্রমবর্ধমান-- 


“প্রভূ বলে, মোহর দুঃখের অস্ত নাঞ্ি। 
পাইয়াও হারাইলু জীবন-কানাঞ্ডি ॥ 
সভার সস্তোষ হৈল রহস্ত শুনিতে । 
শ্রদ্ধা করি সভে বসিলেন চারিভিতে ॥ 
“কানাঞ্জি নাটশালা-নামে এক গ্রাম । 
গয়! হৈতে আসিতে দেখিল সেই স্থান । 
তমাল শ্যামল এক বালক হ্ন্দর। 
নবগুঞাসহিত কুস্তল মনোহর ॥ 

বিচিত্র ময়ুরপুচ্ছ শোতে তদুপরি । 
ঝলমল মণিগণ লখিতে ন! পারি ॥ 
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হাথেতে মোহন বংশী পরম সুন্দর | 

চরণে নৃপুর শোভে অতি মনোহর ॥ 

নীলস্তস্ত জিনি ভুজে রত্ব-অলঙ্কার। 

শ্রীবৎস কৌন্তত বক্ষে শোভে মণিহার ॥ 

কি কহিব সে গীত ধটির পরিধান । 

মকর কুগ্ডল শোভে কমল নয়ান ॥ 

আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে । 

আমা আলিঙ্গিয়। পলাইল। কোন ভিতে ॥ ( চৈতন্ত'ভাগবত ) 
চৈতন্যভাগবতকার শ্রীচৈতগ্তদেবের এই নবরূপাস্তরের নিহিত অর্থ ব্যাখ্য। 
করতে গিয়ে লিখেছেন-_মহা প্রভু এখন থেকে “ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ 
সাগরে" । এ ভক্তি তারই স্বরূপ শ্রীকষ্ণেব প্রতি ভক্তি। এই ভক্তির বিরহবোধ 
থেকে তার শেষ জীবনের বারোটি বৎসর দিব্যোম্মাদলীল! । শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের শেষাংশের এই দিব্যোন্মাদের সঙ্গে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্দেবের শেষ 
জীবনের কয়েকটি বছর অন্ুক্ষণ জীশ্বরতন্ময় থেকে বিশ্বকল্যাণের মহাত্রত 
উদ্যাপনকে স্বামী সারদানন্দ তার লীলাপ্রসঙ্গে “দিব্যভাব' কথাটির ছার! বুঝাতে 
চেয়েছেন। শ্রীচৈতন্ত তাঁর অস্ত্যলীলাঁয় বাইরের পৃথিবী থেকে আপন ভাব- 
বৃন্দাবনে আপনাকে সংহরণ করে এনেছেন এবং অবশেষে এই অনন্ত প্রেমন্বরূপের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন ; আর শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সাধনলন্ধ পরমসত্য জগতের 
কাছে বিতরণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত সষস্ত বাজ্ময় থেকে একদিকে যেমন 
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙদের জীবনে ও হৃদয়ে ভাবসঞ্চাৰ করেছেন, তেমনি জীবনের 
প্রতিটি কথা ও কাজে বিশ্বজননীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে ত্বরের প্রত্যক্ষ 
সান্গিধ্য যে কী, ত বিশ্বমানবের কাছে ঘোঁধণা করে গেছেন। ভক্ত-ভগবানের 
সেই আলাপচারীটি এখন আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় । 

শ্রীরামকষ্ণজীবন যদি এক মহাকাব্য হয়, তবে সে কাব্যের মূলরসটি নিশ্চয় 

মাতৃত্বরস। যার মূলে হয়েছে উশ্বরের মাঁতৃভীব। অ$ ব মাতৃভাব, পিতৃভাব, 
সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব সব ভাবের রাজ! ছিলেন বলেই শেষ অবধি অন্বৈত 
অনুভবে এনে তার সব সাধনার পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা, কিন্ত সে অদ্বৈত 
ভূমিতেও তার শেষ কথা মনে হয় নি। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে এসে, সানাইয়ের 
সাতটি ফোকরেই পে, দিয়ে, ঝোলে ঝালে চচ্চড়িতে ভাজায় টে মাছকে সব 
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রকমে চেখে নিয়েই তাঁর “রসে বশে থাক।”। “ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়। 
আসা'র যে কাহিনী তাঁর জীবনের পাতায় পাতায় ছড়ানো, আজ আমর! তারই 
দুচারটি ছবি মনে মনে আবার অন্থধ্যানের চেষ্টা করবো । 

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মৃন্ময়ী ভবতারিণী একদিন অযুত আলোঁকতরঙ্গে উদ্ভাসিত 
হয়ে চিন্ময়ীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণচেতনায় আবিভূ্ত হলেন। প্রথম সে দর্শনের পর 
অধ্যাত্ম অনুভবের অখণ্ড জগৎ ধারে ধীরে তাঁর কাছে ধরা দিতে লাগলো । 
স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়, “ঠাকুরের পুজাধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব 
আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই অদ্ভুত তন্ময়ভাব, শ্রী্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় . 
করিয়। সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্য অপরকে বুঝান 
কঠিন। প্রবীণের গানভীধ্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশ. কাল...তেদে বিধিনিষেধ 
মানিয়। চল! অথব1 ভবিস্তৎ ভাবিয়! সকল দিক বজায় রাখিয়! ব্যবহার কর! 
ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত "মা তোর 
শরণাগত বালককে যাহা বলিতে ও করিতে হুইবে তাহ! তৃই-ই বল ও করা 
- সরবাস্তঃকরণে এরূপ ভাব আশরয়পূর্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুন্ 
ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়। দিয়া এককালে যন্তস্বূপ হইয়াই যেন তিনি যত 
কিছু কার্য তখন করিতেছেন।***জগদস্বার বালক এখন তাহারই অপাঙ্গ ইঙ্গিতে 
যাহা করিবার করিতেছিল, ক্ষুন্ধ সংসারের বুথ! কোলাহল তাহার কর্ণে এখন 
কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল না। সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল 
ন1। বহির্জগৎ এখন তাহার নিকট ন্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; চেষ্ট 
করিয়াও উহাতে সে আর পূর্বের নায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না এবং 

্রশ্রীজগদস্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূত্তিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সারপুদার্থ 
| বলিয়। গ্রতীয়মান ইইতেছিল।” [ লীলাপ্রসঙ্গ £ সাধকভাব ] 

ম1 এখন থেকে তাঁর সন্তানকে ইচ্ছাতরঙে ভাসিয়ে মিয়ে চললেন। আপন 
' ইচ্ছ। বলতে কিছুই না থাঁকায় এই দিব্যশিশু জগৎ সংসারের লীলায় আপন 
ভূমিকাটুকুও যে মায়েরই ইচ্ছার প্রকাশ-_একথা জেনে চির আত্মসমর্পণে নিয় 
হয়ে রইলেন। ভাগ্নে হৃদয় এই সময় ভবতারিণীর পৃজারী রামের অপূর্ব 
পূজা দেখার সৌভাগ্য লাত করেছিলেন। তার সাক্ষ্য-অন্থ্যায়ী, কোনোদিন 
ঠাকুর হয়তে! মায়ের মন্দিরে এসে ভাবে উন্মত্ত মাতালের অবস্থায় টলতে টলতে 
পুজোর আসন ছেড়ে মায়ের কাছে এসে দীড়িয়েছেন। সিংহাসনের উপরে 
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উঠে মায়ের চিবুক ধরে আদর করছেন, গল্প করছেন, ঠাট্রা-ইয়াকিও চলছে, 
আবার হয়তে। মায়ের হাত ধরে নৃত্যই শুরু হলে! | » কোনোদিন ব! মায়ের 
অন্নভোগ-নিবেদনের সময় ভোগের থালাটি নিয়ে একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে 
দাড়িয়েছেন, হাতে করে অন্ন তুলে নিয়ে মাকে বলছেন, “খ! মা খা! বেশ করে 
খা! পরে হয়তো বললেন, “আমি খাব? আচ্ছ। খাচ্ছি।'-_এই বলে নিজে 
কিছুটা! খেয়ে বাকিটুকু মায়ের মুখে দিয়ে বলছেন, “আমি ত খেয়েছি, এবার 
তুইখা 

ভোরবেল! উঠে মায়ের জন্য ফুল তোলার সময় থেকে রাত্রে মায়ের 
শয়নকাল অবধি অবিশ্রাম মায়ের সঙ্গে কথা, হাসি, আদর-আবার, রঙ্গ-পরিহাস, 
সমানে চলতো । কোনো কোনে! দিন রাতে মায়ের শয়নের সময় বলতেন, 
“আমাকে কাছে শুতে বলছিস-_-আচ্ছ। শুচ্ছি।” 

পরবর্তীকালে ভক্ত অন্ুরাগীদের কাছে শ্রীরামরুষ্জদেব তার এসময়ের দর্শনের 
বিবরণে বলেছিলেন-_“নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যি সত্যি নিঃশ্বাস 
ফেলছেন। তন্ন তন্ন করে দেখেও রাত্রিবেল! দীপালোকে মন্দির দেউলে মার 
দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনও পড়তে দেখিনি। নিজের ঘরে বসে শুনেছি, মা 
পাইজোর পরে ছোট মেয়েটির মতো আনন্দে বমবম করতে করতে মন্দিরের 
উপরতলায় উঠছেন। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, সত্যি সত্যি মা মন্দিরের 
দোতলার বারান্দায় এলোচুলে দীড়িয়ে কখনো কলকাতা এবং কখনো! গঙ্গা 
দর্শন করছেন।” [ লীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব ] 

সাধনার বিভিন্ন অবস্থায় ্রীরামক্ষ্দেব দেবদেবীদের নানা মৃতির দিব্যরূপ 
দেখেছেন_-তার মধ্যে দাশ্ততাবে সাঁধনকালে জনমছুখিনী সীতার মুত সর্বাগ্রে । 
তাছাড়া শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, রামলালা, তস্ত্রোক্ত ষোড়শী প্রস্ৃতি মুর্তি দর্শনের পরে 
এলে! বেদাস্তদর্শনের অছৈতানুভূতির জগৎ। তোতাপুরী যখন জিজ্ঞাসা! করলেন, 
তোমাকে উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে, তুমি বেদাস্তসাধন করবে? তার 
উত্তরেও শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “কি করব না! করব আমি জানি না, মা জানেন । 
মায়ের আদেশ হলে করবো ।” মায়ের রূপের জগৎ পার হয়ে অরূপের জগতে 
যাঁওয়ার অন্থমতিও মা-ই দিলেন। তোতাপুরীর চক্লিশ বছরের সাঁধনালন্ধ ধন 
যখন স্রীরামকক্টদেবের তিনদিনে আয়ত্ত হলো, তখন তোতাপুরীর বিন্ময় একান্ত 
স্বাভাবিক । কিন্তু আরে! বিশ্ময়ের বাকী ছিল। যে অছৈত অনুভবের প্রভাবে 
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কোনে! সাধারণ সাধকের পক্ষে একুশদিনের বেশী শরীর ধারণ অসম্ভব, 
প্রীরামরুফদেব সেই নিধিকল্প সমাধির স্তরে ছয়মাস একাদিক্রমে আরূঢ় রইলেন, 
আর সেই সময়েই উপলব্ধি করলেন যে, জগতের সব সাধনপন্থারই শেষ কথা 
এই অদ্বৈতভাবে অধিষ্ঠান_এই অন্ুভৃতির স্তর থেকেই তাঁর বাণী “যত মত 
তত পথ।” 

অস্থৈত উপলন্ধিতে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে অভেদচেতনায় একদিন কালীবাড়ীর 
বাগানে সবুজ দূর্বাদলের উপর দিয়ে একজনকে হেঁটে যেতে দেখে যন্ত্রণায় তার 
বুক লাল হয়ে গেল। মাঝিদের পারস্পরিক কলহে একজনের আর একজনকে 
চপেটাঘাতে তারও দেহে সমান যন্ত্রণা আরক্তিম হয়ে ফুটে উঠলে! । বুদ্ধ ঘেসেড়া 
সামর্থ্যের অতিরিক্ত ঘাসের বোঝা বইতে পারছে ন! দেখে ভাবলেন, “অস্তরে পূর্ণ 
জ্ঞানম্ব্ূপ আত্ম! বিদ্যমান, বাইরে এত নিবুদদ্ধিতা, এত অজ্ঞান। হেরাম! 
বিচিত্র তোমার লীল! |, 

মাতৃভাবের সাধনাকালে তিনি পূজার সময় একদিন উপলব্ধি করেছিলেন, 
“সব চিন্ময়, কোষাকুষী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ, সব চিন্নয়! মানুষ জীব জন্ত সব 
চিল্সায়! তখন উন্মত্বের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম। যা দেখি 
তাই পূজা করি! 

একদিন পুজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি, এমন সময় দেখিয়ে দিলে এই 
বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা! বন্ধ হলে! । ফুল তুলছি, হঠাৎ 
দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাঁছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া ।***দেখিয়ে 
দিলে যেন এক একটি ফুলগাছ এক একটি তোড়া-_সেই বিরাট মূর্তির উপর 
শোভ1 করছে, সেইদিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল।” সাকার উপাসনায় 
এ জগৎকে চিন্ময় দেখার উপলব্ধি তাঁর আগেই ঘটেছিল, নিরাঁকাঁর উপাসনায় 
বিশ্বময় ব্রহ্চচেতনার উদ্ভাসন প্রত্যক্ষ করে তাঁর শ্রীমুখ-কথিত জ্ঞানের উর্ধ্বে 
“বিজ্ঞানের” স্তরে তাঁর উত্তরণ ঘটলো। তাই দক্ষিণেশ্বরে একদিন তার এই 
দিব্যদর্শনের আলোকে বলেছিলেন_-“মানুষকেও আমি ঠিক তেমনি দেখি। 
তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে ছুলে বেড়াচ্ছেন_-যেমন ঢেউয়ের 
উপর একটি বালিশ ভাসছে-_বালিশট! এদিক ওদিক নড়তে চড়তে চলে যাচ্ছে, 
কিন্তু টেউ লেগে একবার উচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে ।” 

[ কথামত : ৩য়: ২রা মার্চ: ১৮৮৪ ] 


ঈশ্বর-সানিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬৩ 


কতো! বছর আগে আর এক ২রা মার্চ তারিখে শ্রীরামকষ্চদেব নরেন্্াদি 
ভক্তের কাছে তার এই সর্বজীবে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা! ঘোষণ] করেছিলেন। জীবের 
মধ্যে শিব, মানুষের রূপে নারায়ণ আর রূপে রূপে সেই অপরূপকে দেখতে 
পাওয়ার এই সাধনাই ভারতের চিরস্তন সাধনা, আর সে সাধনার ঘনীভূত 
সৃতি শ্রীরামরুষ্ণ বর্তমান বিজ্ঞানচেতনার যুগে জীবংব্রন্ম-অভেদতত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানী। আধুনিক বিজ্ঞানের জড়শক্তির এঁকাসন্ধান ও ভারতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞানের 
চৈতন্যশক্তির অভেদজ্ঞান মূলতঃ একই সত্য হলেও এদের বহিঃপ্রকাশ বা অন্তর 
চেতনার বিকাশে কিন্তু পার্থক্য যথেষ্ট । শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মদৃষ্টিতে উত্ভাসিত 
জগতের অন্তনিহিত সত্যের মূল প্রেরণ! বস্তগত লাভের প্রতি একাস্ত অনাসক্তি। 
একদিকে এই অনাসক্তি ও আর একদিকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ব! ব্রহ্গ-উপলব্ধি__এই 
ছুটি প্রাস্তের সংযোগেই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাববিপ্লবের তাৎপর্য গ্রহুণীয়। 
আধুনিককালে ধারা রাজনীতি অর্থনীতির বিপ্লবকে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের 
সমার্থক করতে চান, তাদের মনে রাখা ভালে! যে কোনো বস্তগত লাভক্ষতির 
সঙ্গেই অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য জড়িত নয়, বরং অধ্যাত্মচেতনার অধিষ্ঠানেই সমগ্র 
জীব ও জগৎ বিধৃত-_এইটি উপলব্ধি করাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের প্রধান নুত্ত্র। 
অর্থনৈতিক সাম্যবাদ যর্দি মানুষকে অধ্যাত্মষ্টির অতেদজ্ঞানে উপনীত হতে কোন 
সহায়তা করে তবেই তার যথার্থ সার্থকতা। ৷ বিভেদ বিদ্বেষের ক্রমবর্ধমান হিংসানলে 
সে সার্থকতা কখনো সম্ভব হয় না; ঈশ্বরের নিরস্তর উপলব্ধিতে সব বিভেদের 
মাঝখানের এঁক্যহুত্রটি ধর পড়ে। শ্রীবামরুষ্তমানসসস্তান স্বামী ব্রন্গানন্দ একদ! 
এ জগতের অসংগতির মাধান-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে, উত্তরে বলেছিলেন, 
জগতের দিক থেকে দেখলে সামঞ্জন্ত করা কঠিন, ঈশ্বরের দিক থেকে দেখলে 
সামগ্জন্ত কর! যায়। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অর্থ নৈতিক দলভেদ-_এ সবই মানব- 
মানসের বিভিন্ন স্তরভেদের কথা__এইটি আমাদের মনে.থাকে না বলেই 
সংঘাত। এই দ্বন্ব কলহের পৃথিবীতে তাই তিনি সমন্বয়ের বাণীগ্রচারক | 

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে কথা! বলতে বলতে তিনি বলেছিলেন--“দব রাম 
দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন |." 
জীব জগৎ তিনি হুয়েছেন।” 

জীব জগৎ তিনি হয়েছেন বলেই কাউকে করুণা বা দয়া করার অধিকার তো! 
আমাদের রইলে! না। আমর। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “সেবা” বা! বিবেকানন্দের 
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ভাষায় “পুজা” করতে পারি, কখনোই 'সাহাঁযা, করছি এমন অহংকার কর! চলে 
না। ভক্ত গিরিশচন্দ্র $ জ্ঞান-অসিধারী নরেন্দ্রনাথের বিতর্ক শুনে শ্রীরামকষ্ণদেব 
বলেছিলেন__“বিচার আর কি করবে! । দেখছি--তিনিই সব।-*-তাও বটে, 
আবার তাঁও বটে ।, 
[ কথামৃত : ১ম : ১১ই মার্চ, ১৮৮৫ ] 
ব্রহ্ম যেমন একদিকে সত্য, আবার জীবজগৎ ও সত্য-_-কারণ এসবই তো! 
রন্মেরই প্রকাশ । অথণ্ডের ঘরে এ উপলব্ধির পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ফিরে 
এলেন তাঁর মাতৃন্সেহের অঞ্চলতলে । জীবনের শেষ দিন অবধি সর্ব অবস্থায় মা-ই 
তার ইঃ) আশ্রয়দাত্রী, নেহময়ী সান্িধ্যদাত্রী । 
নরেক্ত্রনাথ তর্ক করে বলতেন, প্রীরামকৃষ্ের উশ্বরীয় রূপদর্শনের কথায়-_ও 
মনের ভূল। “তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র 
বললে, “ও অমন হয়”, তখন মার কাছে এসে কাদতে লাগলাম । বললাম, ম৷ 
একি হলো! এসবকিমিছে? নরেন্দ্র এমন কথ! বললে 1, তখন দেখিয়ে 
দিলে চৈতন্ত-_-অখণ্ড চৈতন্ত_-চৈতন্ময় রূপ। আর বললে, “এসব কথ! মেলে 
কেমন করে, যদি মিথ্যা হবে ।” 
[ কথামৃত : ৩য় : ৯ই মে ১৮৮৫] 
মায়ের কাছে আশ্বাস পেয়ে সন্তান রামকৃষ্ণ এসে নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 
“শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি ! তুই আর আসিস নাই !” 
কী অসীম নির্ভরতা, পরম সত্যের সঙ্গে কী অন্তরতম আত্মীয়তার কাহিনী 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত। আপন স্বভাবের পরিচয় তাঁর ভাষায়, 
“আমার বালক স্বভাব । হ্রদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো, 
অমনি মাকে বলতে চললাম। এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে 
থাকবে” তার কথ শুনতে হয়!” . 
[ কথামূত £ ৩য়: ১২ই এপ্রিল : ১৮৮৫ ] 
আবার এই বালকই মায়ের. কাছে সন্তানদের কল্যাণের আঙ্জি পেশ করছেন 
_মা! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি ন! !-_সত্বগুণী এক 
ভক্ত সন্ধদ্ধে প্রার্থন।। আবার গিরিশচন্ত্রের মতে! জীবনের পন্থিল স্তরে বিচরণ 
করেও ধারা ঈশ্বরের শরণাগত তাদের জন্য মায়ের কাছে আকুতি--মা ! 
যেণভালো! আছে তাকে ভালে! করতে যাওয়া কি বাহাছুরী'? মা মরাঁকে 
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মেরে কি হবে? যে খাড়! হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে ত তোমার 
মহিমা?” এই কথ! বলে ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে বন্নে থেকে হঠাৎ একটু 
জোরে যেন দূর থেকে মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন_“আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে 
এসেছি। যাচ্ছি গে! ম11৮ “কথামৃতে'র ভাষায়-_ যেন একটি ছোট ছেলে 
দুর হইতে মার ভাক শুনিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিংস্পন্দ দেহ, 
সমাধিস্থ বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনিমেষ লোচনে নিঃশবে দেখিতেছেন। 
[ কথামূত : ৩য় : ৬ই এপ্রিল : ১৮৮৫ | 
তার পরম স্সেহের নরেন্দ্র যে নরনারায়ণ, এখন কিছু মানতে না৷ চাইলেও 
কালেযে মে সব মানবে, সংসারের বহ্িতাপে অভিমানী নরেন সুখে যাই 
বলুক, দে যে কখনে। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হবে না, মায়ের কাঁজের জন্যই যে তার 
আসা-_এ সবই তীকে ম1 দেখিয়েছিলেন। আবার এই নরেন্ত্রনাথ যখন তার 
শেষ অন্থখের সময় বিশেষভাবে অন্থুরোধ করে বলেছিলেন-_-'আপনাকে অন্থখ 
সারাঁতেই হবে, আমাদের জন্ সারাতে হবে । উত্তরে তিনি বলেছিলেন আমার 
কি ইচ্ছা! রে, যে আমি রোগে তৃগি, আমি তে! মনে করি জারুক, কিন্ত সারে 
কৈ? সারা, না সারা, মার হাত।* নরেন্নাথ--“তবে মাকে বলুন, সারিয়ে 
দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।' শ্ররামরু্-'তোর! তে! 
বলছিস, কিন্ত ও কথ যে মুখ দিয়ে বেরোয় নারে! 
নরেন্দ্রনাথ-_প্তা। হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে । আমাদের জন্য 
বলতে হুবে।, | 
শ্রীরামরুষ্*__“আচ্ছ। দেখি, পারি তো বলবো, কয়েক ঘণ্টা পরে 
নরেন্দনাথ যখন আবার এসে প্রশ্ন করলেন, “মশায়, বলেছিলেন? ম! কি বললেন?' 
শ্ীরামকৃষ্ণ__'মাকে বললুম (গল! দেখিয়ে ) এইটের দরুন কিছু খেতে পারছি 
না। যাতে ছুটো.খেতে পারি করে দে। তাম! বল্পেন--তোদের সকলকে 
দেখিয়ে_-“কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিল। আমি আর লজ্জায় কথাটি 
বলতে পারলুম না। 
ইচ্ছাময়ীর অনস্ত ইচ্ছার সঙ্গে এমন এক হয়ে যাওয়াই মাতৃভাবসাধনার 
কথ এবং অদ্বৈততব্বেরও চরম অভিব্যক্তি ।* 


জীবনশিল্সী শ্রীরাম 


“ঠাকুর নিজে একজন কত বড় ৪:95: ছিলেন !”৯._ম্বামী বিবেকানন্দ 
“বাউলের দল হঠাৎ এলো-_নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে 
গেল। এলো! গেল, কেউ চিনলে| না ।”২-_ শ্রীরাম 


আত্মপরিচয় ও অন্তরঙ্গ গোঠীপরিচয়ে শ্রীরামরুষ্চ এই বাউলের উপমাটি 
দ্িয়েছিলেন। বাঁউল দলের আত্ম-তন্ময় গান ধার! শ্তুনেছেন, গাইতে গাইতে 
কখনো! তাদের সর্বদেহে ভাবের জোয়ার নৃত্যের ঘৃণিতে পরিণত, কখনো! তাদের 
পা ছুটি মাটি ছুয়ে আছে, কখনে! শূন্যে উঠে যাচ্ছে, আবার দ্রুত পদক্ষেপে 
সামনে পিছনে ভাইনে-বীয়ে ঘুরে-ফিরে একতারাতে খঞ্জনীতে ডূগির শব্দে এক 
ভাবতম্য় আবহ স্থানটি করে চলেছে-_এ ধারা! লক্ষ্য করেছেন, তারাই জানেন 
বাইরের জগৎকে নিঃশেষে ভূলে গিয়ে অন্তরের গহনে জল! শিখার আভাস কেমন 
করে বাউলের চোখে-মুখে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তিনি বলেছেন, আবার 
বাউলবেশে আসবেন । 

তাই তো স্বাভাবিক। বাউলের মতে! জাতশিল্লী ছুনিয়ায় বিরল। সহজ 
না! হলে তে! সহজকে চেন! যায় না। শ্রীরামরুষ্ণজীবননাট্যে যে. বাউলের দল 
দুনিয়ার আসরে নেচে গেমে চলে গেছেন, তাদের ক'জন চিনতে পেরেছিল, 
আর আজও বা! কজনে তীর্দের মর্ম জানে? তারই উপমায় সেই চোর চোর 
খেলার গল্প, বুড়ি ছয়ে দিলে তে! আর খেলা থাকে না। চেনা অচেনার সেই 
খেলাতেই নিত্যের লীলারূপ। 

আবার তিনিই তে। বলেছেন-_-“যে আস্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে 
আসতেই হবে। আসতেই হবে! [ কথামৃত : ৪র্থ: ৯ই আগস্ট, ১৮৮৫] 
কারণ তারই ভাষায়--“তিনি খুব কানখড়কে, সব শুনতে পান গো। যত 
ডেকেছ, সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখ! দেবেনই দেবেন।+ [ লীলা- 
প্রসঙ্গ : গুরুভাব : পূর্বার্ধ] জগতের সব শিল্প, সঙ্গীত, কবিতা নৃত্য--কলাবিদ্যার 


১ ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : নবম খণ্ড : পৃঃ ৪৬ 
২ কথাম্বত : ১৫ই মার্চ, ১৮৮৬ তারিখের দিনলিপি । 


জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৭ 


সমস্ত রূপে রেখায় সে আনন্দঘন রসো' বৈ সঃ__যিনি রসম্বরূপ তার উদ্দেশে 
যাজা। তাই তো৷ বুদ্ধ, যীশ্ত, চৈতন্যের মতো ব্যক্তিকে ঘিরে এত গান, এত 
উন্মাদনা, এত শিল্প, ভাকর্ষ, সাহিত্য সৌন্দর্ষের যুগে যুগে অভিব্যন্ত রসরূপ। 
একটি জীবনের নিহিত শিল্পচেতনার আলোকে নিখিল বিশ্বের আত্মদর্শন । 

ছবি ও গান, কথা ও কাহিনী, রেখা! ও মৃ্তি__ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামরুষ্ঃ 
সব কলাবিদ্যাঁতেই পারঙ্গম। কিন্তু সবার সেরা শিল্প যে ভাবজগতের কথা, 
সে জগতেও মৃহুমূহু তার-রূপ ও অরূপের লীলা । তিনি একাধারে শিল্প ও 
শিল্পী। যেখানে শিল্প সেখানে জগজ্জননী তার এই সন্তানকে কতো না ভাবে, 
সমাধিতে, নৃত্যে গীতে, সমাধিব তুরীয় লোক থেকে অন্ৃভূতি সঞ্চারের আনন্দ- 
লীল! অবধি বিশ্বজনের নয়নগোচর করেছেন ; আর যেখানে শিল্পী, সেখানে 
আপন দিব্যজীবনবীণাটি পরমরাগিণীতে বাজাবাঁর সাধনায় অনুক্ষণ তন্ময়, সে 
বীণাধবনি আবাঁর নিখিল অনুরাগীবৃন্দের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হয়ে বিশ্বচরাচরে 
এক মহাসংগীত ধ্বনিত করে চলেছে। 

“চারিত্রপূজী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লিখেছেন-__ “ভাষা, প্রস্তর, 
অথব! চিত্রপটের দ্বার! সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাঁশ ক্ষমতার কার্ধ সন্দেহ নাই; 
তাহাতে বিচিত্র বাঁধা অতিক্রম এবং অসামান্ত নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। 
কিন্ত নিজের সমগ্র জীবনদ্ার! সেই সত্য ও সৌন্দর্যপ্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও 
বেশী দুরূহ, এবং তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধ! অতিক্রম করিতে হয়, এবং 
তাহাতে স্বাভাবিক হুস্স্বোধশক্তি ও নৈগণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক 
হয়।” | 

সব শিল্পের উপরে তাই জীবনশিল্প। শিল্প জীবনকে পূর্ণতা দেয় এবং 
জীবনও শিল্পকে প্রবুদ্ধকরে। তবু এক একজন যুগ-মানবের হৃদয়কেন্দ্রে নিত্য- 
কালের প্রেরণাশক্তি থাকে, কালের সীম। পার হয়েও যাঁর স্পন্দন অনাহত। 
বিশেষ যুগের প্রয়োজন তাদের আবির্ভাবের পটভূমিমাত্র। আসলে তাদের 
আবির্ভাব মানুষের সত্যানূসন্ধানের চিরস্তনতায়। 

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন হ্বরূপপ্রসঙ্গে বলেছেন_-এবার গুপ্তভাবে 
আসা। যেমন রাজার ছন্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি 
কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে-_সেই রকম” [লীলা প্রস্জ] 
তাই তো বাইরের রূপ তিনি সংবরণ করেছেন, ধন-জন লোকমান্ত সম্পূর্ণ 


১০৮ শ্রীরাম ও বাংলাসাহিত্য 


পরিহার । বাইরের কোন অস্ত্র নয়, সজ্জা! নয়, কিন্তু সত্য, ত্যাগ, পবিত্রতা! ও 
ঈশ্বরোপলব্ধির আনন্দঘন, প্রকাশে যুগ-যুগাত্তরের সঞ্চিত অন্ধকারে নিমেষে 
আলোকম্বরূপ। 

এ আলোর জন্যও দেহ মন অবলম্বনে তিলে তিলে সাধনার প্রয়োজন হয়েছে । 
সে সাধন! বিশ্বজনের কল্যাণে তে বটেই, সেই সঙ্গে মাঁনবজীবনে জীশ্বরচেতনার 
স্তরপরম্পরাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যও বটে। সাধারণতঃ শিল্পীরা আপন স্বষ্টিরহত্ত 
সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান। কিন্তু জীবনশিল্পীর কাজ যে 
জীবনের প্রতিটি কথায় কর্মে আচরণে ধ্যানে সৌন্দর্যের অস্তনিহিত অনস্তের 
অনুভব সঞ্চার করা। তাই লোকচক্ষু তাকে যতটা দেখতে পায়, তার 
আড়ালেও তার জীকনটি সেই মহতম আদর্শের প্রকাশ হয়ে থাকে। তাদের 
শ্রেষ্ঠ কীতি আর ক্ষুত্রতম ক্রিয়া-_কোনটিই তাৎপর্যহীন বা! অস্থদ্দর হতে পারে 
না। কিন্তু সে তাৎপর্য বা সৌন্দর্য অন্ুধাবনের জন্য প্রয়োজন তেমনি শিশ্প- 
চেতনাখদ্ধ একটি মন। কোনে! সন্দেহ নেই যে, বাধাই রাধার কল্পনা করতে 
পারেন, একজন ীশুরীষ্টই আর একজন যীতশ্ুবরীষ্টকৈ উপলব্ধি করার যোগ্যত। 
রাখেন, বিবেকানন্দও জীবনের শেষ দিনটিতে ভেবেছিলেন, “যদি আর একজন 
বিবেকানন্দ থাকতো? । কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তো! বলেছিলেন তাঁকে-_তুই আর 
আমি কি আলাদ1? তিনি তে! চিনেছিলেন, কিন্তু তার মতে। আর কে 
চিনতে পারে? জীবনশি্পী শ্রীরামরুষের শ্রেষ্ঠ শিল্পনকীতি বিবেকানন স্বয়ং । 

সে মহাশিল্পের প্রকরণব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ত্বামীজী বলেছেন-_-“মনের বাইরের 
জড়শক্তিগুলিকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখানো 
বড় বেশী কথা নয়-_কিন্তু এই যে পাগল! বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার 

তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিটত, গড়ত, ম্পর্শমাত্রেই নূতন ছাচে ফেলে 
| নৃতনভাবে পূর্ণ করত, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য ব্যাপার (001801) আমি আর 
কিছুই দেখি না।” [ লীলাগ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্ত্রনাথ ]| উনবিংশ 
শতাব্দীর ভারতবর্ষে এর চেয়ে আশ্র্য ব্যাপার আর কিছু ঘটেনি। ম্বামীজীর 
কথাটি শ্রীরামকৃষ্দেবের জীবনকাহিনীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য । নিপুণ 
শিল্পী যেমন বহুদিনের অভ্যাসে ও প্রযত্বে আপন শিল্পবিদ্ভাটি আয়ুত্ত করে, 
শ্রীরামকষ্দেবের সাঁধনজীবনে তেমনি যখন যে পন্থায় সাধনা করেছেন সেই 
পম্থার সব উপাদান, উপকরণ ও ভাব-সম্ভার, তিনি সশ্রদ্ধঙাঁবে আপন জীবনে 


জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৯ 


প্রশ্নোগ করে তবে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তার বাণীতে যেমন ভাবের সৌন্দর্যের 
সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির অমোঘ নির্দেশ কার্ধকর, তার জীবনেঞ তেমনি উপলব্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে রয়েছে অক্লান্ত সাধননিষ্টা । 

অতীত স্মতিচারণে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ও দেঁশে ছেলেবেলায় আমায় 
পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত | আমার গান শুনতো 1*-*** 

পপাঠশালে শুভঙ্করী জীক ধাধা লাগত । কিন্ত চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম । 
আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম। 

সদাত্রত অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম; গিয়ে অনেকক্ষণ 
ধরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতুম । কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, 
তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদ্দি টং করে পড়ত, তাহুলে তার নকল করতুম, 
আর অন্য লোকেদের শুনাতুম | 

"আমি এ সব গাঁন ছেলেবেলায় খুব গাইতাম, ( ভক্তিমূলক গান-__দাশরধি, 
রামগ্রসাদ, কমলাকাস্ত প্রভৃতির । ) দ্াশরথির গান শুনে বলছেন, “আমি এ 
সব গান ছেলেবেলায় খুব গাঁইতাঁম। এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে, 
পাঁরতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম, 
( কথামৃত : ৫ম :.১৮৮৩১ ১০ই জুন) 

চিত্র ও মুিশিল্পে তিনি যে বিশেষভাবে কারু শিত্যত্ব করেছেন তা নয়। 
অথচ জন্মলন্ধ সংস্কারের ফলে ছোটবেল1 থেকেই দেবদেবীর ছবি আঁকতে ও 
মৃতি গড়তে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। ্বশ্মী সারদানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গের সাধকভাব 
অধ্যায়ে এমন ছুটি ঘটনার: উল্লেখ করেছেন । ভাঁষাস্তরে ঘটন! ছুটি এরকম-_ 
বালক গদাধর একদিন তার ছোট্র বন্ধুদের সঙ্গে কুমোরের মুতি গড়া দেখতে 
এসেছে। দেখতে দেখতে সে হঠাৎ বলে উঠলো--“একি হয়েছে? দেবতার 
চোখ কি এমন হয়? এইভাবে আঁকতে হয়”_-দেবতার চোখে যে “অমানব 
শক্তি, করুণা, অস্তর'খীনতা ও আনন্দের” একত্র সমাবেশ হয়ে মৃতিগুলিকে জীবস্ত 
দেবভাবসম্পন্ন করে তুলবে, সে কথা এমনভাবে ধালক গদাধরের ব্যাখ্যায় ফুটে 
উঠলো ত। স্তনে আর সবাই তে। অবাক। 

আর একদিন সঙ্গী খেলুড়েদের নিয়ে পূজোর খেলায় তিনি আরাধ্য দেবতার 
ছবি এত সুন্দর একেছিলেন যে, লোকে ভেবেছিল সে ছবি কোনো বিশিষ্ট 
পটুয়ার আঁকা 1/ 


১১০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


ভারতশিল্পের মৃলপ্রেরণ৷ ভক্তি। তাই মনুয্দেহের অবয়ব সংস্থানের 
সৌন্দর্ষের চেয়ে ভাবসৌদ্দর্যই ভারতীয় শিল্পে গ্রাধান্ পেয়েছে। * যদিচ প্রতি 
অঙ্গের সৌন্দর্য সম্বন্ধে :ভারতীয় শিল্পদৃষ্টিও কম সজাগ নয়। সেদিক খেকে 
পূজার সার্থকত৷ সম্পাদনে উপাসকের ভক্তির সঙ্গে প্রতিমার সৌন্দর্য ও যে 
বিশেষ প্রয়োজন সেকথা ও উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। এই মুতিশিল্পের 
পটুতাঁর জন্যই পরবর্তাঁকালে দক্ষিণেশ্বরের বিষু'মন্দিরে ককমৃতিটির ভাঙা প! 
তিনি নিজেই স্থকৌশলে জোড়া দিতে পেরেছিলেন । এমন জোড়াদেওয়া 
মৃতিটি পুজে! করার বৈধত! নিয়ে ধারা প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের যে সকৌতুক 
জবাবে তিনি নিরস্ত করেছিলেন তা আমর! জানি। কিন্তু এর পিছনে একটি 
শিল্পীর অন্ুরাঁগও ক্রিয়াণীল ছিল সন্দেহ নেই-_ষে শিল্পী ভাবের দৃষ্টিকেই বড় 
করে দেখে, বস্তর দৃষ্টিকে নয়। জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাই 
তিনি বলেছিলেন, “অখণ্ড মণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখনও ভাউ! হন ?” 
দক্ষিণেশ্বরে তার নিজের পূজার জন্য তৈরী শিবমুততির সৌন্দর্যই মথুরামোহন্র 
মারফৎ রাণীরাঁসমণির সঙ্গে তার দিব্য গন্বন্ধ স্থাপনের কারণ। 

স্বভাবশিল্পী গদ্াধর ছোটবেলায় যাত্রার আসরে শিবের বেশে দাড়িয়ে যে 
ভাবস্থ হয়েছিলেন দেকথ! আমরা জানি। ঠিক এমনি ভাবাঁবেশের কথ। আছে 
“চৈতন্য ভাগবতে; নিত্যানন্দের বাল্যলীল! বর্ণনাঁয়। লক্ষণের শক্তিশেলবিষয়ক 
অভিনয়ে শিশু নিতাই সত্যি সত্যি শেলাহতের মতো মৃছিত হয়ে পড়েছিলেন। 
দে অভিনয়ের দর্শকেরা এমন আশ্চর্ধ অভিনয় দেখে পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, 
প্রাচীন বাংলার সেই অজ্ঞাতনামা অভিনেতার কথা, ধিনি দশরথের ভূমিকা 
অভিনয়কালে-_ 

“রাম বনযাসী শুনি এড়ে কলেবর' । 

চন্দ্রশেখর আচার্ষের বাঁড়িতে মহাপ্রভুর লক্ষমীদেবীর ভূমিকাভিনয়ও এ প্রসঙ্গে 
 ম্মরণীয়। মহাপ্রভুর জীবনে মাতৃভাবের দিব্য আবেশ ওই একবারই দেখ 
যায়। আর আমাদের শিশু গদ্দাই বড় হয়ে গিরিশচন্দ্রের নাট্যাভিনয় 
“চৈতন্যলীলা” (এ নাটকও মূলে “চৈতন্যতাগবতে'র নাট্যরূপ ) দেখতে গিয়ে 
বলেছিলেন--'আসল নকল এক দেখলুম*! অথচ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা 
অভিনেত্রীদের জীবনযাপন-পদ্ধতি তার অজান! ছিল না। ভাবগ্রাহী তিনি 
বাংলার রঙ্গমঞ্জককে যে সম্মান ও আভিজাত্য দিয়ে গেলেন, *ঘবাংলার নাট্য- 
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আন্দোলনে আজও তা ম্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার রঙ্গমঞ্চের অধিষ্ঠাতৃ 
দেবত। যদ্দি কেউ থাঁকেন, তিনি গিরিশগুকু শ্রীরামকৃষণ। 
ছোটবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব রাম বা৷ ক্রষ্যাত্রা শুনতেন, সেই সব পাল৷ 
আবার পাড়ার মেয়েদের গেয়ে শোনাতেন। ভক্তিমূলক শান্ত ব1 বৈষ্ণব গানের 
তে! কথাই নেই! পাঁড়ার বঞ্ধায়সীরা কেউ কেউ পরে আর কোনে! পালা- 
গানের আসরে যেতে চাইতেন না, বলতেন, গগদ্দাই কান খারাপ করে দিয়ে 
গেছে। ছবি বা মুতির. ব্যাপারে যেমন, গানের ব্যাপারেও তেমনি, বাধাধর! 
কোনে সঙ্গীত শিক্ষার পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন নি। অথচ উত্তরকালে তার 
সব কথাই গানে গানে ভরপুর । কথায় কথায় এমন গানের মালাগাথার 
উদ্দাহরণ £বোধকরি বাংলার ইতিহাসে আর এক চৈতন্যদেবের জীবনে মেলে। 
কিন্তু শ্রীচেতন্জীবনে কেবল কৃষ্ণতক্তির আন্বাদন, আর শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
আসম্বাদনে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, ব্রাহ্ম-_সব ধরনের সংগীতের সমাদর । তার 
গান সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দজীর 'লীলাগ্রসঙ্গে” মন্তব্য-_**-"ঠাকুরের সেই প্রাণের 
উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান!" সে গান যে একবার শুনিত সে কখনও ভুলিতে 
পারিত না। তাহাতে ওন্তার্দি-কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না; ছিল 
কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়! মর্মম্পশী 
মধুর ত্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা । ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ, 
একথা যে তাহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না 
হইলে এঁ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধ! পাই থাকে একথা ঠাকুরের মুখনিঃস্থত 
সঙ্গীত শুনিয়। এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলন! করিয়। বেশ বুঝ! 
যাইত।.-'ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান 
গাহিবার সময় তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও 
গ্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন একথা একেবারে তুলিয়! যাইতেন। গীতোক্তভাবে 
মুগ্ধ হুইয়! এঁরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্ত হইতে আমর! জীবনে অপর কাহাকেও 
দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাঁও শোতার নিকট হইসে প্রশংসার প্রত্যাশা! কিছু 
ন| কিছু রাখিয়। থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাহার গীত শুনিয়া! 
কেহ প্রশংসা করিলে তিনি বথার্থই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের 
গ্রশংস৷ করিতেছে এবং ইহার বিঙ্দুমান্ত্র তাহার প্রাপ্য নহে।” 
[ লীলাগ্রসঙ্গ : সাঁধকভাব ] 
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শ্রীরামকৃষ্দেবের ভাবময় জীবনে সঙ্গীত ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ 
তিনি নিজে যেমন গানে বিভোর হয়ে থাকতেন, তেমনি অন্যের গান শুনতে 
তাঁর আগ্রহ ছিল। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকুষ্জদেবেব অন্তরঙ্গযোগের অন্যতম 
কারণই এই গাঁন। দক্ষিণেশ্বরে নবেন্দ্রনাথের প্রথম দিনের গান, 
“মন চল নিজ নিকেতনে; 
অবশেষে একা! “যে! কুছ হ্যায় সে! তুঁহু হ্যায়” গানে এছ মিলেছিল। কিন্তু এ 
ছুই গুকশিষ্ঠের ঠারে ঠোরে কথাবার্তার অনেকথানিই তো। গানে-_ 
কথ কহিতে ভরাই, 
কথা না কহিতেও ডরাই, 
(আমার) মনে জন্দ হয় 
পাছে তোমায় হাঁরাই-_হ1 রাই ! 
অনেকদিন পরে আমেরিকায় বপে শ্রীরামকঞ্-তন্ময় বিবেকানন্দ লিখেছিলেন_ 
গাই গীত শ্ুনাতে তোমায় 
ভালে! মন্দ নাহি গণি 
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকগা । 


প্রভু তুমি, প্রাণসধ। তুমি মোর 
কু দেখি আমি তৃমি, ভমি আমি । 
বাণী তুমি বীণাপাণি কে মোর,*** 
বিবেকানন্দের কবিচেতনায় শ্রীরামকুষ্খ “আদিকবি”, সঙ্গীতসাঁধনায় কণ্ঠে 
বাণাপাণি। 
কামারপুকুরে কথকঠাকুরদের পুরাণব্যাখ্যা, কবিওয়ালাদের কবির লড়াই, 
যাত্রাওয়ালাদের গান ও অভিনয়, বাউলদলের বাউল গ!ন, এসব কিছুব ম্য 
দিয়ে বালক গদাইয়ের মনে যে সঙ্গীতময় পরিবেশ গড়ে উঠেছিল উত্তরকালে 
তার ভাব-সাধনায় সে সঙ্গীতের প্রভাব আরে! গভীরতর হয়েছিল। “কথামৃতে' 
ও 'লীলাগ্রসঙ্গে' বিধৃত তাঁর অজআ গান গাওয়াও গান শোনার মধ্য থেকে 
একটি দিনের উদাহরণ দিই । 
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সেকালের অন্যতম সের! যাত্রাওয়ালা। ভক্তিরসের 
গানে তিনি সিদ্ধ। সেদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে নবীন, নিয়োগীর বাড়িতে 
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নীলকগ্েক্ন যাত্রা! হয়েছিল। বাবুবাম ও মাষ্টারমশাই সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণদেব 
ছিলেন শ্রোতাদের অন্যতম | বিকেলবেল! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভের জন্য 
নীলকণ্ঠ এসেছেন দলবল নিয়ে। কথায় কথায় শ্রীরামকুষ্জ বললেন-_“তোমায় 
সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য ।.**অষ্টপাশ সব যায় না। ছু একটি পাশ 
তিনি রেখে দেন-_লোঁকশিক্ষার জন্য । তৃমি যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি 
দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে ॥ 
আবার তার অন্রপম রসি কতার ভঙ্গীতে বললেন, “তুমি সকালে অত গাইলে, 
- আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে, এখানে কিন্তু অনারারি (1)0150181 )1*, 
নীলক্। “অমূল্য রতন নিয়ে যাবো । 
শ্রীরামকৃষ্ণ । “সে অদুল্যরতন আপনার কাছে, আবার কয়ে আকার দিলে 
কিহবে? না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, 
তাই তার গান ভাল লাগে ।” নীলকণকে শ্রীরামকুষ্ণদেব বললেন, “একটু 
মায়ের নাম শুনবে |” নীলকঞ্গ সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে একে একে গাইলেন_- 
স্টামাপদে আশ নদীতীবে বাস”, 'মহিষমদিনী-দ্িতীয় গানটি শুনতে শুনতে 
উঠে দাড়িয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ। নীলকণ্ঠ গানে বলছেন, “ধার জটায় গঙ্গা, 
তিনি রাঁজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ কবে আছেন।* “ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া 
নৃত্য করিতেছেন । গান__'শিব শিব”; এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 
নৃত্য করতে লাগলেন, গান শেষ হলো, ঠাকুর নশীলকথকে বলছেন, “আমি 
আপনার সেই গানটি শুনবে, কলকাতায় যা গুনেছিলাম |, 
মাষ্টার-_-প্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, নব নটবর, তপত কাঞ্চনকায় ।*****" 
নীলকণ্ঠ গাইলেন-_ 
শ্রীগৌরাঙক্থন্দর নব-নটবর তপত-কাঞ্চনকায়, 
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন অবতাণ নদীয়ায়। 
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত-উজ্জ্ল রস প্রকাশিতে, 
তিন বাঞ্চা তিন বস্থ আন্বাদিতে, এসেছ তিনেনি দায় ;- 
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায়। 
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হলার্দিনীর পূরাঁও দেহতেদগত ; 
অধিরূঢমহাভাবে বিভাবিত, সাত্বিকা্দি মিলে যায়) 
সে ভাব [াস্বাদনের জন্যে, কান্দেন অরণ্যে, প্রেমের বন্তে ভেসে যায় ॥ 
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নবীন সন্ন্যাসী, ক্ৃতীর্ঘ অন্বেী, কৃ নীলাঁচলে, কভু যান কাশী, 
অযাচকে প্রেম দেন রাশি রাঁশি, নাহি জাতিভেদ তায়; 
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভনে, এই বাঞ্চ মনে, কবে বিকাব গৌরের পায় ॥ 
“প্রেমের বন্যে ভেসে যায়”__এই ধুয়। ধরিয়া ঠাকুর নীলকগার্দি ভক্তসঙ্গে 
আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাহার! দেখিয়াছিলেন, তাহারা কখনোই 
ভূলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্ত প্রায়। ঘরটি যেন শ্রীবাসের 
আঙিন! হইয়াছে 1....."ঠাকুর আবার গান ধরিলেন--“যাদের হরি বলতে নয়ন 
ঝরে, তার! ছুভাই এসেছে রে।” সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণগ্ঠাদি 
ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আঁখর দিতেছেন, “রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, 
তার! তারা দুভাই এসেছে রে।” উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়৷ চতুর্দিকের লোক আসিয়! 
জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় সব লোক দাড়াইয়া। 
বাহার! নৌকা করিয়। যাইতেছেন, তারাও এই মধুর সংকীর্তনের শব্দ শুনিয়! 
আকুষ্ট হইয়াছেন ।” সেদিন যাবার আগে নীলকণ্ঠ বলে গেলেন, “আমরা ষে 
গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আঁজ হলো |” 
[ কথামুত : ৪র্থ : ৫ই অক্টোবর, ১৮৮৪ ] 
স্বয়ং শিল্পীই অন্য শিল্পীর সম্মান দিতে জানেন। শ্রীরামকঞ্*-নীলকণ্ঠের 
সংগীত-স্ুধাময় দৃশ্ঠটি তার অন্যতম প্রমাপ। যে যেখানে ভালো গাইতে ব! 
বাজাতে পারতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তার গান ব! বাজনা শুনতে চাইতেন। শ্যামবাজার 
গ্রামের একজন খুব ভালো খোল বাজাতে পারতেন, কাশীর মহেশ বীণকার 
নিপুণ বীণাবাদক ছিলেন-_-এদের বাঁজনা শুনেও তিনি সমাধিস্থ হতেন, 
ভক্তিভাবের সংগীত মাত্রই তাকে মুগ্ধ করতো-_রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, দাঁশরথি, 
চণ্ডীদাঁস, বিগ্ভাপতি, নীলকণ, ত্রেলোক্য সান্যাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-_এ দের 
গানে তিনি ভাবস্থ বা! সমাধিস্থ হয়েছেন, এমন কত চিত্রই “কথামূতে” রয়েছে। 
নরেন্্রনাথের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞবতার!”__- 
গানটি শুনে তন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রটি বাংল! গানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। 
আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় নৃত্য! সাহিত্য ব! শিল্পে যা একদা প্রাণের 
শ্ুৃতিতে অভিব্যক্ত, কালক্রমে তাই চিরায়ত বা 01255: হয়ে ওঠে। তাই 
ভারতের মন্দিরে মন্দিরে এতো! নৃত্যময় ভঙ্গিমার মৃত্ি, (ভারতের দেবাদিদেব 
ত্বয়ং নটরাঁজ। মানবজাতির প্রাচীনতম শিল্প এই নৃঙা ভারতশিল্পে উমা 
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মহেখরের মধ্যে আপন কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে। ভগবখ্সাধনায় সঙ্গীতের মতে। 
ৃত্যুও ভগবৎ আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ । এই বাংলার মাটি একদিন শ্রীটচৈতন্য ও 
শ্রীনিত্যানন্দ মহা প্রভুর যুগ্মনৃত্যে পবিত্র হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় 
খন ননিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব", তখনও দেখি শ্রীরামরুফদেবের 
ভাবনৃত্যমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ কখনে! নিজেরাই সে নৃত্যে যোগ দিয়েছেন, কখনো বা সে 
নৃত্যের দর্শনানন্দে বিভোর । 

স্বামী সারদানন্দজীর বর্ণনায় তার একটি দিনের নৃত্যের শাশ্বত রূপায়ণ__ 
(সেদিন সিছুরিয়াপটিতে মণি মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্ম উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
যোগ দিয়েছিলেন )--“অপূর্ব দৃশ্ঠ ! গৃহের ভিতর স্বগাঁয় আনন্দের বিশাল তরজ 
খরন্দসোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় 
খাইয়৷ পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়! উন্মত্ের ন্যায় আচরণ করিতেছে ; আর ঠাঁকুর 
সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখনো দ্রুত পদে তালে তালে 
সম্মূথে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখনো বা এরূপে পশ্চাতে হটিয়া 
আসিতেছেন; এবং এঁরূপে যখন যেদিকে অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের 
লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাহার অনায়াস গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়। 
দিতেছে। তাহার হান্তপূর্ণ আননে অনৃষ্পূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং 
প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলত! ও মাধূর্ষের সহিত সিংহের ম্যায় বলের যুগপৎ 
আবির্ভাব হইয়াছে। মে এক অপৃধ নৃত্য--তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ষন 
নাই, কঙ্ছসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি ব! অঙ্গসংযমর“হিত্য নাই, আছে কেবল 
আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সশ্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি 
ও গতিবিধি । নির্ল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মত্স্ত যেমন কখন ধীরভাঁবে এবং 
কখন দ্রুত সম্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়৷ আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের 
এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রপ। তিনি যেন আনন্দসাগর- ব্রন্বস্বরূপে 
নিমগ্র হইয়া নিজ অস্তরের ভাব বাহিরের অঙগসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। 
এরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন 3 
কখন বা তাহার পরিধেয় বসন শ্খলিত হইয়! যাইতেছিল এবং অপরে উহ তাহার 
কটিদেশে দৃবদ্ধ করিরা দ্িতেছিল; আবার কখন বা কাহাকেও ভাবাবেশে 
সংজ্ঞাণূন্য হইতে দেখি তিনি তাহার বক্ষম্পর্শ করিয়। তাহাকে পুনরায় ষ্চেতন 
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করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া এক 
দিব্যোজ্জল আনন্দধারা চতুর্টিকে প্রন্থত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ইশ্বর দর্শনে, মৃদু 
বৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্য লাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে 
অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদ্দান করিতেছিল এবং ঘোঁর বিষয়ীর মন হইতেও 
সংসারাসক্তিকে সেইক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহার 
ভাবাবেশ অপরে সংক্রামিত হইয়। তাহাদিগকে ভাঁববিহবঙ্স করিয়া ফেলিতেছিল 
এবং তাহার পবিভ্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ 
আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল ।” 
[ লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ] 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্মিকেক্সিক চিন্তাধারার 
বিকাশে । রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকষ্জদেব অবধি বাঙালীর মননভূমিতে 
তাই প্রথম জিজ্ঞাসা _ব্রহ্মজিজ্ঞাস! । যুরোগীয় নবজাগরণ মানুষকে চার্চ ও 
পাত্রীর আধিপত্য থেকে মুক্ত করে মানবিকতার অভিমুখী করেছিল। আর 
ভারতীয় নবজাগরণে দেখি মানবিকতার দুলে মানুষের অধ্যাত্মন্বূপের অনুসন্ধান 
এবং জীবনের সর্বকর্মে সেই অধ্যাত্মবিকাশের প্রতিফলন প্রচেষ্টা । ভারতের 
কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও শিল্পনকল। সব কিছুরই প্রেরণা ও ব্যঞ্জনা এই অধ্যাত্ম 
অনুভবে ৷ রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্ত্র, নন্দলাল, উদয়শংকর, রবীন্দ্রশংকর প্রমুখ 
বিশ্ববন্দিত কবি ও শিল্পীদের সার্থকতার মূলে ভারত প্রতিভার অধ্যাত্ম 
অনুভবের বৈশিষ্ট্য । আর এই ভারতসত্তার অধ্যাত্মম্ত্রটর নব উদ্বোধনে যিনি 
সবচেয়ে গভীর ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছেন সেই জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের 
সব কথ! ও কাজেই তো! সেই পরমানন্দের অভিব্যক্তি । 

আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ তার অন্ুরাগীদের কেবল শুকনো তব্বজ্ঞান দিতেন 
না। মায়ের কাছে তিনি প্রার্থন! করেছিলেন--“ম! আমায় রসে বশে রাখিস, 
তার সস্তানদেরও তিনি রসেবশেই রাখতেন । কিন্ত ব্রহ্ষকমলের এ মধুকর 
রসের আকাঙ্ষায় কখনে। “চিত্রের পন্মেতে”* পড়ে ভুলে থাকেন নি, অপরপক্ষে 
তার অজন্ন কথ ও গল্পে আশে-পাশের মানুষকে মুহুমুছ হান্তরসে আন্দোলিত 
করেছেন, আবার প্রমুহূর্তেই গভীরতম উপলব্ধির জগতে মুহূর্তে তাদের উন্নীত 
করে ঈশ্বরানন্দের ভাবঘন বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়েছেন । 


* “চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল“ রামপ্রসাদ।  * 
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১৮৮২ খৃষ্টানদের €ই আগস্ট তারিখটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয়। কারণ, বাংলাদেশের ছুই রসিকশরে্ঠ পুরুষ সেদিন পরস্পরকে 
অভিনন্দিত করেছিলেন তার্দের অতুলনীয় বাক্চাতুরীতে। একজন মান্থষের 
মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশী প্রকাশ দেখেছেন, আর একজন নামে ইশ্বরচন্দ্ 
হলেও মানুষের সেবাকে যেমন ভালোবাসেন, ঈশ্বরতত্বে তেমন আগ্রহী নন। 

প্রথম দর্শনে প্রথম কথাটি শ্রীরামকৃষ্তদেবের_-আজ সাগরে এসে মিললাম, 
এতদিন খাল, বিল, হদ্দ, নদী, দেখেছি, এইবার সাঁগর দেখছি” (সফলের হান্ত) 
বিগ্ভাসাগর ( সহান্তে )_-“তবে নোনা জল খানিকট! নিয়ে যান।* (হান্ত ) 
প্রীরামরুঞ্$--না গো! নোনা! জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, 
তৃমি যে বিদ্যার সাগর । (সকলের হাস্ত ) “তুমি ক্ষীরসমুদ্র 1 (সকলের হান্ত ) 
বিদ্যাসাগরের কর্ম যে সাত্বিক কর্ম সেকথ। বলে রামকৃষ্জদেব বললেন, “আর সিদ্ধ 
তে! তুমি আছই 1, 

বিছ্াসাগর--“মহাঁশয়, কেমন করে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )_-'আলু পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি তো! 
খুব নরম। তোমার অত দয়! ৷” বিগ্ভাসাগর (সন্জান্তে )_-“কলাইবাট! সিদ্ধ তো 
শক্তই হয়।' (সকলের হান্ত ) 

শ্রীরামক্ণ__-তুমি তা৷ নও গে! ; শুধু পণ্ডতিতগুলে। দরকচা৷ পড়া । না৷ এদিক, 
না ওদিক। শকুনি খুব উচুতে ওঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত 
শুনতেই পণ্ডিত, কিন্ধ তাদের কামিবী-কাঞ্চনে আসক্তি-শকুনির মত পচ মড়া 
খুঁজছে । আসক্তি অবিদ্যার সংসারে । দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার এশ্বর্ষ ৷ 

[ কথামত : ৩য়] 

অশ্বিনী দত্ত শ্রীরামকুষ্ণ-সানিধ্যে মাত্র চার পাঁচদিন এসেছিলেন। কিন্তু 
তার আনন্দময় সত্তাটি ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। কথায় কথায় 
রামকুষ্দেবকে বলেছিলেন__“আপনি মজার লোঁক। ঘ্মাপনার কাছে খুব 
মজ11” শুনে শ্রীরামকু্জ হেসে বললেন, “বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ ।” অশ্বিনী- 
বাবু লিখেছেন,-_“এঁ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে (ঠাকুরকে ) 
মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মত কথা বলেছি ; সম্মুখ 
থেকে সরে এলেই মনে হত, “ওরে বাপরে! কার কাছে গেছলাম। এঁ 
কয়দিনেই যা দোর্ধছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই 
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দিব্যামৃতবর্ষা হাসিটুকু যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের 
অফুরস্ত সম্বল গো!” [ কথামত : ১ম : পরিশিষ্ট : অশ্িনীকুমার দত্তের চিঠি ] 

ভাবের জগতে ধারা বাস করেন তারা সাধারণ ব্যাপারে যে আনাঁড়ী হ'ন 
একথ। আমাদের জানা আছে। রাজনারায়ণ বস্থ তার “সেকাল ও একাল, 
বইতে সেই পণ্ডিতমশাইয়ের কথা লিখেছেন, যিনি স্ত্রীর কথায় উন্ুনে চাপানো! 
ডালের কড়াই আগলাতে বসেছিলেন । স্ত্রী নাইতে গেছেন। এর মধ্যে ডাল 
তে। উথলে উঠে পড়ে যাচ্ছে । পণ্ডিতমশাই কিছুতেই এই উলানে বন্ধ করতে 
না পেরে শেষে যখন চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করেছেন, তখন বিপদ উদ্ধাব করলেন 
স্ী এসে কড়াইতে একটু তেল দিয়ে। পণ্ডিতমশাই গলবস্থ্ হয়ে স্ত্রীকে প্রণাম 
করে বললেন, “কে ম! তুমি পত্বাৰপে আবিভূতা ?” 

লোকচরিন্রের এই মজাদার দিকগুলি মুছু কটাক্ষে দেখিয়ে দিতে শ্রীরামকুষ্ণের 
জুড়ি মেলা ভার। পঞ্চবটীতে ভক্তসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ঘরে ফিববার সময় 
তিনি লক্ষ্য করলেন ভক্তেরা ছাতাটি ফেলে এসেছে । বললেন, “তোমাদের 
কারুরই ছাঁতাটা আনতে মনে নেই। ব্যন্তবাগীশ লোক কাছের জিনিষও 
দেখতে পায় না। একজন আর একটি লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গেছলো, 
কিন্ত হাতে লন জলছে। 

একজন গামছ! খুঁজে খুঁজে তারপর দেখে কাঁধেতেই রয়েছে ।” 

[ কথামৃত : ৪র্থ: ৭ই সেপ্ম্বর, ১৮৮৪ ] 


অন্ুক্ষণ ভাবতন্ময়ত। সব্বেও তিনি কিন্তু কখনো! কোনো! জিনিষ অগোছালো! 
রাখতেন না। ভূলে ফেলে আসতেন না। কাজেকমে সতর্কতা তিনি তার 
সন্তানদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেন। 

ভক্ত বলরামের মতে! নিষ্ঠাবান অনুগত খুব কমই মেলে। তবু একটু 
কার্পণ্য বলরামের ছিল। বলরামের বাড়ীতে মাঝে মাঝে শ্রীরামকষ্ণদেব 
তক্তদের সঙ্গে মিলিত হতেন। একদিন এমনি এক মিলনমুহূর্তে “বলরামের 
বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তিনি বলছেন--“বলরাম বলে, আপনি নৌকা করে আসবেন, 
একাস্ত না হয় গাড়ী করে আসবেন ।* (সকলের হাস্ত )। খা্যাট দিয়েছে। 
আজ তাই বিকেলে নাচিয়ে নেবে। (হাম্ত) এখান থেকে একদিন গাড়ী 
করে দ্িছলো-_বারে। আন! ভাড়া-আমি বললাম, “বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে 
যাবে? তা বলে, ও অমন হয়। গাড়ী রাস্তায় যেতে ঘেতে একধার ভেঙে 
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পড়ে গেল, (সকলের উচ্চ হাশ্ত )-_-আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একেবারে থেমে 
যায়। কোন মতে চলে না, গাড়োয়ান এক একবার খুবু মারে, এক একবার 
দৌঁড়ায় (উচ্চ হান্ত )। তারপর রাম খোল বাজাবে-_-আর আমরা নাচবো-_ 
রামের তালবোধ নেই। (সকলের হাস্ত ) বলরামের ভাব, আপনার! গাঁও, 
নাচো, আনন্দ করো ।” (সকলের হাস্ত ) 
[ কথামুত : ৪র্থ : ১৪ জুলাই ১৮৮৫ ] 

শ্রীরামকুঞ্জদেবের এই সদাহান্তময় মৃত্তিকে কেউ কেউ নিতান্ত সহজসাধ্য 
মনে করে মাঝে মাঝে একটু সস্তা রসিকতাও করে ফেলতেন | বঙ্গিমচন্ত্র ও 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারে তাই বঙ্ছিমের প্রতি একটু কঠোর বাক্যই ব্যবহৃত 
হতে দেখি । 'মান্থষের কর্তব্য কি ?-_রামকসঃদেবের এ প্রশ্নের উত্তরে বহ্কিম 
রসিকতাচ্ছলেই বলেছিলেন-_-'আজ্ে তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও 
মৈথুন ।১ শ্রীরামকুষ্চ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “এঃ তুমি ত বড় ছ্যাচরা ! তুমি যা 
রাতদিন কর তাই তোমার মুখে বেরুচ্চে। লোকে যা খায় তার ঢেকুর ওঠে । 
মূলো থেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে ।***কামিনী কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো, 
আর এঁ কথাই মুখ দে বেরুচ্ছে। কিন্তু এত নির্মম ভতপনার পরেও বঙ্কিম 
কিন্তু প্রসঙ্গ ছেড়ে উঠে গেলেন না । একটু পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কোমল হয়ে 
বললেন, “আপনি কিছু মনে করো না)” তখন বঙ্কিম বললেন, “আজ! মিষ্টি 
স্তনতে আসি নি।” 

সেদিনের প্রসঙ্গশৈষে শ্রীরামক্কষ্জ-ভর্ত, এধরের বন্ধু বন্িমচন্ত্র বললেন, “মহাশয় 
যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে-_-অন্ুগ্রহ 
করে কুটিরে একবার পায়ের পুলো-_' 

শ্রীরামকষ্ণ__“ত। বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ।” 

বস্কিম_-সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে)__“কি গো, কি রকম সব ভক্ত সেখানে, যারা গোপাল 
গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতে। কি [” (সকলের হান্ত ) 

একজন ভক্ত-__'মহাঁশয়, গোপাল গোপাল গল্পটি কি? 

শ্রীরামকুষ্চ (সহান্তে )--তিবে গল্পটি বলি শোন। এক জায়গায় একটি 
স্তাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেব', প্রায় 
হাতে হরিনামের ঝুলি, 'আর মুখে সর্বদাই হরিনাম । সাধু বললেই হয়, তবে 
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পেটের দায়ে, স্তাকরার কর্ম করা। মাগ-ছেলেদের তো খাঁওয়াতে হবে। পরম 
বৈষ্ণব, একথা শুনে অনেক খরিদ্বার তাদেরই দোকানে আসে; কেন না, তারা 
জানে যে, এদের দোকানে সোনারূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দৌকানে 
গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার 
যেই গিয়ে বসলো, একজন বলে উঠলো, “কেশব! কেশব? খানিকক্ষণ 
পরে আর একজন বলে উঠলো, গোপাল ! গোপাল. গোপাল! আবার 
একটু কথাবার্তী হতে না হতেই আর একজন বলে উঠলো-_-হরি! হরি! হরি! 
গয়ন! গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এলো, তখন আর একজন বলে 
উঠলো--হুর! হর! হর! হর! কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে 
তারা শ্তাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, জানে যে এর কখনও 
ঠকাবে না। 

কিন্ত কথ! কি জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল “কেশব! 
কেশব । তার মানে এই, এরা সব কে? অথাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো 
এরা সব কে? যে বলল, “গোপাল! গোপাল! তার মানে এই, এরা 
দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, “হরি! হরি! তার মানে 
এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে 
বললে “হর! হর? তার মানে এই, যেকালে গোরুর পাল দেখছে, সেকালে 
সর্ব হরণ কর। এই তার! পরম ভন্ত সাধু ।” (সকলের হান্ত ) 

[ কথামুত : ৫ম : পরিশিষ্ট | 

সমগ্র গল্পটির মধ্যে বহিরঙ্গ সান্বিকতার ভানকে এমন নির্মম আঘাত করা 
হয়েছে যে এখানে হান্তরস প্রায় বিদ্রপের কাছাকাছি পৌছেছে, কিন্ত বলার গুণে 
এর গল্পসৌন্দর্যই শ্রোতাকে নিবিষ্ট করে রাখে । 

আনন্দময় শ্রীরামরুষ্জ যেখানে গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্মসংস্থাপক, সেখানে 
প্রয়োজনবোধে এমনি কঠোর সত্যভাষী, আবার যেখানে বন্ধু, প্রিয়, দয়িত 
সেখানে কুস্থমারপি কোমল । পত্বী সারদাঁদেবীর সঙ্গে তার দিব্যসম্বদ্ধের কথ ন! 
বুঝে সেকালের কোনো! কোনে! পণ্ডিতের ধারণ! হয়েছিল যে স্ত্রীর প্রতি তার 
উদ্দাসীনতা নির্মমতারই নামান্তর । তারা তো! জানতেন না| যে তুল করে 
একদিন ভাইবি লক্ষ্মী ভেবে সারদাদেবীকে “তুই, সম্বোধন করে ফেলায় সারা 
রাত তীর ঘুম হয়নি। তার সাতটাক! মাইনের যে টাকা খাজাঞ্চিখানায় পড়ে 
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1৯ (তিনি সই করে টাক! নিতে পারতেন ন! বলে, ) তাই থেকে তিনি 
্ত্রীকে ভায়মণ্ডকাটা বাল! গড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ বালা তিনি পঞ্চবটাতে দিব্যদর্শনে 
সীতার হাতে দেখেছিলেন। গয়না গড়িয়ে রামলালকে বলেছিলেন, “ওর সঙ্গে 
আমার এই সম্বন্ধ ।” পাদসন্বাহনরতা পত্বীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 
'যে মা এই মন্দিরে, যে ম। নহবতে গর্ভধারিণী, তিনিই আর একরূপে আমার 
সেবা করছেন।? এ ছুনিয়ায় আমরা ভালোবাসার গল্প অনেক শুনেছি, কিন্ত 
এমন পরমপ্রেমের দাম্পত্যকাহিনী আর কখনো! শুনি নি। 

আবার ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতীকস্বরূপ ধাকে তিনি জগতের কল্যাণের জন্য 
আপনস্থলে মনে মনে নির্বাচন করেছিলেন, তাকে একদিকে যেমন সংসারের 
সমস্ত খুঁটিনাটি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি আধাত্মিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অধিকারও 
দিয়েছিলেন। জীবন একটি সমগ্র শিল্প । তাই বাঁট দেওয়ার ঝাঁটা থেকে 
ব্রনজ্ঞানে তন্ময় ধ্যান_-কোনটিই উপেক্ষার নয়। শ্রীশ্রীমাকে তিনি 
শিখিয়েছিলেন, কেমন করে প্রদীপের সলতেটি রাখতে হয়, নিজের বাড়ীর 
লোকদের সঙ্গে কি আচরণ কর্তব্য আর অন্যের বাড়ীর লোকদের সঙ্গেই ব 
কেমন আচরণ করতে হবে, কোথাও যেতে হলে গাড়ীতে সবার আগে ওঠ 
এবং সবার শেষে নামার দরকার ; সেই সঙ্গে পূজা, জপ, ধ্যান, কীত্তন_-এ সব 
কিছুর প্রণালী । 

ব্যক্তিগত জীবনসাধনায় তার যে একাগ্রতা ও তন্ময়তা, আপন অভীষ্ট 
আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা, সেই তো সথার্থ শিল্পীর স্বরূপ । শান্ত বা বৈষব, দ্বৈত 
বা! অদ্বৈত, ইসলাম না খুষ্টান__যখন যেভাবে ন্দিনি তন্ময় হয়েছেন, সেইভাবেই 
পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন। ইসলামভাবে সাধনার সময় হিন্দু সংস্কারগুলি মন থেকে 
সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল । মধুরভাবে সাধনার কালে সর্বাংশে নারীজনোচিত আচরণ 
হয়েছিল, বাঁড়ীর মেয়েদের মধ্যে তাকে দেখে মথুরবাবুও চিনতে পারেন নি। 
মায়ের মনে ব্যথা দেবেন না বলে বইরে গেরুয়া না পরলেও তোতাপুরীর কাছে 
তিনি যে সন্াসদীক্ষা নিয়েছিলেন, তারপর শেকে আর গৃহস্থের কোনো 
কর্তব্যকর্ম-_এমনকি মায়ের দ্রেহান্তে তর্পণও তার দ্বার! সম্ভব হয়নি। টাকা 
মাটি, মাটি টাকা”-_-এই সিদ্ধান্তের পর থেকে ধাতুখণ্ডের স্পর্শমাত্র সইতে পারতেন 
নি-__এ সবই ভাবগত পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বিদ্যাপতির রাঁধা যেমন-_ 

“অন্থক্ষণ মাধব মাধব হুমরই স্থন্দরী ভেলি মাধাই”__ 


১২২ শ্রীরামকুষ্ ও বাংলাসাহিত্য 


শ্রীরামকষ্চও তেমনি যখন যে ভাবের জগতে থেকেছেন, সেই জগতের 
অধিবাসীরূপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে জীবনশিল্পীরূপে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সতার 
পরিচয় দিয়ে গেছেন । 

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ভবতারিণীর প্রথম দর্শন পাওয়ার পর থেকে 
অনুক্ষণ মাতৃদর্শনের ও সান্িধ্যের জন্য তার ক্রমবর্ধমান দিব্যোম্নাদের একটি চিত্র 
'লীলাপ্রসঙ্গে' একটু ভাষান্তরিত হয়ে এইরকম__“আশাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে 
সাধারণ জীবের শরীর মনে এরূপ হওয়! দুরে থাকুক, উহার একচতুর্থাংশ বিকার 
উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না 
কোনরূপ দর্শনার্দি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম, তাই রক্ষা, নতুবা! এ খোলটা থাকা 
অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ত হইয়া! দীর্ঘ ছয় বখ্সরকাল তিলমাত্র 
নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্ত হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও 
পলক ফেলিতে পারিতাম ন!। কতকাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না 
এবং শরীর বাচাইয়া চলিতে হইবে একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের 
দিকে যখন একটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থ! দেখিয়া বিষম ভয় হইত 
ভাবিতাঁম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দপণের সমন্মুথে দাড়াইয়া চক্ষে 
অুলিপ্রদ্দান পূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কিনা । তাহাতেও 
চক্ষু সমভাবে পলবশৃন্ত থাকিত! ভয়ে কীদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে 
বলিতাম-- 'ম! তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি 
এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি? আবার পরক্ষণেই বলিতাম, “তা 
যা হবার হোক্‌ গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্ত আমায় ছাড়িস্‌ নি, আমায় দেখ! 
দে, কপা কর, আমি যে তোর পাদপন্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার ষে 
আর অন্ত গতি নেই।” এরূপে কাদিতে কাদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎ্সাছে 
উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার 
দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম 1” 

শ্রীরামকুষ্দেবের সাধনজীবনের এমন কতো 'মন্থতবের কথাই না আমর 
জানি, য! ম্মরণমনন করলে বোঝা যায়, কেন বাইবেলে বল৷ হয়েছে যে, ইশ্বর 
তারই আদলে মানুষ স্থষ্ট করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়- “মানুষে তার বিশেষ 
প্রকাশ । আমর! বলবে! তার মতো! মানুষকে দেখেই সেকথা বিশ্বাস হয়। 

অবতারকে তিনি বাহাছুরী কাঠের সঙ্গে উপম! দিয়েছেন, যে কেবল নিজে 


জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ ১২৩ 


তাসে না, অন্তকেও উদ্ধার করে। কখনো! তার অমুতোপম কথার মাধুষে, 
কখনে। সমস্ত পাপ তাপ আপনার মধ্যে টেনে নিয়ে, কখনো! একটি মাত্র দিব্য- 
স্পর্শে মানবপ্রক্কৃতির চিররূপাস্তরের শিল্পব্রত তিনি আজীবন উদ্যাপন করেছেন। 
সাধারণ প্রচারক আর ভগবানের আদেশ পাওয়া প্রচারকের উপমায় তিনি 
বলেছেন-__“ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাক ঘির কোন 
শব থাকে না। কিন্ত যখন পাক। ধিয়ে আবার কাচ! লুচি পড়ে-_তখন আর 
একবার চ্যাক কলকল করে। যখন কীচা লুচিকে পাক৷ করে, তখন আবার 
চুপ হয়ে যায়, তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে 
আসে, আবার কথ! কয় । 

“যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনতন করে, ফুলে বসে মধুপান 
করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপাঁন করবার পর মাতাল হয়ে আবার 
কখনও কখনও গুনগুন করে । 

“পুকুরে কলসীতে জল তরবার সময় তকৃভক্‌ শব্দ হয়? পূর্ণ হয়ে গেলে 
আর শব্দ হয় না, তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হলে আবার 
শব্ধ হয়।” [ কথামৃত : ৩য় : ৫ই আগস্ট : ১৮৮২] 

এমন ভ্রান্ত অপরিবর্তনীয় উপমার শিল্পী ছুনিয়ায় আর ক'জন আছেন 
জানি না। বাংল! গগ্যভাষা বহু মনীষীর প্রচেষ্টায় যখন ধীরে ধীরে রূপলাভ 
করছে, তখন সাধারণ পুথিপাণ্ডিত্যবজিত এই মহাঁজীবনের ভাবশিল্পী এক 
কল্পনাতীত এশ্বর্য ও মাধূর্ধ এ ভাষায় »।াঁরিত করে চলেছিলেন। বিদ্যাসাগর 
ব! বঙ্কিম বাঁধলাগগ্যের ছুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী বোধ হয় এই সত্যটি অন্ুধাবনের স্থযোগ 
পাননি। কিন্থ তার শ্রোতাদের মধ্যে একজন _স্বামী বিবেকানন্দ__তিনিই 
বুঝেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে ভাব, ভাষা সব কিছুতেই নৃতনত্বের যুগ 
এসেছে । বাংল! চলতি গছ তাঁরই হাঁতে সর্বপ্রথম যথার্থ সাহিত্যরূপ লাভ 
করে উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ব থেকে লঘুভার রঙ্গরসিকতার বাছন হলো। আবার 
শ্রীরামরুষ্*মননের গভীরতাই বিবেকানন্দের কন্ুকঞ্ঠধঠিত বাগবিভূতির পরিচয়- 
রূপে বর্তমান ভারতের" সাধু গগ্ভ রূপে প্রকাশিত । বিবেকানন্দ অভেদানন্দের 
মতে! আরো কতে৷ কবিচেতনাকে স্পর্শ করে শ্রীরামকুষ্ণ-পৃতগঞ্গ। কতে। শিল্প- 
সাহিত্য সংগীতরূপে প্রবাহিত । 

কিন্ত সব শিল্পের উপরে জীবনশিল্প | শ্রীরামরুষ্চ আপন জীবনের সিদ্ধশিল্লী-_ 


১২৪ শ্রীরামকু্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


অথব! তার জীবনশিল্পের রচয়িত্রী স্বয়ং মহামায়া । আর শ্রীরামকৃষ্ণের নিপুণ 
অঙ্গুলিম্পর্শে রূপায়িত, হয়েছে__গিরিশচন্ত্র, নাগমহাশয়, বিবেকানন্দের মতো 
বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কতো! না জীবন । 

প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তার মহত্বকে ফুটিয়ে তোলাতে 
জীবনশিল্পী শ্রীরামরুষ্ণের পারঙ্গমত! বুঝতে পারি ছু-চাঁরটি ঘটনার ইঙ্গিতে । 
গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অশ্বিনী দত্ত বলেছিলেন, “শুনেছি মদ পায়।” শুনে শ্রীরামরুষ্ণ 
বললেন, থাক না, খাক না, কদিন খাবে । [কথামুত : ১ম : পরিশিষ্ট ] তিনি 
তো জানতেন এই ভক্তভৈরবকে বকলম! দেওয়ার শরণাগতিতে এমনভাবে 
তিনি পরিবতিত করেছেন যে, শেষ শয্যায় শয়ান গিরিশচন্দ্র একদিন বলবেন, 
«কে, রামকৃষ্জ এসেছে! ! এসেছ তো! নেশ। ঘুচিয়ে দাও ।” জগতের সের! নেশা 
ঈশ্বরতনম্ময়্তার দ্বারা তিনি গিরিশচন্দ্র স্থরার নেশ! ঘুচিয়েছিলেন। 

সগুণ নিরাকারে বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ যখন একদিন হাঁজরার সঙ্গে “ঘটিটাও 
ঈশ্বর “বাটিটাও ঈশ্বর বলে পরিহাস করছিলেন, তখন ভাবস্থ শ্রীরামরুষ্ের 
একটি স্পর্শে জগতের সর্বত্র তিনি ব্রহ্মদর্শন করে পরবর্তাকালে তাঁর এই উক্তিব 
সার্থকতা প্রতিপন্ন করে গেছেন__-“আমি এত তপন্তা করে এই সার বুঝেছি যে 
জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; ভাছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বব কিছুই আর 
নেই ।, 

ঈশ্বরের জন্য সর্বন্বত্যাগী যে কেবল সন্াসীকেই হতে হবে তা! নয়, গভীর ও 
যে তাই পরমাদর্শ, তাঁরই প্রতীকরূপে তার আর এক অপূর্ব শিল্পকীতি সাধু নাগ 
মহাশয়ের জীবনকথা-_ঘরের খুঁটিতে উইপোকা লাগলেও যিনি তাদ্দের বিনাশ 
করতে চাইতেন না, একহিসাবে তারাও তে! তাঁর অতিথি । 

অথচ ব্যবহারিক জীবনে নির্ুদ্ধিতা বা অধীরতা কোনোটিকে শ্রীরামরুষ্ণ 
প্রশ্রয় দেন নি। দোঁকানীর কাছে না দেখে ফাটা কড়াই কেনার জন্য যোঁগেনকে 
যেমন অন্নযোগ করেছেন, অতিক্রোধী নিরগ্রনকে তেমনি গুরুনিন্দা শুনে একদল 
নৌকারোহীকে বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টায় তিরম্কার করেছেন। রাখাল তার 
মানসপুত্র-_সব অবস্থায় তাকে সন্তানের মতোই দেখেছেন-__কিন্ত তার সামান্য 
লোত ব৷ মলিনতার সম্ভাবনাকে দৃঢ় শাসনে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যে নরেন্দ্রনাথের 
হাতে রাধা অন্প তিনি খেয়েছেন, একসময় আবার সেই নরেন্দ্রনাথেরই হাতের 
জিনিষ খেতে পারেন নি--কারণ সঙ্গীদের সঙ্গে নিজের অজান্তে নরেন্ত্রনাথ 


জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৫ 


উচ্চতম অধ্যাত্ম আদর্শ থেকে সামান্ত দূরে চলে গিয়েছিলেন। আবার পিতার 
অকালমৃত্যুতে দারিদ্র্যপীড়িত নরেন্দ্রনাথের সাময়িক ঈশ্বরে অবিশ্বাসে অন্যোরা 
বিচলিত হলেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এ বেদনাবোধ থেকেই মহত্তর 
নরেন্দ্রনাথের নবজন্ম ঘটবে । 

মানবমানসের বহুবিচিত্র লীলার প্রতিটি হুশ কম্পন অনুধাবন করে তাকে 
অনন্তের দ্রিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়।- সারাজীবন তিনি এই শিল্পব্রতে নিয়োজিত 
থেকে মানবসভ্যতার এক সর্বজনীন মহামন্দিরে পরিণত-_ষে মন্দিরে নিখিল 
মানবের শিল্প, সংগীত, সাহিত্য, সাধনা একত্রে মিলেছে-_-যে মন্দির সকল 
ভাবের সকল যুগের মানুষের কাছে অবারিতদ্বার। তার সর্বত্যাগী সাধনসমূজ্জল 
ভাবসমাহিত যে ঘৃত্তিখানি আজ তাঁর ভবিশ্বদ্বাণী সফল করে ঘরে ঘরে পূজো 
পাচ্ছে__আধুনিক কালের ইতিহাসে তাই মহত্মম জীবনশিল্প। 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামরুষ্ণ 


ভারতীয় কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভারতীয় সাহিত্যে কথাকোবিদ্দের বিশেষ স্থান ছিল, সে ইঙ্গিত কালিদাসই 
রেখে গেছেন। গল্প বলায় এবং শোনায় ভারতীয়রা যে কতখানি অক্লান্ত) 
আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, পুরাণ, হিতোঁপদেশ, পঞ্চতন্ত্রএ সবে 
তার অজন্র নিদর্শন । গল্পের ভিতরে গল্প, তারও ভিতরে গল্প-এমনি করে 
জাদুকরের ইন্দ্রজালে বাক্সের ভিতর বাক্স, তারও ভিতরে বাক্সঈ-_কেমন করে 
বেরিয়ে আসে তার উদাহরণ কথাসরিৎসাঁগর বা কাম্বরী-_-এমন অনেক গ্রন্থেই 
মিলবে । একদিকে এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবন, আর একদিকে জন্ভব-অসম্ভবের 
সীমানা! পেরিয়ে কল্পনার প্রসার-এ ছুয়ের টানাপোড়েনেই সবর্দেশে পুরাঁণ- 
কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে । এর! গোড়ার দিকে মুখে মুখেই চলে এসেছে, তা 
এদের বিষয়-বিন্যাস থেকেই মনে হয়, পরবত্তণকালে নিপুণ ভাষাশ্ল্প এদের 
অন্তনিহিত বিস্ময়রসকে আবৃত করতে পারে নি। তাই ইতিহাসের উপাদান 
থাকলেও পুরাণ কখনো! ইতিহাসে থেমে থাকে নি। 

পুরাণের সঙ্গে আমাদের ধর্মচেতন! ও জীবন-ব্যাখ্যা-_এ ছুয়েরই গভীর 
যোগ। গরুড়ের অমৃত-আহরণের কাহিনী বা প্রমিথিউসের অগ্নি-আনয়নের 
কাহিনী-_-এ ছুয়ের মধ্যেই সত্যের জন্য নিক সংগ্রাম ও দুংখবরণের উদাহরণ 
আছে, তা যুগে যুগে মানুষকে আপন মহিমান্বিত সত্তা সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছে। 
ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব! সাম্প্রদায়িক দিকটি বাঁদ দিলে যার সঙ্গে আমাদের নীতি 
ও সাঁধনগত প্রত্যয়ের যোগ সেই ধর্মবোধের প্রয়োজনে সবদেশেই মহাপুরুষেরা 
নানা রূপক বা উপকথার আশ্রয় নিয়েছেন। আধ্যাত্মিক সত্যে উত্তরণের ষে 
ব্যবহারিক মানদণ্ড, তা এই নীতিগত বা রূপকাশ্রিত 'কথা"গুলির দ্বারা 
শ্রোতাদের মনে চিরকালের মতে দাগ কেটে গেছে৷ 

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র জঈশপের গল্প প্রভৃতির মধ্যে যে ব্যবহারিক স্তর 
থেকে মানষকে সচেতন করার চেষ্টা রয়েছে, আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষদের 
ব্যবহৃত ব৷ রচিত গল্পগুলি তাঁর থেকে গভীরতর জীবনসভ্যে উপনীত হওয়ার 
নিদর্শন | বুদ্ধদেবের নামে প্রচারিত জাতককাহিনী, যীশ্ড কথিত প্যারাবংল্‌ অথব! 


কথাসাহিতে' শ্রীরামকুষ্ণ ১২৭ 


রামকুঞ্জদেবের গল্প--এর! বিশ্বের কথাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় সামগ্রী । মাঁনবমানসের 
বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী এ জাতীয় গল্পকথ! ফেন সাহিত্যরসে সার্থক, 
তেমনি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিপুণ রূপায়ণ। 

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ-উপনিধ্দও এক হিসাবে কথাসাহিত্যের 
ভাগ্ডারন্বরূপ | পুরুরবা-উর্বশী-কাহিনী, বৃত্রাস্থুর বধের কল্পনা, শুন:শেফের গল্প, 
নচিকেতা-যম উপাখ্যান, দেবাস্থরের আদর্শগত ব্যবধান, সত্যকামের ব্রাহ্গণত্ 
প্রভৃতি নাঁন! গল্পের উপাদান আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যে নিহিত। পরলোঁক- 
গত অধ্যাপক স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত মহোদয় এ জাতীয় কাহিনীর একটি অনবদ্ধ, 
সংগ্রহ গল্পে উপনিষৎ” নাঁমে প্রকাশ করেছিলেন-__য। তরুণমানসের দিশারীরূপে 
বাংলাসাহিত্যে চিরম্মরণীয়। সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী 
পুরাণ-দীপালি, গ্রন্থে কিশোর মানসের উপযোগী করে কিছু গল্প সাজিয়ে 
দিয়েছেন_ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে ও প্রত্যয়ের দুঢ়তায় এ গন্পগুলিও এ জাতীয় 
সাহিতোর ক্ষেত্রে বিশেষ সংযোজন । তাছাড়া শ্রীস্ববোধ ঘোষের বহুখ্যাত 
“ভারত প্রেমকথা" এবং অপ্যাপক শ্রীজাহ্ৃবী চক্রবর্তার “হিরণ্ময় পাত্র গ্রন্থ ছুটি 
প্রাচীন কথার আধুনিক সাহিত্যসার্ঘক রূপাস্তরের অনবদ্য নিদর্শন । 

বাংলাসাহিতো রাঁমকুষ্জদেবের গল্পকথাকে কিশোরমাঁনসের উপযোগী করে 
প্রকাশ করেছিলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দ তার 'রামরুষ্ণের কথা ও গল্প, বইখানিতে। 
যুগপৎ লেখক ও শিশ্পী স্বামী প্রেম "নন্দের এই বইখানি কিশোর মনের উন্মুখ 
গ্রহণশীলতার পক্ষে ভাষালাবণ্যে ও রেখাচিত্রের স্ুষমায় এক পরমাশ্চর্য 
শিল্পকীতি। তার “বিবেকানন্দের কথা ও গল্প” ব'খানিও এদিক থেকে আমর! 
বিশেষভাবে মনে রাখতে পারি । 

অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকষ্খসাহিত্যের মধ্যে একখানি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চক্রবতাঁ রাজাগোপালাচাঁরীর তাঁমিল ভাষায় রচিত 'রামকুষণ 
উপনিষদম্‌ ব1 শ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ? । এ বইখাঁনিন ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, 
গুজরাটী, কানাড়ী অনুবাদ প্রকাশিত ও জনসমাদূত হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের 
গল্পকথাগুলির অন্তশিহিত ভাব ও আদর্শের ব্যাখ্যায় রাজাগোপালাচারীর 
পারদণিত। পাঠকচিত্তকে অদ্ধায় আবিষ্ট করে রাখে । দাক্ষিণাত্যের পাঠকদের 
উপযোগী করে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পগুলিকে সামান্য রূপাস্তরিত করলেও 
মূল ভাব অন্ুগ্ন রেখেছেন । 


১২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাঁসাহিত্য 


বুদ্ধ, ষীশ্ত বা শ্রীরামক্কষ্দেবের মতো! মহামানব্দের কথিত কাহিনীনিচয় 
কথাসাহিত্যের দ্দিক (থকে আমরা প্রধানত: তিনভাবে লক্ষ্য করতে পারি ! 
প্রথমতঃ এ জাতীয় কাহিনীর নিরলঙ্কার সরলতা | বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে ধারণ 
এত স্বচ্ছ যে, নান! ঘটনা ব1 চরিত্রের সমাবেশ এ জাতীয় কাহিনীতে একেবারেই 
নিপ্রয়োজন। কাহিনীগুলির অন্তশিহিত বক্তব্যই এদের নিশ্চিত পরিণামের 
অভিমুখী করেছে। দ্বিতীয়তঃ এ জাতীয় কাহিনী তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
বাস্তব জগৎ থেকেই প্রধানতঃ স্থষ্টি করেছেন। সেই সঙ্গে ঈতিহ্াগত পৌরাণিক 
বা নৈতিক কাহিনীর ধারাও রয়েছে। বুদ্ধদেবের নামে প্রচলিত জাতক 
কাহিনীর অনেকগুলিই হয়তে। এ-জাতীয় কাহিনীরই পবিণাম। অপরপক্ষে 
যান্ড বা রামকু্ণ-কথিত গল্পগুলিতে তাদের সমকালীন জগৎ ও জীবনের ছবিই 
বেশী ফুটে উঠেছে। তৃতীয়তঃ এই কাহিনীগুলির অন্তনিহিত আধ্যাত্মিক 
ব্যঞ্রনার সম্পদ । এই বিশেষ কারণেই জগতের অন্যান্ত কথাসাহিত্যের সঙ্গে 
এদের কথাগুচ্ছের স্বাতন্ত্র্য । 

ধার! একাস্ত শিল্পবাঁদী তার! এই বক্তব্যধর্মী কথাসাহিত্যকে স্বীকৃতি দিতে 
চাইবেন না! এই কারণে যে, শিল্পের অন্তর্লান না থেকে বজ্তব্যই এসব গল্পে 
প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু বন্তব্য এদের কাহিনীরসকে আচ্ছন্ন করেনি, 
সে কথাটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রূপকথা, উপকথা-জাতীয় গল্পের যেমন 
শিজন্ব সাহিত্যমূল্য রয়েছে, নীতিকথা বা আধ্যাত্মিকতাময় গল্সেরও তেমনি 
সাহিত্যগত সার্থকতার দিক রয়েছে। পর পর তিনটি এ-জাতীয় গল্পের উদাহরণ 
দিয়ে আমাদের বক্তব্য পেশ করবে! । 

প্রথম গল্পটি জাতকের কাহিনী থেকে অন্থ্বাদ করেছিলেন ঈশানচন্দ্র ঘোঁষ। 
তারই ভাষায় গল্পটি পাঠকদের কাছে উপহার দ্িই-_ 


কুর্দাল জাতক 


বারাণসীরাজ ব্রন্মদত্বের সময়ে বোধিসত্ব পণিককুলে (যাহার! শাঁকসবজি 
উৎপাদন করিয়৷ জীবিক| নির্বাহ করিত ) জন্মগ্রহণপূর্বক ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও 
হিতাহিতবিচারপক্ষম হইলেন। তাঁহার নাম হইল “কুদ্দাল পণ্ডিত” । তিনি 
কুদ্দালছ্বারা একথণ্ড জমি আবাদ করিয়! তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামকু্ণ ১২৯ 


প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিক৷ 
নির্বাহ করিতেন । গৃছে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন ্ঠাহার অন্য কোন সম্বল 
ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "গৃহে থাকিয়া আমার কি 
হ্থখ? আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইব । এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি 
কোদালিখানি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু বোধিসত্ব সেই ভোতা! কোরালির লোভ দমন করিতে পারিলেন ন1) 
তিনি গৃহে ফিপিলেন। এইরূপ পুনঃপুনঃ ঘটিতে লাগিল,_তিনি ছয়বার কোদালি 
লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয়বাবই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 
অনস্তর সঞ্চমবারে তিনি এইবপে চিস্তা করিতে লাগিলেন, “আমি এই কু কুদ্ধালের 
মায়াতেই পুনঃপুনঃ গৃহে আমসিতেছি £ এবার ইহ! মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়। 
প্রব্রজ্যা লইব।” তখন তিনি নদখতীরে গিয়া! পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টি- 
গোচর হুইলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উহা! উদ্ধার করিবার ইচ্ছা! হয়, এই আশঙ্কায়, 
চক্ষুত্বয় নিমীলন করিলেন, বাট ধরিয়৷ হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইয়। 
কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং “আমি জিতিয়াছি! আমি 
জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!, বলিয়া! তিনবার সিংহনাদ্দ করিলেন। 

বারাণসারাজ প্রত্যন্তবাসী প্রজাদিগের বিদ্রোহ দমন করিয়। রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন । তিনি সেই ন্ধীতেই অবগাহনপূর্ক সর্বালস্কারভূষিত 
এবং গজস্বদ্ধারঢ হইয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্তের জয়ধ্বনি 
তাহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন, “এ লোকট! 'জিতিয়াছি, জিতিয়াছি; 
বলিতেছে। কাহাকে জিতিল? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত!ঃ 
বোধিসত্ব উপস্থিত হইলে রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, শুদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী 
হুইয়। রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি 1কসে বিজয়ী 'হইলে? বোধিস্ব 
বলিলেন, “মহারাজ, আপনি সহত্র সহম্র পক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়ী হইলেও দুর্জয় 
রিপুগণকে জয় করিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু অধ লোভদমনপূর্বক রিপুজয়ী 
হইয়াছি। ইহ1 বলিতে বলিতে তিনি মহানদ্ী অবলোকন করিতে লাগিলেন 
এবং ধ্যান করিয়। তত্বদর্শা হইলেন । তখন তাহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল। 
তিনি আকাশে আসীন হুইয়! রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্মশিক্ষা দ্িলেন__ 

সে জয়ে বি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয় ভয়? 
যে জয়ের কতু নাই পরাজয় সেই সে প্রকৃত জয়। 


১৩০ শ্রীরামকু্$ ও বাংলাসাহিত্য 


ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুশিচয় প্রশমিত 
হুইল। উ্রাহার রাজ্ঠাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসন! জন্মিল। তিনি 
বোধিসত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এখন কোথায় যাইবেন? বোধিসত্ব 
বলিলেন, “মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপন্থিভাবে বাস করিব ।” 
“তবে আমিও 'প্রবাজক হইব”, বলিয়। রাজাও বোধিসত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। 
তদর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্ত এবং স্মভিব্যাহারী ব্রাঙ্গমণার্দি অপর সকলেও তাহার 
অন্থগামী হইলেন।” ( কলিকাতা বিশ্ববিছ্ভালয় প্রকাশিত ইশানচন্ত্র ঘোষের 
'জাতকমঞ্জরী” থেকে । ) 

বোধিলাভের জন্য সবস্বত্যাগের এ আদর্শ যুগে যুগে সব দেশের সব কালের 
সত্যসন্ধানীর অন্তরের উপলন্ধিজাত অভিজ্ঞতা । কিন্ত যে কাহিনীর মাধ্যমে এই 
সত্যটি এখানে উপস্থাপিত, সে কাহিনীর বাস্তবধমিতা ও কথননৈপুণ্য- এও 
লক্ষ্য করার মতো । বাসনা-নিবৃত্তি থেকেই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সথচনা বা 
আবির্ভাব_-এ কথাটি এই শাকসবজি বিক্রেতার কোদালের প্রতি আসক্তির 
উদ্বাহরণে যে তীব্রতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে, তারই সঙ্গে ম্মরণীয়, যুদ্ধজয়ী রাজার 
তুলনায় বাসনাজয়ী সন্ন্যাসীর মহিম!। 

দ্বিতীয় গল্পটি আমরা বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট অংশের সেন্ট ম্যাথু লিখিত 
গস্পেল” থেকে উদ্ধত করছি। আমর! যার! ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থা, অথচ 
মানুষের প্রতি একান্ত অকরুণ, তাদের পক্ষে স্মরণীয় এ কাহিনীটি যীশু একদ! 
সেপ্ট পিটারের প্রশ্নের উত্তরে শুনিয়েছিলেন। প্রশ্নটি ছিল__-আমার ভাই যদি 
আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাহলে কি সাতবার পর্যন্ত তাকে আমি ক্ষম! 
করবো? (সাতবার ক্ষমা! করার প্রথা হয়তো। তখন প্রচলিত ছিল। আমাদের 
প্রীরু্ণ শিশুপালের শত অপরাধ পর্যন্ত ক্ষমা! করেছিলেন। ) পিটারের প্রশ্নের 
উত্তরে যীশু বললেন, “সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করবে। শুধু সাতবার নয়।, 
তারপরেই এই গল্পটি তিনি বলেছিলেন-_-“ভগবানের রাজ্য হচ্ছে সেই রাজার 
মতো, যিনি তাঁর অনুচরদের হিসাবপত্র নিয়মিত বুঝে নিতেন। এমনি একবার 
যখন রাজা অনুচরদের হিসাব পরীক্ষা করে দেখছেন, তখন দেখ! গেল যে তাদের 
একজনের কাছে রাজার হাজার দশেক মুদ্রা পাওনা! । সেটাঁক! সে দিতে 
পারবে না জেনে তাকে স্ত্রীপুত্র বিষয়সম্পর্তিসহ বিক্রী করে টাকা আগায়ের 
হুকুম হলো। একথা শুনে কাতরহৃদয়ে অন্ুচরটি রাজার পায়ে পড়ে মিনতি 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামরুষঃ ১৩১ 


জানালো, “মহারাজ, একটু সময় দিন, আমি আপনার পাঁওনাগণ্ সব শোঁধ 
করে দেব মিনতি শুনে রাজার হৃদয় বিগলিত হুল! । তাকে মুক্তি তো 
দিলেনই, সব পাঁওনাগণ্ডাও মাপ করে দিলেন । 

ওদিকে মুক্ত হয়ে লোকটি যখন নিজের বাঁড়িতে ফিরে এলে! তখন তারই 
এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা । সহকর্মীটি এর কাছে একশে! মুদ্রা ধার করেছিল। 
এবারে কিন্তু অন্ুচরটির মনে কোনো অন্রুকম্পা জাগলো না। বরং আপন 
সহকমার ঘাড়টি ধরে সে পাওনা আদায়ের জন্য তর্জন গর্জন শুরু করে দিলে। 
সহকর্মীটি কাকৃতি মিনতি করে, এমন কি তার পায়ে ধরে খণশোধের জন্য সময় 
চাইতে লাগলো । সময় তো৷ সে দিলেই না, উপরন্ত সহকর্মীকে ওই ক'টি টাকার 
জন্য জেলে পুরে রাখলে । 

ব্যাপার দেখে রাজার অন্য অন্থুচরের! রাজাকে সব জানালো । ভয়ানক চটে 
গিয়ে রাজা লোকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “ওরে শয়তান, তোর কাকুতি- 
মিনতি শুনে আমি তোর সবখণ মাপ করেছিলাম, আর তুই ওর দেন! মাপ 
করতে পারলি না, একটু দয়া হলো না? এই বলে রাজা কারাগারের 
রক্ষীর্দের আদেশ দিলেন, “একে বন্দী করে যন্ত্রণা দিয়ে এর কাছ থেকে সব 
পাওনা! আদায় করো । 

তোমর! যদি সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাদের ভাইদের সব অপরাধ মার্জনা 
করো তাহলে শ্বর্গরাজ্যের পিতা ঈশ্বর তোমাদের সব অপরাধ মার্জনা! করবেন ।” 

আসন্ন মৃত্যুমুহূর্তে যিনি পরমপিতার কাছে তার হত্যাকারীদের জন্য মার্জন! 
চেয়েছিলেন, এ তারই উপযুক্ত গল্প। হয়তো! এ গল্প তিনিও ছোটবেল! থেকে 
শুনে এসেছেন, অথব! শ্রোতার প্রয়োজন অন্্যায়ী এমন গল্প তিনি হৃষ্টি করেছেন। 
এ বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণার দ্বারাই সত্য নির্ধারিত হতে পারে। 

জগতের পরিভ্রাতাদের বাণী কোনে। কোনে ক্ষেত্রে এমন সব অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কাহিনীর জাছুমন্ত্রে কতখানি প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে, তার 
আর. এক উদাহরণ 'আরামকৃষ্ণ কথামৃত ।” বুদ্ধদেবের জাতককাহিনীর অজন্বতা 
সত্বেও সেগুলি সবই তার রচিত কিন! এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । রামকষ্তদেবের 
গল্পসংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম হলেও সামগ্রিকভাবে সংগৃহীত হলে খুব 
ছোট সংগ্রহ হবে না।, বাংলাসাহিত্যের রসলোকে এ গল্পগুলির কথনসৌন্দর্য ও 
অন্ৃভৃতিসম্পদ ছুইই আমর! ভেবে দেখতে পারি। 


১৩২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


কুদ্দালজাতকের গল্পটিতে যে বৈরাগ্যপ্রসঙ্গ রয়েছে, শ্রীরামরুষ্চকথায় সে 
বৈরাগ্য আমাদের পল্জীনাংলার ঘরোয়। জীবনযাত্রার দৃষ্টিতে আর এক উজ্জল 
চিত্রসৌন্দর্য লাভ করেছে। শ্ত্রীরামকষ্চকথামূতে'র এমন একটি উদ্ণাহরণ বৈরাগ্য- 
প্রসঙ্গে তার উদ্দাহরণমাল।। তার ভাষায়--“বৈরাগ্য ছুই প্রকার। তীব্র 
বৈরাগ্য আর মন্দ বৈরাগ্য। মন্দ বৈরাগ্য- হচ্ছে হবে--টিমে তেতালা । 
তীব্র বৈরাগ্য শাণিত খুরের ধার-_মায়াপাশ কচ. কচ, করে কেটে দেয়।” 

এই তীব্র ও মন্দ বৈরাগ্যের উদাহরণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটি ছোট ছোট 
গল্পের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন--( এক ) “কোনও চাষা কতদিন ধরে খাটছে-__ 
পুফরিণীর জল ক্ষেতে আর আসছে না! মনে রোখ নাই! আবার কেউ 
দুচারদিন পরেই_আজ জল আনবে! ত ছাড়বো, প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়৷ 
থাওয়। সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে 
আঁসতে লাগলো, তখন আনন্দ। তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,__ 
“দে এখন তেল দে, নাইবো। 1” নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা! ।” 

(দুই) “একজনের পরিবার বললে, “অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে। 
তোমার কিছু হলো! না । যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির যোলজন স্ত্রী--এক 
একজন করে তাদের ত্যাগ করছে ।, 

সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাধে গামছ!, বললে “ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ 
করতে পারবে না,_একটু একটু কবে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে 
পারবো । এই দেখ-_আমি চললুম 1, 

সে বাড়ীর গোছগাছ না করে-_-সেই অবস্থায় কাধে গামছা--বাড়ী ত্যাগ 
করে চলে গেল ।--এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য ।” 

(তিন) “আর একরকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের 
জালায় জলে গেরুয়াবসন পরে কাণী গেল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর 
একখানি চিঠি এলো--“তোমর! ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম 
হইয়াছে। | 
€ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ১৮৮৪১ ২৩শে মার্চ) 

বৈরাগ্যসাধনার দেশ এই ভারতবর্ষে এ সব উদাহরণ আমাদেরও চোখের 
সামনেই ঘটে থাকে । কিন্তু ত্যাগীশ্বর শ্রীরামক্ুষ্ণ যেমন পরিচিত জীবনের ছবিটি 
নিপুণভাবে আমাদের মানসপটে চিরকালের জন্য মুদ্রিত করে দিতে পারেন, 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ ১৩৩ 


তেমন ভাষার বা অনুভবের শক্তি সবার নেই । শ্রীরামকষ্জীবনের প্রধানতম 
পরিচয় এই ত্যাগের আদর্শে। তাঁরই মুখে শোন! এইচাল্পগুলি যথার্থ বৈরাগ্য ও 
নকল বৈরাগ্যের পার্থক্য যেমন বুঝিয়ে দেয়, তেমনি তাঁর নিজের জীবনের 
আদর্শটিকেও আমাদের অস্তরলোকে জ্যোতির্ময় করে তোলে । 

ঈশ্বরের স্বরূপ, সাধনা, আস্বাদ, অনুভব, জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ-তক্তির কত 
শত উপম। উদ্দাহরণ তিনি তার অজন্ম উপমায় ও গল্পে বিকীর্ণ করে বাঁংলা- 
ভাফাঁকে শাশ্বত সম্পর্দে ধশী করে গেছেন, সেকথা ভাবলে অবাক হতে হয়। 
আবার ভগবংসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের নাঁনান আচরণ, নানান দৃষ্টিভঙ্গীও 
কোনো কোনো গল্পে আশ্চর্য সমাধান লাভ করেছে। শ্রোতার প্রয়োজন ও 
আদর্শ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গল্প প্রয়োগ করেছেন । তেমন 
একটি উদাহরণ পাই তরুণ নরেন্দ্রনাথকে বলা একটি গল্লের উপস্থাপনায় । 

শ্রীম__বা মাস্টারমশাই তখন সগ্চ যাতায়াত শুরু করেছেন। শ্রীরামকৃ- 
দেবকে তাঁর তৃতীয় দর্শনের তারিখ ৫ই মার্চ) ১৮৮২১, আর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত নরেন্দ্রনাথের বয়স উনিশ । কথা হচ্ছিল, সংসারের ছুষ্ট লোকদের সঙ্গে 
ব্যবহার নিয়ে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র প্রতি )--“নরেন্ত্, তুই কি বলিস? সংসারী লোকেরা 
কত কি বলে। কিন্তু ছ্যাঁখ, হাতী যখন চলে যায় পেছনে কত জানোয়ার কত 
রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাঁতী ;করেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা 
করে তুই কি মনে করবি? 

নরেন্ত্র_“আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )--'নারে, অতো দূর নয়। ( সকলের হাস্য ) জশ্বর 
সর্বভৃতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ 
থেকে তফাতে থাকতে হয় ।***--*একটা গল্প শোন। কোন বনে একটি সাধু 
থাকেন। তার অনেকগুলি শিষ্য । তিনি একছ্িন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, 
সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এ্রইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে । একদিন একটি 
শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলে!। এমন সময়ে একটা রব উঠলো, 
“কে কোথায় আছ পালাও-_একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে। সবাই পালিয়ে 
গেল। কিন্তু শিষ্ুটি পালালো! না । সে জানে যে হাতীও নারায়ণ, তবে কেন 
পালাবে! ? এই বলে দ্রাড়িয়ে রইলো । নমস্কার করে স্তব স্তরততি করতে 


১৩৪ শ্রীরামকৃ্ ও বাংলাসাহিত্য 


লাগলো৷। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও পালাও,, শিষাটি তবুও 
নড়লে! না । শেষে হাতটা শুড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। 

“এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্তেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে 
নিয়ে গেলো, আর ওধধ দিতে লাগলে! । খানিকক্ষণ পর চেতন! হলে 
ওকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে 
না? সে বললে, “গুরুদেব যে আমায় বলেছিলেন যে নারায়ণই মানুষ জীবজন্ত 
সব হয়েছেন। তাই আমি হাতীনারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে 
যাই নাই।* গুরু তখন বললেন» “বাবা, হাতীনারায়ণ আসছিলেন বটে, তা 
সত্য, কিন্ত বাবা, মাহুতনারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই 
নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না৷ কেন? মাহুতনারায়ণের কথাও 
শ্তনতে হয়” (সকলের হান্ত ) ( শ্রীরামকৃষ্₹-কথামূত : ১ম ভাগ ) 

এ গল্পটিরই পাশাপাশি রয়েছে “সাপ ও ব্রহ্মচারী”র গল্প । অন্তায়কারীর কাছ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফোঁস করতে হবে, তা৷ বলে উল্টে তার অনিষ্ট করা নয়-_ 
এ কথাই সে গল্পের মর্ম। তরুণ নরেন্্রনাথের সর্বান্ুভৃতিময় সত্তা অবশ্য একদা 
পাগীতাপী খল মূর্খ সব রূপেই নারায়ণকে বন্দনা! করতে পেরেছিল-_কিস্তু পরম- 
জ্ঞান ও কাগুজ্ঞানের স্ুপ্সপ্থদ্ধটি শ্রীরামকষ্চদেবের ন্নিদ্ধ পরিহাস ও কৌতুকের 
ভাষায় ছুটি গল্পের দ্বার! চিরকালের মতো! সাধকদের গন্থ! নির্দেশ করে দিয়েছে। 
দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যত্র এমনি ছোট ছোট অজস্র গল্পের মাধ্যমে শ্রীরামকষ্ণদেব 
মানবমানসের বিচিত্র ত্বূপ ও মানবচরিত্রের রকমারি প্রকাশকে যে অনন্য 
কুশলতায় রূপায়িত করেছেন তার সজীবতা, মৌলিকত। ও দৃষ্টিগভীরতা৷ এ সবই 
উচ্চতম সাহিত্যপ্রতিভার সাক্ষ্য । 


একটি গল্প শোন 


“কথামূতের' পাতায় পাতায় এমন কতো গল্প আছে। অমুতময় তার বাণী। 
আর সেই অফুরান কথানিৰরে কতো ন! গল্পের রামধন্ু। বাংলার কথাসাহিত্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এই গল্পসম্ভার রেখে গেছেন সব বয়সের সমস্ত কালের বাঙালী তথা 
বিশ্ববাসীর উদ্দেশে । সত্যিকার শ্রেষ্ঠ গল্পের কোনে! বিশেষ দেশ ব! কাল নেই, 
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ত।রা যে কালেই রচিত হোক ন! কেন, সব বালই তাঁদের সমান আগ্রহে বরণ 
করে নেয়। বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট গল্পের লেখকেরা যেমন 
সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে নানাভাবে স্মরণীয়, শ্রীরামকৃ্ণদেবের এই গল্লকথাগুলিও 
তারই পাশাপাশি আলোচনাযোগ্য। এরা মুখে মুখে রচিত বা বণিত, কিন্ত 
“কথামৃত” কার মহেন্ত্রনাথ গু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-সংকলয়িত। স্ুরেশচন্ত্ 
দত্ত, গিরিশচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রঙ্গানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্দেবেব পার্ধদবৃন্দের 
স্বৃতিবিধূত নানান গল্পের কথ! আমরা সাহিত্যরূপেই আলোচনা! কবে এদের 
সৌন্দর্যে ও গভীরতায় নতুন করে মুগ্ধ হতে পারি। 

মানবজীবনকে আমরা মহাঁকাব্যে, আখ্যায়িকাকাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে 
কতোভাবেই দেখেছি । উনবিংশ-বিংশ শঙাব্ীতে সেই মানবজীবনদর্শনের 
আর একটি রূপ প্রাধান্য পেলে৷ ছোটগল্পের আঙ্গিকে । কিন্তু এই গল্প বলার ও 
শোনার তৃষ্ণা আবহমাঁন ইতিহাসের ধারায়। সেধারার প্রথম উদ্ভব তো মুখে 
সুখে রচনায়। বেদে-উপনিষদে, জাতকে, বাইবেলে, রামায়ণ-মহাঁ ভারতে, 
ইলিয়াঁড-ওডিসিতে সেই মুখের কথার গল্পই একদিন লিখিত বাণীরূপে আবদ্ধ। 
গল্প-সাহিত্যের এই অনাদি উৎস থেকেই দেখা দিয়েছে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
গল্পরাজি। 

মাঝে মাঝেই “কথামূতে” শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রোতৃ-মগ্ডলীর প্রয়োজন অনুসারে 
তার বক্তব্যকে প্রাণময় করে তুলেছেন এক একটি সংহত কাহিনীর বর্ণন-টনপুণ্যে, 
আর সেই ছোট্র কাহিনীব উপোর্ঘাঁতে তার কথারস্ত-_-একটি গল্প শোন ।, 
যেমন ধরুন তীব্র বৈরাগ্য সম্বন্ধে তার সেই খানদানী চাষীর গল্পটির স্চনা- “তীব্র 
বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন» এ গল্পটি “কথামৃতের অন্তত্র সংক্ষিপ্ত 
আকারে রয়েছে। সমগ্র পরিবেশের পটচিত্রটি সংযোগ করে তিনি গল্পটি ষে 
ভাবে “কথামুতে'র প্রথম ভাগে ১৮৮২ সালে ১৪ই ডিসেম্বরের আলাপচারীতে 
বর্ণন! করেছেন তাতে কথাশিন্ীরূপে তার নিজন্ব ভ্গিমাটি পরিস্ফুট। সংক্ষিপুরূপে 
আমরা গল্পটিকে একটু আগে উপস্থিত করেছি। এখন বিস্তারিত রূপটি 
লক্ষণীয়-_“ততীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গল্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি 
হয়েছে। চাষীরা সব খাশা কেটে দূর থেকে জল আনছে । একজন চাষার 
খুব রোক আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞ করলে যতক্ষণ না৷ জল আসে, খানার 
সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক ন! হয়, ততক্ষণ খুঁডে যাবে । 


১৩৬ শ্রীরামরুষ্ ও বাংলাসাহিত্য 


এদিকে স্নান করবার বেল! হলো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে 
দ্রিল। মেয়ে বললে--বাবা ! বেল! হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল। সে 
বললে, “তুই যা, আমার এখন কাজ আছে বেলা ছুই প্রহর হলোঃ 
তখনও চাঁষা মাঠে কাজ করছে। ম্বান করার নামটি নেই। তার স্ত্রী 
তখন মাঠে এসে বললে, “এখনও নাঁও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার 
যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল করবে, কি খেয়েদেয়েই করবে। 
গালাগালি দিয়ে চাঁষা কোদাল হাতে তাড়া করলে; আর বল্লে, “তোর 
আকেেল নেই? বৃষ্ট হয় নাই। চাঁষ-বাস কিছুই হলো! না, এবার ছেলে-পুলে 
কিখাবে? ন! খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ 
জল আনবে! তবে নাওয়া-খাওয়ার কগা কবো।” স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে 
পালিয়ে গেল। চাষ! সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার 
সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে । তখন একধারে বসে দেখতে লাগলে! যে, নদীর 
জল মাঠে কুলকুল করে আস্ছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলে! । 
বাড়ী গিয়ে স্বীকে ডেকে বললে, “নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ ।, 
তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে স্থখে ভোস ভোস করে নিন্্া যেতে লাগলে ! 
এই রোক্‌ তীব্র বৈরাগ্যের উপম|। 

“আর একজন চাষা-_-সেও মাঠে জল আন্ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর 
বললে, 'অনেক বেল হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াঁবাঁড়িতে কাজ নেই; তখন 
সে বেশী উচ্চবাচ্চয ন৷ করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে-_ততুই যখন বলছিস তো 
চল!” (সকলের হান্ত ) সে চাষার আর মাঠে জল আনা! হলে! না! এটি মন্দ 
বৈরাগ্যের উপম। । 

“খুব রোকু না তলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে ন1, সেইরূপ মানুষের 
ঈশ্বরলাভ হয় নাঁ।” 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরটিতে সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে ব্রাহ্ম ভক্তদের 
সঙ্গে বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী ছিলেন অন্যতম । বলরাম বন্থ, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি 
পার্যদেরাও উপস্থিত। বিশেষভাবে বিজয়কৃষ্ণের জীবনসাধনার পটভূমিতে 
শ্রীরামরুষ্দেবের এ গল্পটি যেমন সেগ্গিন প্রযোজ্য ছিল, তেমনি উপস্থিত আর 
সব ভক্তের আদর্শের দিক থেকেও গল্পটি সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি এ 
গল্পকে আমর! ঈশ্বরলাের ক্ষেত্রে না দেখে সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শের 
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ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি তাহলেও এর মূল্য কম নয়। আজকের দিনের নেতৃবুন্দ 
বা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পরিচালকবর্গ এ গল্পটি সারাস্ীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ 
করতে পারেন। 

গল্নহিসাবে এ গল্পে গ্রামবাঁংলাঁর চাষীর এঁতিহ্া, দুই চাষীর চরিন্ত্গত পার্থক্য, 
তাদের স্্বীদর কথাবার্তা এসব কিছুর মধ্যে এমন এক বাস্তব পর্যবেক্ষণের 
সৌন্দর্য রয়েছে যা একালের সাহিত্যিকদেরও শিক্ষণীয় । সমগ্র গল্পের ব্যঞ্জনাটি 
যদি রাঁমকুষ্তদেব ব্যাখ্যা নাও করে দিতেন, গল্প সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা শ্রোতা 
অন্তরে নিশ্চিত ছাঁপ রেখে যেতো । 

কিন্তু শেষের এ উপদেশবাঁক্যটিকে আমরা অবাস্তর বলতে রাজী নই। 
বিশুদ্ধ সাহিত্যের নামে আমরা অনেক সময়ই ভূলে যাই যে জীবনের পরিণততম 
অভিজ্ঞতার নিকটে যাচাই না হলে শুধুমাত্র জীবনচিত্র বলেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
রচিত হতে পারে না। মানব-অস্তিত্বের পরমপ্রশ্ন সম্বদ্ধে আধুমিক পৃথিবীর 
সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীরতম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রীরামকষদেবের এই গল্পগুলি সেই 
অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ | তাই ওই উপদেশবাক্যটি সমগ্র গল্পটির ধারণশিল1-- 
সে কথ। মনে রাখাও প্রয়োজন । এমনি গল্প সব জাতকে, ঈশপের গল্পে বা 
পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে । গল্প হিসাবে তারা যেমন বিশ্বসাহিত্যে আদরণীয়, 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প সম্বদ্ধেও সেই একই রসোপলব্ধির আনন্দ স্মরণীয়। 

আধুনিক মননের সবচেয়ে বে: প্রত্যয় মানবিকতাবাদে । রাজনৈতিক 
মতাদর্শের দলাদলি যতই থাক, অর্থ নৈতিক চিস্তাপদ্ধতি যতই বদলাক, সভ্যতার 
প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন যে মানুষ-_-এ বিষয়ে চক্ষিণ, বাম বা মধ্যপন্থীদের মধ্যে 
কোনে! ভেদ নেই। ভারতবর্ষ প্রাচীনতম কাল থেকেই মান্নষের এ শ্রেঠত 
স্বীকার করেছে, তবে সে স্বীকৃতি গভীরতর অর্থে। মানুষ যে এই সীমাবদ্ধ 
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সত্বেও অন্ত উশ্বরকে ধারণায় আনতে পেরেছে, সেইখানেই 
ভারতবর্ষ তার শ্রেঠত্বকে লক্ষ্য করেছে। রামকুষ্ণদেবের ভাষায় “মান হস", 
কথাটির বিশেষ তাঁৎপধ এইখানে । তাই নবযুগধর্মরূপে নরনারায়ণসেবার যেটুকু 
অন্ন বন্ম বহিরঙ্গ শিক্ষার দিক, তাকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি মনে করিয়ে 
দিতেন--“কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়) সাধন করে এগিয়ে যাও। সাধন করতে 
করতে এগিয়ে পড়লে শেষে জানতে পাঁবে যে ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত, 
ঈশ্বরলাঁভই জীবনের উদ্দেশ্য ।” 


১৩৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


বস্তবিশ্ব থেকে এই চৈতন্তজগতে উত্তরণের স্তরপরম্পর! প্রসঙ্গেই রামকৃঃ 
বিবেকানন্দ দর্শনের দিক থেকেও নতুন কিছু জগতের চিন্তাধারায় দিয়েছেন। 
দুরূহ দর্শনতম্ত্রে চর্চায় না গিয়ে আমাদের মতো সাধারণজনদের জন্য তিনি ষে 
এগিয়ে যাওয়ার গল্প শুনিয়েছেন সে কথাই আগে ভাবি। এমন একটি 
প্রেরণাময় চিত্রধর্মী গল্প অধ্যাত্মচেতনার রূপক হিসাবে তো বিশেষভাবে বন্দনীয়। 
কিন্ত ধারা অধ্যাত্মচেতনার দিক থেকে না দেখে আপন আপন জীবনাদর্শের 
দিক থেকে এ গল্পের মূল প্রেরণা গ্রহণ করবেন, তারাও চরিতার্থ হবেন 
নিঃসন্দেহে । 

“একজন কাঠুরে বনে কাঠ কাটুতে গিছিলো। । হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে 
দেখা হলো । ব্রহ্মচারী বললেন, “ওহে, এগিয়ে পড়ো ! কাঠুরে বাড়ীতে এসে 
ভাবতে লাগলো' ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বলছেন কেন? 

“এই রকমে কিছুদ্দিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় ওই 
ব্র্ষচারীর কথাগুলি মনে পড়লে! | . তখন সে মনে মনে বললে, আজ আমি 
আরে! এগিয়ে যাবো । বনে গিয়ে আরো! এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের 
গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে 
খুব বড় মানুষ হয়ে গেল। 

“এই রকমে কিছুদিন যায়। আর একদিন মনে পড়লে! ব্রহ্মচারী বলেছেন 
“এগিয়ে পড়ো |” তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে রূপোর খনি । এ কথা 
সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। তখন খনি থেকে কেবল রূপে নিয়ে গিয়ে বিক্রি 
করতে লাগলো । এত টাক! হল যে আগ্তিল হয়ে গেল। 

“আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাবছে ব্রহ্মচারী তে! আমাকে 
রূপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই_তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে 
বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খনি! তখন সে ভাবলে, 
“ওহেো। ! তাই ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, এগিয়ে পড়ো 1, 

“আবার কিছুদিন পর এগিয়ে দেখে, হীরে মাণিক রাশীকৃত, পড়ে আছে। 
তখন তার কুবেরের মত এশ্বর্ হলো । 

“তাই বলছি যে, য! কিছু কর না কেন, এগিয়ে গেলে আরে! ভালে! জিনিস 
পাবে। একটু জপ করে উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করে! না, যা হবার ত! 
হয়ে গেছে । কর্ম কিন্ত জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো! এগোও, কর্ম নিম 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামরুষ্ণ ১৩৯ 


করতে পারবে । তবে, নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন, তাই ভক্তি করে ব্যাকুল হয়ে 
তাকে প্রার্থনা কর, “হে ঈশ্বর, তোমার পাদপন্সে ভক্তি দাও, আর কর্ম কমিয়ে 
দাও) আর যেটুকু রাখবে, সেটুকু কর্ম যেন নিষ্াম হয়ে করতে পারি। 

“আরো! এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হযে । তাকে দর্শন হবে। ক্রমে 
তার সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে ।” 

[ কথামৃত : ১ম ভাগ : ১৮৮৪, ১৫ই জুনের দিনলিপি ] 

শ্রীরামরুষ্ণদেবের দৃষ্টিতে অবশ্য শেষ অবধি পরমপ্রাপ্তি এক ঈশ্বর। “আরো! 

এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ হবে । তাকে দর্শন হবে । ক্রমে তার সঙ্গে আলাপ 

কথাবার্তা হবে।” কিন্ত মানবাত্মার অন্তহীন অগ্রগতির পথে ধার! দর্শনে বিজ্ঞানে 

শিল্পে সাহিত্যে নানাভাবে কর্মরত, তাঁদের প্রত্যেকের এবং সকলের ক্ষেত্রে 
নবযুগের এই “চরৈবেতি মন্ত্র তমসার পারে উদয়উষাঁর আহ্বান । 

“কথামৃতে'র গল্প পাঠকসমাঁজে কম বেশী পরিচিত । কিন্তু এ কথ! মনে 
করার কারণ নেই যে শুধুমাত্র এই গল্পগুলিই রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলেছিলেন । 
এর বাইরেও অনেক গল্প রয়ে গেছে-_-যে সব গল্প নানাজনের স্থৃতিকথায় 
ছড়ানো । এদিক থেকে ভক্ত শরেশচন্ত্র দত্তের সংগৃহীত “শ্রীশ্রীরামকষ্চদেবের 
উপদেশ” বিশেষ মুল্যবান সংগ্রহ । এ সংগ্রহে যে সব গল্প রয়েছে তার অনেক- 
গুলিরই কোনে৷ উল্লেখ 'কথামুতে নেই। অথচ গল্পগুলির বিষয়বস্ত ও বর্ণনা- 
ভঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাক্বৈ শিষ্ট্য স্থৃশ শশিত | মহেন্দ্রনাথের নিপুণ ভাষাশিল্ে 
স্বরেশচন্দ্রের অধিকার ছিলে! না । তবু গল্পসংগ্রহের দিক থেকে তে! বটেই, 
প্রীরামকঞ্জদেবের অনেক হ্বল্পপরিচিত উক্তিসংগ্রহের দ্িক থেকেও এ গ্রস্থট 
মূল্যবান । 

'্ীশ্রীরামকষ্জদেবের' উপদেশ" গ্রন্থে সংগৃহীত গল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প 
এখানে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি। মানবমনস্তত্ব ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার 
এক সক্ষম যোগশ্ত্র রচন! করে রামকুষ্জদেব তার বিখ্যাত গন্পগুলিতে যৈ চিত্ব- 
চমৎকার সৃষ্টি করেছেন, এ গল্পটির মধ্যেও সে স্বাদ পাওয়া যায়। কেবল 
ভাষাগত দুর্বলতাটুকু পরিহার্ধ। 

“এক নাপিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ শ্বনতে পেল, কে যেন বলছে, 
'সাতঘড়া টাক! নিবি? নাপিত আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কিন্ত 
কাউকে দেখতে পায় না । সাতঘড়! টাকার নাম শুনে সে কিঞিৎ লুব্ধ হয়ে 


১৪০ শ্রীরামরুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বললো, “নেবো” । অমনি সে আবার 
শুনতে পেলে কে যেন বললো, “আচ্ছ! তোর বাড়িতে দিয়ে এলুম, নিগে যা)” 
নাপিত বাড়ি গিয়ে দেখে যথার্থই তার বাঁড়ীতে ঘড় রয়েছে। নাপিত ভাল 
করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে পেলে ছ?টি ঘড়া মোহরে ভরা আর একটি ঘড়া খালি 
রয়েছে। খালি ঘড়াটি পূর্ণ করবার জন্যে তার একান্ত ইচ্ছা! হলো৷ এবং তার 
ঘরে সোনা-রূপ! য1 কিছু ছিল, সব এনে সেই খালি ঘড়ার ভিতর পুরলে, কিন্ধু 
তাতে সে ঘড়া পুরবে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোঁজ সেই 
ঘড়ায় পুরতে লাগলো । এবং অবশেষে কাকুতি-মিনতি করে রাঁজামশাইকে 
জানালে যে তার সংসারে এখন ভারী কষ্ট হচ্ছে, সে যে ক'টাক। পায় তাতে 
তার চলে না। বাকত। তার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু নাপিতের যে দশা 
সেই দশা । সে এখন লোকের কাছে মেগে পেতে খায় এবং যা কিছু টাকা 
পায় তা এ ঘড়ার ভিতর পোবে। পরে রাজা একদিন তার ছুর্শা দেখে 
বললেন, যাবে! আগে তুই কম মাইনে পেতিস্‌ তাতে তে। বেশ চলতো, 
আর এখন তুই দ্বিগুণ পাচ্ছিস্‌ তবু তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাতঘড়। 
মোহর এনেছিল না কি? নাপিত থতমত খেয়ে বললে, “আজ্ঞে, আপনাকে 
কে বললে?” রাজা বললেন, “আরে সে যে যকের ধন, সেই যক্ষটা আমার 
কাছে এসে বলেছিল, “সাতঘড়া ধন নেবে? আমি বললাম, “জমার টাকা ন৷ 
খরচের টাকা |, যক্ষটা অমনি পালিয়ে গেল, আর কোনে! কথ! কইলে! না। 
ও টাক কি নিতে আছে, ও টাকা খরচ করবার জো নেই, ও কেবলই জমার 
টাকা, ভালে! চাস্‌্তো৷ ফিরিয়ে দিয়ে আয়। নাপিত এঁ কথ শুনে তাড়াতাডি 
আগের সেই জায়গায় গিয়ে বললে, “তোমার টাক! তুমি নিয়ে যাও, আমার 
কাজ নেই। যক্ষ বললো, 'আচ্ছ! 1” বাড়ীতে এসে নাপিত দেখে ঘড়াগুলে! কে 
শনিয়ে গেছে । লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে সে এতকাল ধরে সেই খালি ঘড়াটার 
ভিতর য! পুরেছিলে।, সেগুলিও নিয়ে গেছে ।” 

গল্প শেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মস্তব্য__ধর্মরাজ্েও এরূপ, জমা খরচ বোধ না 
থাকলে শেষে সর্বন্ব হারাতে হয়।” “কথামৃতে'র মতে। সমগ্র প্রসঙ্গটি না থাকায় 
ঠিক কি উপলক্ষে বা কার উপযোগী করে রামকৃষ্ণদেব গল্পটি বলেছিলেন, তা 
বুঝতে পারা কঠিন হয়ে দাড়ায়। তবু অতৃপ্ত আকাক্ষার ক্রমাগত দাবী যে 
মানুষকে কোন অকুল সর্বনাশের মোহানায় এনে দাড় করায়, তার উদাহরণ 


কথাসাহিতো। শ্রারামকুষ ১৪১ 


ধর্মরাজ্যে যেমন বস্তজগতের রাজ্যেও তেমনি । একালের বিত্বভোগী সম্প্রদায়ের 
মানসিক বিকৃতি ও ক্রমবর্ধমান অশাস্তির চিত্র দেখলে এঁ ন্াপিতটির মনম্তত্ব খুবই 
স্বাভাবিক মনে হতে পারে। পরিপূর্ণ অনাসক্তির মুর্তবি গ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই 
নিষ্াম আদর্শের জীবনযাপন করেই বর্তমান যুগের চির অতৃপ্ত আকাজ্ফার শ্রেষ্ট 
উত্তর রেখে গেছেন। তবু কতো! উপায়েই ন৷ অন্তরবাসী যক্ষটি সর্বস্বহরণের 
চেষ্টায় রত। 

গল্পের পর গল্প--এমন কতে। গল্পই না তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। 
অধ্যাত্মজগতের এই গল্পকারের প্রসঙ্গে আমাদের সাহিত্যজগতের গল্পকারদের 
এমন রূপকধর্মী গল্পরচনার দৃষ্টান্ত মনে আসে স্বাভাবিকভাবেই । টলস্টয়ের সেই 
অমর গঞগুচ্ছের কথা মনে করুন। শেষ অবধি মানুষের কতটুকু জমির 
গ্রয়োজন? শেষ অবধি মানুষকে কে দেখেন এ জগতে? ঘরের আগুন 
না নিভিয়ে কেন শত্রর উদ্দেশে দৌড়ানো ? এমন গল্প সব আধুনিক যুগেই 
রচিত। 

রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা? মনে করুন, অথব! বনফ্কুলের কোনো কোনো! গল্প 
_-যে সব গল্পে ঈশ্বর, ভাগ্য, সমাজ, মানবচরিত্র এক একটি সীমায়িত গল্প- 
কণিকার দর্পণে আমাদের কাছে অনন্তের পরিচয় বহন করে এনেছে । জীবন- 
দর্শনের নির্দিষ্ট বন্তব্য এসব গল্পে আছে, সেই বক্তব্যকে ধিরেই গল্পবয়নের বিচিত্র 
তন্তটি গড়ে উঠেছে । অথচ মনে হয় কিং যে, সাহিত্য হয়ে ওঠে নি? 

টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ বা! বনফুল লেখার কথাকৌশলকে নিপুণভাবে দীর্ঘদিন 
ধরে ব্যবহারের দ্বার এই সার্থকতা অর্জন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার 
অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার দীর্ঘ ইতিহাসে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ লোককথার যে অজ 
উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তার দ্বারাই অপরূপ কথার বন্ধনে এ গল্পগুলি 
শ্রোতাদের উদ্দেশ্টে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বহু ভাগ্য আমাদের, আর সব 
কথাকোবিদ্দদের গল্পের মতে। তাঁর কথা ও গল্প কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক মনোহরণ 
করে থেমে যায় নি, যোগ্যজনের লেখনীতে স্বতিবদ্ধ হয়ে বিশ্বপাহিত্যকে সমৃদ্ধ 
করেছে। 

আমাদের সবার জীবনেই হয়তো! মা বা মায়ের মতো! কারুর কাছে প্রথম 
গল্প শোন! । “কথামৃত” পড়তে পড়তে রামকৃষ্ণদেবের “একটা গল্প শোন' 
অনুজ্ঞাটি দেখামাত্র আপন অগোচরে আমাদেরও অন্তরবাসী গল্পক্ষুধাতুর শৈশবটি 


১৪২ শ্রীরামরুঞ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


ফিরে আসে। জীবনের বহু বিচিন্ত্র জটিল অভিজ্ঞতার পারে আবার এই শৈশবে 
ফিরে আসার সার্থক সরলত! বহুজন্মবাঞ্ছিত পুণ্যফল। মাতৃভাবময় শ্রীরামরৃষণ- 
কে জগজ্জননীর আহ্বাঁনই এই গল্প শোনার আহ্বানে প্রতিধ্বনিত। 


ঈশ্বরের মাতৃরূপ, নারদমুনির গল্প ইত্যাদি 


মাতৃভক্ত শ্রীরামরুঞ্জদেবের কাছে গর্ভধারিণী জননী ও জগজ্জননী একই অত্ত। ৷ 
তাই আপন জননীর পুজা তাঁর দৃষ্টিতে জগজ্জননীর পুজা ৷ পুরাণকাহিনী থেকে 
শ্রীবামকষ্দেব “সর্বভূতেষু মাতৃরূপা”র আরাধনার একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। 
গল্পটি ঠিক তার মুখের ভাষায় উপস্থাপিত নয়। শ্রীরামরুষ্ণপার্ষদ স্বামী 
সারদানন্দজীর চিরায়ত গ্রন্থ “শ্রীশ্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গে” বাংল! সাধুগছ্যের দৃঢ়সংহত 
রূপায়ণে একটু স্বাতন্ত্র লাভ করে গল্পটি এই রকম--“কিশোর বয়সে গণেশ 
একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালস্থলভ 
চপলতাঁয় উহাকে নানাভাবে গীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়। ক্ষতবিক্ষত করেন । 
বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী 
শ্রীশ্রীপার্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া! দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গে নানাস্থানে 
প্রহারচিহু দেখ! যাইতেছে । বালক মাতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতাস্ত 
ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, 
তুমিই আমার এরূপ দুরবস্থার কারণ।, মাতৃতক্ত গণেশ এঁ কথায় বিস্মিত 
ও অধিকতর দুঃখিত হইয়! সজলনয়নে বলিলেন, “সে কি কথা, মা! আমি 
তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা! এমন কোন দুঙ্ষর্ম করিয়াছি 
বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের 
হস্তে তোমাঁকে এরূপ অপমান সহ্া করিতে হইবে ? জগন্ুয়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন 
কালককে বলিলেন, “ভাবিয়৷ দেখ দেখি, কোনে! জীবকে আজ তুমি প্রহার 
করিয়াছ কি-না গণেশ বলিলেন, “তাহ! করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল একট 
বিড়ালকে মারিয়াছি। যাহার বিড়াল সেই মাতাকে এরপে প্রহার করিয়াছে 
ভাবিয়া গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীপ্রীগণেশজননী 
অনুতঞপ্ধ বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্বক বলিলেন, “তাহা নহে, বাবা, 
তোমার সম্মুথে বিছ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্ত 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামুষ্ণ ১৪৩ 


আমিই মার্জারাদি যাবতীয় প্রাণিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার 
প্রচারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাঁইতেছ । তুমি না জানিয়া এরূপ 
করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না? কিন্ত অদ্যাবধি এ কথ! স্মরণে রাখিও, 
্ত্রীমৃতিবিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্তিধারী জীব- 
সমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে--শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে 
কেহ বা কিছুই নাই। গণেশ মাতার এঁ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়! হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাকে বিবাহ করিতে 
হইবে ভাবিয়। উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। এরপে শ্রীশ্রীগণেশ 
চিরকাল ব্রহ্ষচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ-_এই কথ হৃদয়ে 
সর্বদ1 ধারণা করিয়া থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন ।” 


পুরাণকাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র যুগে যুগে দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নৃতন 
ব্ঞজনামণ্ডিত হয়। সেদিক থেকে গণেশ কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য ভারতের 
সর্বপ্রান্তের পুরাণকাহিনীর সঙ্গে হয়তো মিলবে না। কিন্তু মাতৃভাঁবসাধক 
শ্রীরামকুষ্ধদেবের জীবনাদর্শ ব্যাখ্যায় এ গল্পটির তাৎপর্য অপরিসীম । কা'মততন্তর- 
প্রধান আধুনিক পৃথিবীতে গণেশের এই কাহিনীটি মানবাত্মার মহত্তম পবিত্রতা 
সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার প্রত্তীক। এই সঙ্গে গণেশ ও কাঁতিকের প্রতিযোগিতার 
গল্পটিও বলেছিলেন শ্ররীরামরুষ্খ । ছুই "ভাইয়ের মধ্যে যে আগে চৌদ্দ ভূবন ঘুরে 
আসতে পারবে, জগজ্জননী তাকেই গলার হারখানি দেবেন, একথা শুনে দাদার 
স্বুলকাস্তির জন্য নিশ্চিত পরাজয়ের কথা জেনে কাতিক বেরিয়ে গেলেন 
মযুরবাহনে। এদিকে গণেশ আপন জনকজননী হুরপার্বতীর মধ্যেই জমগ্র 
ব্হ্মাগ্তকে অনুভব করে তাদের প্রদক্ষিণ করে শাস্তমনে বসে রইলেন। জননীর 
বরমাল্য গণেশের গলায়ই অপিত হয়েছিল। ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশে 
এ গল্পটিও পুরাণকাহিনীর এক অনবদ্য স্যাষ্টি এবং শ্রীরামরুষ্$সাধনায় মাতৃভাবের 
অনন্ত মহিমার প্রকাশক। 

পুরাণের ভক্তির আদর্শ লোকের মুখে মুখে নান! গল্পের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে 
থাকে। এমন অনেক গল্পই শ্রীরামরুষ্দেবের আলাপচারিতে ভক্তের! শুনতে 
পেতেন। “কথামৃতে” “লীলা প্রসঙ্গে এ জাতীয় গল্প যেমন মেলে, তেমনি পাই 
হবরেশচন্ত্র দত্তের 'পরমহংসদেবের উপদেশ"-গ্রন্থে। এই লোকমুখে প্রচলিত 


১৪৪ শ্ীরামরু*্ ও যাংলাসাহিত্য 


পুরাণের গল্পগুলি সাধারণ মানুষের ভাষায় আমাদের জাতীয় আদর্শের ব্যাখ্যা । 
সাধারণতঃ এ কালের পৃঠিকদের কাছে অপরিচিত । একটি ছুটি গল্প এ প্রস্ে 
উপস্থাপিত করি। 

কোনে! সময়ে নারদের মনে অভিমান হয়েছিল যে, বুঝি তার মত ভক্ত আর 
নেই। ঠাকুর (নারায়ণ ) ত জানতে পেরে একদিন তাঁকে সঙ্গে করে বেড়াতে 
বেরুলেন। খানিক দুরে গিয়ে নারদ এক ব্রাঙ্ণকে দেখতে পেলেন, তার 
কোমরে একখানি শাণিত তলোয়ার রয়েছে, অথচ বামুন শুকনে! ঘাস খাচ্ছে। 
নারদ বুঝতে পারলেন যে, সে পরম বৈষ্ণব, অহিংস তার ধর্স, তাই যে সব 
ঘাসে জীবন আছে, সে সব ঘাসও খায় না, শুকনে। ঘাস খায়; কিন্তু এমন 
বৈষ্ণবের কোমরে আবার তলোয়ার কেন? নারদ তা বুঝতে না৷ পেরে ঠাকুরকে 
জিজ্ঞাস করলেন, “এ আবার কেমন, একদিকে ঘোর অহিংসা, অপরদিকে ঘোর 
হিংসা, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি ন!।” ঠাকুর বললেন, “তুমি ওকে জিজ্ঞাস। 
করে দেখ না।” 

নারদ ঠাকুরের কথামতো! বামুনের কাছে গিয়ে বললেন, “আপনি ত জীব 
হিংস। করেন না) শুকনো! ঘাস খান, তবে আবার আপনার কোমরে তলোয়ার 
কেন?” বামুন বললে, “তিনজনকে কাট্বার জন্যে ।” নারদ বললেন, “কাকে 
কাকে?” বামুন বললে, “প্রথম অর্জন শালাকে ।” নারদ বললেন, “কেন ?” 
বামুন বললে, “শালার এত বড় আম্পর্ধা৷ আমার ঠাকুরকে কি না শাল! সারথি 
করে!” নারদ বললেন, “আর কাকে?” বামুন বললে, “আর দ্রৌপদী 
শালীকে ।” নারদ বললেন, “কেন ?” বামুন বললে, “শালীর এত বড় আম্পর্দা 
যে আমার ঠাকুরকে পাতের এঁটো খাওয়ায়।” নারদ বললেন, “আর কাকে ? 
বামুন বললে, “আর নারদ শালাকে। নারদ বললেন, “কেন?” বামুন বললে, 
“শালার এত বড় আম্পর্ধা৷ যে, দিন নেই রাত নেই যখন তখন আমার ঠাকুরকে 
জাগায় 1” নারদ স্তম্ভিত হলেন, আর বামুনের ভক্তি দেখে নিজের ভক্ত 
হওয়ার অভিমান ত্যাগ করলেন। (দ্র শ্রীশ্রীরামকষদেবের উপদেশ : সুরেশচন্দ্র 
দত্ত : পঞ্চদশ সংস্করণ : পৃঃ ৯৯-১০* ) এই গল্পটিরই কাছাকাছি রূপান্তর মেলে, 
সেখানে ভক্তি-অভিমানী কৃষ্ণসখা অভুন। ( পূর্বগ্রন্থ : পৃঃ ১২৩-১২৪ ) অবস্ত 
ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে নারদ চরিত্রটিই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহু বিচিত্র 
কাহিনীর উপাদান। নারদের তক্তি-অভিমানের আর একটি সুন্দর গল্পে সারা 
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দিনমান কর্মরত এক চাষীর কথ! আছে, যে কর্মভারে সকাল-সন্ধ্য। ছুটিবার 
মাত্র হরিনাম করবার সময় পেতো। সদ হরিনামর্ত নারদ তার মহিমা 
বুঝে উঠতে ন! পারলে নারায়ণ তার হাতে তেলভর্তি একটি বাটি দিয়ে 
গোলোকভ্রমণ করে আসতে বললেন, যেন একটুও তেল ন! পড়ে যায়। নারদ 
কাজটি কোনোমতে সমাধা করে ফিরে এলেন। কিন্তু সারাক্ষণ বাটির দিকেই মন 
ছিল, একবারও নাঁরায়ণকে স্মরণ করতে পারেন নি। ঠাকুর বললেন, “নারদ ! 
একবাটি তেলের ভয়ে তোমার মতে৷ ভক্ত আমাকে ভুলে গেল। আর সে 
আমার কত বড় ভক্ত বল দেখি, যে প্রকাণ্ড সংসারের ভার মাথায় নিয়েও 
দিনের মধ্যে তবু দুবার আমায় স্মরণ করেছিল ।” 
(শ্রীরামকষ্জদেবের উপদেশ : পৃঃ ১৫৫-১৫৬ ) 
নারদকে নিয়ে রামকৃষ্ণদেবের গল্পের মধ্যে সবচেয়ে স্থন্দর মায়ার উদ্দাহরণের 
গল্পটি। মায়াকে কি দেখ! যায় ?__এ প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণদেব এ গল্পটি 
বলেছিলেন। কোনে সময়ে মহধি নারদ বলেছিলেন__“ঠাকুর, তোমার যে 
অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়, তা আমাকে দেখাও ।” ঠাঁকুর বললেন, “তথাস্ত”। 
পরে একদিন নারদকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। অনেকদুর বেড়াতে 
বেড়াতে ঠাকুরের পিপাসা পেল। ঠাকুর পিপাসায় অস্থিব হয়ে পড়লেন এবং 
বললেন, “নারদ, যেখানে পাও একটু জল এনে আমায় বাঁচাও।” নারদ 
তাড়াতাড়ি জলের চেষ্টায় গেলেন। কাছে জল নেই, খানিক দূর গিয়ে একট! 
নদীব মত দেখতে পেলেন । নারদ নদীর কাছে গিয়ে দেখেন, এক পরমান্থন্দরী 
যুবতী সেখানে বসে আছে। নারদ তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মেয়েটিও 
নারদ যাঁওয়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে খুব মিষ্টি আলাপ জুড়ে দিলে। অল্পক্ষণের 
মধ্যে ছুজনের প্রণয় হয়ে গেল। নারদ সেইখানে তাকে নিয়ে ঘর সংসার 
করতে লাগলেন। ক্রমে তার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হ'ল। নারদ সেই 
ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে স্থথে ঘরকয়! করছেন, এমন সময় সেখানে ভয়ানক মড়ক 
আরম্ভ হ'ল। যেখানে সেখানে লোক মরতে আরম্ভ করল। নারদ সে দেশ 
থেকে ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে পালাবার পরামর্শ করলেন। স্ত্রীও তাতে রাজী 
হু'ল। দুজনে মিলে পুত্রকন্তাদের নিয়ে নদীর সেতুর উপর দিয়ে যেমন যাবার 
চেষ্টা করছেন, অমনি এক এক করে তার ছেলেমেয়েগুলি ও শেষ পর্বস্ত তার স্ীও 
জলময় হয়ে গেল। নারদ তাদের শোকে আকুল হয়ে হাপুর নয়নে কীদছেন, 


১৩ 


১৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


এমন জময় ঠাকুর সামনে এসে বললেন, “কৈ নারদ, জল কৈ? তুমি কাদছই 
ব! কেন?” ঠাকুরের, দর্শন পেয়ে নারদ বিস্মিত হলেন এবং তখন সব ব্যাপার 
বুঝতে পেরে বললেন, “ঠাকুর, তোমাকে নমস্কার আর তোমার মাঁয়াকে নমন্কার।” 
(কর. ্রীত্রীরামকষদেবের উপদেশ £ পৃঃ ১৭৩-১৭৪) এমন এক একটি গল্পে 
বীজাকারে উপন্তাসের সম্ভাবনা! । নাঁরদেরই মতো। তৃষ্ণার জলের অন্বেষণে এসে 
আমর! সবাই মরীচিকায় মায়াবন্ধ। 

আধ্যাত্মিক আদর্শের উপলব্ধির সহায়তায় এ জাতীয় অজন্র গল্পকথা 
আমাদের পুরাণসাহিত্যে ছড়ানে। রয়েছে। অনেক গন্প হয়তো! লোকের মূখে 
মুখেই গড়ে উঠেছে, আবার অনেক গল্প বাস্তব জীবনের পটভূমিতেই তাদের 
অলৌকিকত! নিয়ে দেখ! দিয়েছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের মধ্যে “সর্বমঙ্গলা'র 
গল্প এবং 'রণজিত বায়ের দিঘি'র গল্প দুটির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে বলে 
মনে হয়। 

কথামূতে” রণজিত রায়ে গল্পটি আছে চতুর্থভাগে ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫ 
তারিখের দিনলিপিতে। সেদিন অস্তরঙ্গ পার্যদ পূর্ণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্ম- 
রহস্তের কথ! বলছিলেন। তার পরিকরদের মধ্যে পূর্ণ ই শেষতম অন্তর । 
তাঁর মতে পূর্ণর নারায়ণের অংশে জন্ম । এই কথ! হতে হতে বলছেন, “তপন্তার 
জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত 
রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্া হয়ে জন্মেছিলেন। 
এখনও চৈত্রমাঁসে মেল! হুয়।” তারপর রণজিত রায়ের ঘরে জগজ্জননী বন্ঠা 
হয়ে এসে কেমন করে একদিন কথার ছলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং যাবাঁর 
সময় শাখারীর কাছে শাখ! পরে ঘরের কুলুঙ্গি থেকে টাকা নেবার কথ! বলে 
গেলেন- সেই গল্পটি শ্রীরামরুষ্দেব ভক্তদের শোনালেন। মেয়ের খোঁজে “রণজিত 
রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় একজন এসে বললেন যে, গিঘিতে কি 
দেখ! যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শীখাপরা হাতটি জলের উপরে 
তুলেছেন। তারপর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পৃজ! এ মেলার 
সময় হয়-__বারুণীর দিনে ।” গল্পটি শেষ করে শ্রীরামকুষ্দেব মাষ্টারমশাইকে 
বললেন, “এ সব সত্য।” এ সত্য যেমন আধ্যাত্মিক জগতের, তেমনি 
ইতিহানের ৷ উশ্বর তে! ইতিহাসেরই অন্তরে বাহিরে। 

কিন্তু আর একটি গল্প “ত্রীশ্রীরামরুষ্$দেবের উপদেশে* সংকলিত রয়েছে, ধার 
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ভাবগত সৌন্দর্য গল্পসাহিত্যের দিক থেকে আমাদের আরো! স্মরণীয় বলে মনে 
হয়। বস্তত শ্রীরামকষ্জজীবনে ইশ্বর যেমন প্রতি মুক্র্তের সান্গ্িধ্যের বিষয়, 
ভারতীয় জীবনাদর্শে তেমনি প্রতি মুহুর্তের উপস্থিতিতে ঈশ্বরসত্তার প্রত্যক্ষ জ্পর্শ। 
গ্রাম-বাঙলার জীবনযাত্রায় ঘরের মেয়েকে ঘিরে পিতামাতার যে দ্সেহসত্ন্ধ গ্রতিট 
বছর শারদীয়৷ পূজার সময় দিব্যসম্বদ্ধে রূপান্তরিত হতে থাকে, তারই অমর 
আলেখ্যরূপে এ গল্পটি চিরম্মরণীয়। অন্য গল্পের তুলনায় বড়ো হলেও এ 
গল্পটি প্রীরামকু্ণ-কথাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত 
করছি। 

শ্রীরামকুষ্দেবের জন্মভূমি কামারপুকুরের কাছে কোনে গ্রামে এক দরিন্্ 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। লোকের বাড়ী বাড়ী চণ্থীপাঠ করে তার দ্দিন চলতে! । 
সর্বমঙ্গল! নামে তার একটি মেয়ে ছিল, মেঞছেটি স্তুরূপা দেখে একজন জমিদার 
পুত্রবধূ করে নিয়ে যান। ব্রাঙ্গণ একদিন চণ্ডীপাঠ করতে করতে মনে করলেন, 
“মা! আমি গরীব মানুষ বলে কি তোমার পৃজ! করতে পাঁব না? কেবল বড় 
মাহুষেরাই তোমার পুজা করবে?” ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন, যেমন করেই 
হোক একবার মায়ের পূজে! করতেই হবে। ব্রাহ্মণী তার মনের ভাব শুনে সম্মত 
হলেন এবং সার! বছর চেষ্ট৷ করে তার! ছুজনে বারোটি টাকা জমালেন। পুজোর 
দিন কাছে এলো। ব্রা্ণ একটি আধুলি নিয়ে কুমোরবাড়ী গিয়ে বললেন, 
“বাপু! এই আধুলিটি নিয়ে যেমন হয় একথানি প্রতিম! গড়ে দাও।” কুমার 
বললে, “ঠাঁকুরমশায়! আপনি কি পাগল হয়েছেন নাকি? ছুর্গাপুজ! করবেন, 
আপনার এমন সামর্থ্য কি?” ব্রাহ্মণ বললেন, “আজ এক বছর ধরে মানস করেছি, 
এবার মায়ের পা্দপদ্সে গঙ্গাজল বিন্বদল দিব, তা! বাঁপু এতে সামর্থ্য আর অসামর্থ্য 
কি? তুমি এই আট আনায় যেমন হয় একখান! গ্রতিম! গড়ে দাও ।” কুমোর 
বললে” “তা! ভাল, আপনি আধুলিটি নিয়ে যান, আমি আপনাকে একখানা 
প্রতিমা গড়ে দেব এখন।” ব্রাহ্মণ বললেন, “না বাপু! তা হবে না, এ আট 
আনায় যেমন হয় তুমি আমায় একখানি! প্রতিমা গড়ে দাও।” ব্রাহ্মণ 
কোনোমতেই আধুলিটি ফিরিয়ে নেবেন না। অগত্যা কুমোর আধুলিটি নিরে 
তাকে একখানা ভাল গ্রতিম! গড়ে দিলে। ব্রাঙ্গণী সর্বমঙ্গলাকে আনবার বথা 
বললেন, কিন্ত ব্রাঙ্গণ সেক্কথায় কান দিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আমার তো 
সেরকম পুজে! নয় যে, তার শ্বশুরবাড়ী নেমস্তর, কার, আর বিশেষ তার! 


১৪৮ প্রীরামকষ্চ ও বাংলাসাহিত্য 


বড়লোক, নিজেদের বাড়ী পুজা, এ সময় তারা তাকে পাঠাবেই বা কেন? 
পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণ প্রতিমা বাড়ীতে আনলেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী এসে বললে, 
“সর্বনাশ হয়েছে, আমি আজ অম্পর্শায়৷ হয়েছি, ঠাকুরের কাজকে করবে? 
ব্রাহ্মণ একথ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, কি করবেন কিছুই 
ঠিক করতে পারছেন না। এমন সময় ব্রাঙ্গণী বললে, “তুমি সর্বমঙ্গলাকে 
নিয়ে এস।” ব্রাঙ্গণ অগত্যা! সর্বমলার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
কিন্ত শ্বশুর-শাশুড়ী তাকে পাঠাতে চাইলে না, তারা বললে, “আমাদের বাড়ীতে 
পূজো, আর এঁ আমাদের একমাত্র পুত্রবধূ, ওকে এ সময়ে কেমন করে পাঠাবে ?” 
ব্রাহ্মণ সর্বমঙ্গলার সঙ্গে দেখ। করলৈন, বাপের বিপদের কথা শুনে সে কাদতে 
লাগলে।। কিন্তু কি করবে, শ্বশুর-শাগুড়ীর অমতে তো! সে যেতে পারে না! । 
ব্রাঙ্গণ তাকে সাস্বন! দ্রিয়ে তাদের বাড়ী থেকে চলে আসছেন, এমন সময় পথের 
মাঝে শুনতে পেলেন যে, পেছন থেকে “বাব! বাবা” করে ঠিক সর্বমঙ্গলার মতন 
কে ভাঁকছে। ব্রাঙ্গণ পেছন পানে চেয়ে গ্ভাঁথেন যে সর্বমঙ্গল! উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে 
আসছে। তিনি সেইখানে দাড়ালেন, ক্রমে সর্বমঙ্গল! কাছে এসে বললে, 
“বাবা! আমি এসেছি।” ব্রাঙ্ণগ আহ্লারদদে আটখানা হয়ে বললেন, 
কাউকে না বলে এলে শেষে কোনো! বিপদ হবে না তো| ?” “সর্বমলল! বললে, 
“না বাবা! সেজন্য তোমার কোনে! চিন্তা নেই।” ব্রাঙ্গণ সর্বমঙ্গলাকে বাড়ীতে 
নিয়ে এলেন, ব্রাহ্মণীও ভারী আনন্দিত । জপ্তমী অষ্টমী মায়ের পৃজে! হয়ে গেল, 
নবমীর দিন সকালবেল! সর্যমঙ্গলা! বাবাকে বললে, “বাবা, পৃজোয় ব্রাঙ্গণভোজন 
করাতে হয় না?” ব্রাহ্মণ বললেন, “নিয়ম বটে, কিন্তু আমি কোথায় পাঁবে। যে 
বামুন খাওয়াব? বে মায়ের যদি দয়া হয় তো। আগামী বছরে দেখবে! ।” 
সর্বমঙ্গল। বললে, “বাবা! আমি তবে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে আসি ?” 
'ব্রাহ্মণ নিষেধ করলেন, কিন্তু সর্বমর্ল! মে কথা ন! শুনে পাড়ার লোকদের সব 
প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করে এলো! । ফলারের কথ শুনে যথাসময়ে দলে দলে 
লোক এসে উপস্থিত। লোকের ভীড় দেখে ব্রাহ্মণ ভয় পেয়ে সর্বমঙ্গলাকে 
নানা তিরস্কার করতে লাঁগলেন। সর্বমঙগল! বললে, “বাবা, ভয় কি? আমি 
ওদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থ। করবে।। জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সেই মা 
আজ তোমার ঘরে উপস্থিত। তৃমি কেন ভয় কর, তিনি কি এই কটি লোককে 
খাওয়াতে পারবেন ন! ?” পরে সর্বমঙ্গল৷ বাইরে এসে নিমন্ত্রিত লোকদের বললে, 


কথাসাহিত্যে শ্রীরাম ১৪৯ 


«হামার বাঁব। দীনদুঃধী। আপনাদের ষোড়শোপচারে খাওয়ানোর সঙ্গতি তার 
নেই। তবে মহাপ্রসাদ পাবার জন্য আপনাদের আমম্ণ করে এসেছিলাম, 
আনুন সকলে মহাপ্রসাদদ ধারণ করুন।” সর্বমঙ্গল! মহাপ্রসাদ বের করলে সে 
প্রসাদ থেকে এমন এক সৌরভ বেরুতে লাগলে! যে সবাই মোহিত হয়ে গেল। 
প্রসাদ কে এমন সৌরভ বেরুতে কেউ কখনে৷ দেখে নি বা শোনে নি। 
সর্বম্গল। একটু একটু প্রসাদ সকলকে দিল, আর সকলের পেট ভরে গেল। 
পাড়ার লোক আশ্চর্য! প্রসাদ পেয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। ব্রাঙ্মণ এতক্ষণ 
একান্তমনে ম! দুর্গাকে স্মরণ করছিলেন । লোকজন চলে যাবার পর চোখ মেলে 
সর্বমঙ্ললাকে বললেন, “আমায় বুঝি সবাই শাপ দিয়ে গেল?” সর্বমলা 
বললে, “শাঁপ কেন দেবে বাবা? সবাই প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে 
গেল, এ দেখ এখনও এত প্রসাদ রয়েছে যে, গ্রামস্তদ্ধ লোককে খাওয়ানো 
যায়।” কব্রাহ্ণণ আনন্দিত হয়ে সর্বমঙ্গলার অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন। 
পরদিন বিজয়া । ব্রাহ্মণ মাকে দইকরম। নিবেদন করে চোখ খুলে দেখেন, 
সর্বমঙগলা সে-সব নৈবেছ্য খেতে শুরু করেছে। খুব রেগে গিয়ে ব্রাহ্মণ তখন 
ব্রাঙ্মণীকে ডেকে বললেন, “দেখ দেখ, তোমার মেয়ের বিবেচনা দেখ । হায়, 
হায়, সর্বনাশ হলে।। কাল ভগবতীর কৃপায় ব্রহ্মশাঁপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, 
আজ আবার তুই এ কি করলি?” সর্বমঙ্গল। একথ! শুনে কাদতে লাগলো, 
কিন্ত কোনো উত্তর দিল না । সর্বমঙ্গলার কান! দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাঙ্মণকে স্থির 
হতে বলে আবার দইকরমার আয়েঠডন করলেন। ব্রাহ্গণ আবার নিবেদন 
করে দেখেন সর্বমঙগলা আগেই সেগুলি খেতে শুরু করেছে। ব্রাঙ্গণী তৃতীয়বার 
দইকরমার আয়োজনের পরেও সর্বমঙ্গল1৷ তা উচ্ছিষ্ট করে দিলে ব্রাঙ্গণ আর 
থাকতে ন! পেরে সর্বমঙ্গলাকে দূর হয়ে যেতে বললেন । সর্বমঙ্গল! মায়ের কাছে 
গিয়ে কাদতে, কাদতে বললে, “বাবা! আমাকে দূর হয়ে যেতে বলেছেন। 
আমি তাহলে যাই । আজ তিনদিন ধরে আমি কিছু খাই নি। এখুনি 
অনেক দূরে যেতে হবে বলে আর খুব ধি্দে পেয়েছিল বলে দইকরম! 
খেয়েছিলাম । বাঁবা তাতে বিরক্ত হলেন। মা, আমি তাহলে বিদায় হই।» 
্রা্মণী তখন আবার দইকরমার আয়োজন করছিলেন, পিছন ফিরে দেখেন 
সর্বমঙ্গল! নেই। অন বার বার ভেকেও সর্বমজলার সাঁড়া না৷ পেয়ে ব্রাহ্মণকে 
ডেকে সব কথা বললেন। ব্রাহ্মণ অস্থির হয়ে খোঁজাখুঁজি করলেন, প্রাণ কেঁদে 
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উঠলো, তাড়াতাড়ি সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে 
মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে যখন তার অভিমান ভাঙাতে যাচ্ছেন, তখন মেয়ে 
বলে উঠলো, “এ সব তুমি কী বলছো! বাবা। আমি তোমার বাড়ী কখনই 
বা গেলাম, কখনই বা! দইকরম! খেলাম, আর তুমিই বা কখন আমাকে দূর করে 
দিলে? আমি তো! তার কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এখানে যেমন 
ছিলাম, তেমনি রয়েছি” মেয়ের কথ! শুনে ব্রাঙ্গণ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে 
রইলেন। তারপর হঠাৎ সব কথা বুঝতে পেরে বু$ক করাঘাত করে মাটিতে 
অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। পরে চৈতন্ত হলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে 
লাগলেন, “হায়! হায়! কি করলাম, পরম পদার্থ ঘরে পেয়েও চিনতে 
পারলাম না! হাঁয় মা, কেন আমায় এমন করে বঞ্চনা করলে! আমি অধম, 
বদি দয়! করে আমার বাড়ী এলে, আমায় “বাঁবা” “বাবা” বলে ডাকলে, তবে মা, 
কেন আমার চোখটি খুলে দিলে না। আমি তোমার নিত্যরূপ দেখে কতার্থ 
হৃতাম।” এমনিভাবে বিলাপ করতে করতে বাড়ী এসে ব্রাহ্মণীকে নিক সব 
বললেন। ব্রাঙ্গণীরও শোকের সীমা রইলো না । 
(শ্রশ্রীরামকষ্দেবের উপদেশ : পৃঃ ১৬৬-১৭১) 
এ এ গলি “কথামৃতে”র মতে। শ্রীরামকুষ্দেবের বাণীভঙগীর যথাযথ অনুসারী 
না হলেও অনেক পরিমাণে তাঁর গল্প বলার ভঙগীটি এতে বজায় রয়েছে। ঈশ্বরের 
আত্মীয়তা আমাদের জাতীয় জীবনে কতোখানি ভাবসত্য, তার এমন সর্বাঙ্গীণ 
উদ্দাহরণ সবসময়ই দুর্লভ । সেইসঙ্গে লক্ষণীয়, এ গল্পে বাংলার পারিবারিক ও 
জামাজিক জীবনের সহজ বাস্তবতার মাধ্যমে দিব্যচেতনাঁর আত্মপ্রকাশ । 
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শ্রীরামকৃষ্দেবের গল্পকাহিনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মাঁনবচরিত্ত্ পর্যবেক্ষণের 
অসাধারণ শক্তি। বন্তত ছোট গল্পের প্রধান গুণ এইখানে । উপকথ৷ বা 
চ৪৮1০-জাতীয় কাহিনী থেকে একালের ছোট গল্প অবধি মাঁনবমনের বিভিন্ন 
স্তর ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই গল্পকারদের কৃতিত্বের তারতম্য । 
অধ্যাত্মরাজ্যের দিশারীর! মাহুষের মনের রহস্ত যতটা তলিয়ে বোঝেন, তেমন 
গভীরতায় যাবার শক্তি সাধারণ গল্পলেখকদের কাছে প্রত্যাশিত নয়, এমন কি 
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অসাধারণ লেখকরাও মানবমানসের অস্তনিহিত বিভিন্ন ক্রিয়াগ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 
থে পরমসত্যের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে, তা লক্ষ্য করতে পারের খুব কম ক্ষেত্রেই। 
মানুষের মনোজগতের রহস্ত-অন্গধাবনের ওই চিত্চমৎকা'র শ্রীরামকৃষ্দেবের 
অনেক গল্পের প্রাণবন্ত । ও 

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার উদ্দেশ্তেই তার গল্প বল|। 
তবু মাঝে মাঝে এমন গল্লেরও উদাহরণ মেলে যেখানে বাস্তব মানুষের মনের 
গোপন কোণের সংবাদও তার বিশ্লেষণের অসামান্ততায় নির্মমভাবে অনাবৃত 
হয়ে পড়ে। চরিত্রবিঙ্েষণের এই অমোঘ দৃষ্টিসদ্ধানের সঙ্গে এসে মেশে তার 
ছন্মবেশহীন প্রকাঁশতঙ্গীর বৈশিষ্ট্য । এমন অনেক তথাকথিত গ্রাম্য, অশালীন 
ব! অনুচ্চার্য শব্€-_য! এখনকার বাস্তববাদী সাহিত্যিকের। তাদেরই বৈশিষ্ট্য 
বলে মনে করেন--সে সব শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনায়াসে ব্যবহার করে গেছেন। 
সেক্ষেত্রে তার ছুঃসাহস তার সরল জীবনবোধেরই আর এক প্রকাশভঙ্গিম! | 
নীতিবাগীশেরা যেখানে রূঢ় সত্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রকাশের পক্ষপাতী, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শব বা উপমাব্যবহার সেখানে একেবারে অকুষ্ঠিত, ছবিধাহীন 
এবং সেই কারণে নিভাঁক, অথচ মানবমানসের অধ্যাত্মরূপাস্তরের প্রেরণায় 
ব্যবহৃত । | 

প্রীরামকৃষ্দেবের উপমাব্যবহার সম্বন্ধে সৈয়দ মুজতব! আলী লিখেছিলেন, 
“এমন কি, যে সব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু কিন্ত করি, পরমহংসদেব 
সর্বজনসমক্ষে অরুশে সেগুলি বাল “যতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি 
ধরনের “বেগের প্রয়োজন যে সন্বদ্ধে তার তুলনাটি উল্লেখ নাইবা৷ করলুম।”* 
এই উপমার উদ্দাহরণটিকে অবলম্বন করেই শ্রীরামকঞ্দেবের গল্পকথাগুলির 
বাস্তবজীবনৃষ্টির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যাক। 

ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শ্রীরামরুদেব অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ 
একদিন বলেছিলেন-_“**'সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে শুতে 
যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা আমার যখন হাগ' পাবে আমাকে তুলিও। 
ম! বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে ন1।” 

ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা৷ জাগাও যে ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ এবং সময় ন! 
হলে ত৷ হয় না একথুাটি এই একাস্ত গ্রাম্য উপমায় বলার দুঃসাহস তথাকধিত 
_* সৈঃদ মুজতবা আলীর 'ীত্রীরামকু্চ পরমহংসদেব' প্রবন্ধ ব্য । 
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শিক্ষিতসমাজে রুচিকাঁগীশদ্দের কাছে আশাই কর! যেত না। এই সঙ্গে আর 
একটি গল্পও বলছেন,-”যাকে য| দেবার তার সব ঠিক করা আছে। সরার 
মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাঁত দ্দিত। তাতে ভাত কিছু কম হ'তো৷। একদিন 
সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন, 
“নাচ কৌদদ বৌমা, আমার হাতের আট্‌কেল ঠিক আছে ।» ( কথামৃত : ওয় : 
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ ) এই সেই সময়মতো। উপলব্ধির প্রশ্ন) তার আগে কিছু 
হবার নয়। | 

কখনো আপন অভিজ্ঞতা থেকে কখনে! লোকগ্রচলিত প্রবাদ ব! গল্পকাহিনী 
থেকে আপন বক্তব্য উপস্থাপনের এক সহজ ভঙ্গিমা আয়ত্ত করেছিলেন 
শ্রীরামরুষ্দেব, যা বক্তব্যের তীব্রতায় মাঝে মাঝে উদ্িষ্ট পক্ষকে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত 
করে দিতে পারতো । উপরের গল্পটিতে কূপণ শাশুড়ীর উপমায় ঈশ্বরের কপাও 
যে প্রত্যেকের নিজন্ব মানসপূরিণতিসাপেক্ষ তা৷ যেমন ফুটেছে, আর একটি গল্পে 
তেমনি একনিষ্তার আদর্শ। নিবৃতি ও প্রবৃত্তির প্রসঙ্গে একদিন ভক্ত অধর 
সেনের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন--“এক উশ্বরের দাস-_ 
আবার কার দাঁস হবো?” অধর তখন ডেপুটির কাঁজ করে তিনশ! টাক! 
মাইনে পান। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হলে হাজার টাক! মাইনে 
হবে, সেই চেষ্টায় আছেন। এমন কি রামকৃষ্ণদেবকে দিয়ে জগজ্জননীর কাছে 
প্রার্থনা! করানে। পর্যন্ত হয়েছে । রামকৃষ্ণদেব সেই প্রসঙ্গে বলছেন, “আমি মাকে 
একটু বলেছিলাম-__-মা, এ তোমার কাছে আনাগোন! কচ্ছে, যদি হয় হোক 
না।” কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলুম-_মা, কি হীনবৃদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না 
চেয়ে তোমার কাছে এইসব চাচ্ছে ।” ( অধরের প্রতি) “কন হীনবুদ্ধি 
লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে । 

এর পরেই উদাহরণস্বরূপ এমন একটি গল্প শ্রীরামকষ্ণদেব বললেন যার ব্যঙ্গের 
তীব্রত। ও প্রকাশভঙ্গীর শাণিত ঝলক শ্রোতার মর্ম বিদ্ধ করার পক্ষে যথেই-__ 

“যার কর্ম কচ্ছে, তারই করো'। একজনের চাকরী কলেই মন খারাপ হয়ে 
যায়, আবার পাঁচ জনের |” 

“একজন স্ত্রীলোক একজন মুসলমানের উপর আসক্ত হয়ে তার সঙ্গে আলাপ 
করার জন্য ডেকেছিল। মুসলমানটি সাধুলোক ছিল, €দ বললে আমি প্রন 
করবো» আমার বদন! আনতে যাই। স্ত্রীলোকটি বল্লে_-তা৷ এখানেই হবে, 
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অন বদনা! দিব এখন। সে বক্সের তাহবেনা। আমি যে বদনার কাছে 
একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বাদনাই ব্যবহার ,করবো,--আবার নৃতন 
বদনার কাছে নির্লজ্জ হবে! না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আকেল 
হলো । সে বদনার মানে বুঝলে*উপপতি ।” 
( কথামৃত : ৪র্থ : ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ ) 

উপযুক্ত স্থানে এ সব গল্প-ব্যবহারে শ্রীরামকুষ্ণদেবের দক্ষতার উদ্দাহরণ 
হিসাঁবে এ গল্পটি যেমন স্মরণীয়, তেমনি লক্ষণীয় ভাষাব্যবহারে তার নিরঙ্কুশ 
স্বাধীনত! সব্বেও গল্পটির ব্যঞ্জনাধমিতা ৷ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষের ক্ষেত্রে এ গল্প 
ব্যলৌবধের মাধ্যমে আত্মস্থতায় সহায়ক, অসার সংসারের বহু কর্মজালে 
বিজড়িত হয়ে সত্যসন্ধানের বৃথ! চেষ্টা সম্বদ্ধেও সাবধানী সংকেত । 

সংসারে সবচেয়ে বড়ো ছুটি বন্ধন কামকাঞ্চন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
সাবধানবাণী “কথামৃতে” বারংবার উচ্চারিত। একালের ফ্রয়েড বা মার্কস্‌- 
অন্ুগামীরা এ জাতীয় সাবধানবাণী সম্বন্ধে স্বতাবতঃই সন্দিহান। তাদের দৃষ্টিতে 
এ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাই মানবসত্তার শেষ কথা । অপরপক্ষে সর্ববন্ধনমুক্তির যে 
বাণী আধ্যাত্মিকতার প্রথম সর্ত, সে সম্বন্ধে সবচেয়ে কঠিন ছুটি অস্তরায় মানুষের 
অর্থ ও কামের বাসনা । স্বভাবতঃই বেশীর ভাগ সংসারেই কর্তার কর্তৃত্ব 
বিশেষভাবে কন্তরার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থ বা সম্পদের আকাজ্ষ। সংসারে 
ক্রমাগত বেড়েই চলে। বাইরে যত ক্ষমতাবান পুরুষই হোক না কেন, স্ত্রীর 
হুকুমে বা এ জাতীয় কোনে! সত্বন্ধের হুকুমে পরিচালিত হন না, এমন মানুষ 
লাখের মধ্যে এক। অর্থকামন! বাড়তে বাড়তে মানুষ অনেক সময় মনে করে 
এখ্বর্য দিয়ে বুঝি ঈশ্বরকেও বশ করা যায় 

অধিকাংশ সংসারে মানুষ যে কামিনীর দাস একথাটি একালের রূচিতে একটু 
আত্মসম্মানে বাধলেও আত্মবিষ্লেষণের পক্ষে সহায়ক। শ্রীরামকষ্জদেবের গল্প 
থেকে পত্বীপ্রাণ ব্যক্তির উদাহরণটি পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করি-_শিষ্ঠের ' 
কাপড়ের দোকান আছে। গুরুর পুথি বাধবার জন্ত 'টুকরে! ছিটের দরকার 
শিষ্তকে একথ। জানালে শিষ্ু, “তাই তো, তাই তো, আগে বললে হতো, এই গিয়ে 
সেদ্দিন একট! টুকরো! পড়েছিল, তা! অমুককে দিলাম'__এইসব নানান ওজর 
আপত্তি করে শেষে*বললে, “তা এবার টুকরে৷ পড়লে আপনার জন্ত রেখে দেব। 
আপনি মাঝে মাঝে এসে সংবাদ নেবেন ।+ গুরু অগত্যা তাতেই রাজী হলেন। 


১৫৪ শ্রীরামরুষ্খ ও বাংলাসাহিত্য 


ওদিকে শিষ্তের স্ত্রী বাড়ীর ভিতর থেকে সব কথা! শুনছিল। গুরুদ্দেবকে 
চলে যেতে দেখে সে লে]ক দিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে ডেকে পাঠালে । গুরু 
বাড়ীর ভিতরে এলেন। শিস্কের ত্্ী বললে, “কর্তার কাছে আপনি কি 
চাচ্ছিলেন?” গুরু সব কথা খুলে বললেন। সে বললে, “তা আপনি যান, কাল 
আপনার বাড়ী ছিট পাঠিয়ে দেব।” তথাস্ত বলে গুরুদেব চলে গেলেন । 
রাতে শিশ্ত দোঁকান বন্ধ করে ঘরে এলে পর তার স্ত্রী বললে, “তুমি কি 
দোকান বন্ধ করে এসেছ না৷ কি?” শিষ্য বললে, “ইযা, কেন?” স্ত্রী বললে, 
“তবে তুমি এখনি ফিরে গিয়ে আমার জন্য ভাল দেখে দুখানি ছিট আনে! ৷” 
শিষ্ক বললে, “তার আর কি, আমি কাল তোমায় খুব ভাল ছু'খানি ছিট দেব।” 
স্ত্রী বললে, “ত৷ হবে ন1, এখনি আন।৮ স্বামী বললে “আমি শপথ করছি, কান 
সকালে তোমায় ছিট দেবোই দেবে। |” স্ত্রী বললে, “তা হবেনা। আমার 
এখনি দাও ।” স্বামী কি করে, এতো গুরু নয় যে মধ্যে মধ্যে এসে সংবাদ 
নিতে বলবে, এ যে গুরুর গুরু মহাগুরু, তার কথা উপেক্ষ। কর! যায় না। অগত্য। 
সেই রাতে ফের দোকান খুলে ছিট নিয়ে এলো। স্ত্রী সেই ছু'খান ছিট গুরুকে 
পাঠিয়ে দিয়ে বললে, “আপনার য! দরকার হবে, আমায় বলবেন।” 
(শ্রীশ্রীরামকষ্জদেবের উপদেশ : স্থুরেশচন্ত্র দত্ত : পৃঃ ৯৬-৯৭ ) 
স্ীর প্রতি কর্তব্যবোধ আর ইন্দিয়হখের দাসত্ব__এ ছই যে এক কথ! নয়, 
একথ। বুঝবার ক্ষমত! খুব কম লোকেরই থাঁকে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই-_ 
“এই কামিনীকাঁঞ্চনই আবরণ 1, সাধাৰণ সংসারীদের বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্দেবের 
তাই মন্তব্য-_“সকলেই দেখি মেয়েমানুষের বশ।*""টাকাকড়ি সর্বস্ব মাগের 
হাতে! আবার বল! হয়, “আমি দুটো! টাকাও আমাব কাছে রাখতে পারি 
না--কেমন আমার ম্বভাব ! বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু কবে দিচ্ছে 
না। একজন বল্পে, “গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে। গোলাপী বড়বাবুর 


রাড়।” ( কথামৃত : ৪র্থ : ২৫শে মে ১৮৮৪) 
গোঁলাপীর গল্পটি বিস্তৃতভাবে আছে কথামৃতের তৃতীয় ভাগে। সেদিনের 
অন্যতম শ্রোতা! গিরিশচন্দ্র । ( কথামৃত : ৩য় : ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫) 


"একজন উমেদার বড়বাবুর কাছে আনাগোনা! করে হয়রান হয়েছে। কর্ম 
আর হয় না। অফিসের বড়বাবু তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে 
এসে দেখা করো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল--উমেদার হতাশ হয়ে গেল। 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষঃ ১৫৫ 


& কজন বন্ধুর কাছে দুঃখ করছে। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি।__-ওটার 
কাছে আনাগোনা করে পায়ের বাধন ছেঁড়। কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই 
তোর কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে !__ আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ 
বড়বাবুর রাড়। উমেদার দেখ! করে বললে, ম! তুমি এটি না করলে হবে না-_ 
আমি মহা! বিপদে পড়েছি । ব্রাঙ্গণের ছেলে আর কোথায় যাই ! মা, অনেকদিন 
কাজকর্ম নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা৷ বলে 
দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, 'বাছা 
কাকে বললে হয়? আর ভাবতে লাগলো, আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কষ্ট 
পাচ্ছে! উমেদার বললে, বড়বাবুকে একটি কথ! বললে আমার নিশ্চয় একটি 
কর্ম হয়। গোলাপ বললে, আমি আজই বডবাঁবুকে বলে ঠিক করে রাখবে| | 
তারপর দিন সকালে উমোরের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত। সে বললে, 
তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর অফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, “এ 
ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হয়েছে, এর দ্বার অফিসের বিশেষ 
উপকার হুবে।, 

গল্পটির শেষে শ্রীরামকুষ্দেব বলছেন--“এই কামিনীকারঞ্চন নিয়ে সকলে তুলে 
আছে। আমার কিন্ত ওসব কিছু ভাল লাগে না-_-মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর 
কিছুই জানি ন1।” মায়াবদ্ধ সংসারী মানুষের ছবিটি কিন্ত বড়বাবু ও গোলাপীর 
কাহিনীতে অসামান্ত বাস্তবতায় পরিষ্ফুট। এ গল্পের নিহিত ব্যঙ্গে মানবচরিত্রের 
যথার্থ পরিচয়টি ফোটানোই উদ্দেস্া। পরিবেশননৈপুণ্যে, বর্ণনাকৌশলে এবং 
যথাস্থানে পরিসমাপ্তিতে এ গল্পের মধ্যে একটি নিটোল ছোট গল্পের স্বাদ আছে। 

কেশবচন্দ্র সেনের জঙ্গে শ্রীরামরুষ্ণদেবের কথাপ্রসঙ্গে অনেকগুলি অপূর্ব 
উপম! ও রঙ্গব্যঙ্গের উদ্লাহরণ মেলে। কামিনীকাঞ্চন প্রসঙ্গে তার আর একটি 
গল্প কেশবচন্দ্রের কাছেই বলা। তার বিবরণ পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজন্ব 
জবানবন্দীতে--“কেশব একদিন এসেছিল; রাত দশট! পর্যস্ত ছিল। প্রতাপ: 
আর কেউ কেউ বললে, আজ থেকে যাব; সব বটগুলায় ( পঞ্চবটাতে ) বসে। 
কেশব বললে, না কাজ আছে, যেতে হবে। 

“তখন আমি .হেসে বললাম, আঁষচুপড়ীর গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? 
একজন মেছুনী মালীর বাঁড়িতে অতিথি হয়েছিল, মাছ বিক্রী করে আসছে; 
চুপড়ী হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়। হলো। অনেক রাত 


১৫৬ শ্রীরামকৃ্চ ও বাংলাসাহিত্য 


পর্যস্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না) বাড়ীর গিশ্নী সেই অবস্থ৷ দেখে বললে, কিগো 
তুই ছটফট করছিস কেন? লে বললে, কে জানে বাবু; বুঝি এই ফুলের গন্ধে 
হচ্ছে না; আমার আঁষচুবড়ী আনিয়ে দিতে পার? তাহলে বোধহয় ঘুম হতে 
গারে। শেষে আঁষচুবড়ী আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোস 
ভোঁন করে ঘুমোতে লাগল । 

“গল্প শুনে কেশবের দলের লোকের! হো! হে। করে হাঁসতে লাগল ।” 

( কথামৃত : ৫ম : ২৪শে মে, ১৮৮৪) 

মান্ষের মন যে শ্রীরামকষ্দেবের ভাষায় ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে 
ছোপানে। যায়, সেই রউই ধরে, সেকথা আমাদের চারপাশের মানুষদের 
প্রতিদিনের তুচ্ছ বিষয়বস্তর রোমস্থন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রুচির হুম্ষ্তা 
যেমন সংস্কারসাপেক্ষ, মননের সমুন্নতি তেমনি সাধনার অপেক্ষা রাখে । বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মন দেহগত ভূমিতেই থাকে বলে মননগত বা! বোধগত 
জগতের আনন্দসত্যকে উপলব্ধি করতে পারি না। আবার যখন পারি, তখন 
সে আনন্দের তুলনায় আর সব আনন্দ, “আলুনি* বোঁধ হতে থাকে। 

প্রসঙ্গতঃ স্বভাবের সমদ্বিত ত্ববপ শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন বৈশিষ্ট্যটি যে গল্পে 
রূপকের আকারে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে। শেষ 
অন্ুস্থতাব সময় তিনি যখন শ্বামপুকুরে রয়েছেন, সেইসময় একদিন ( ২২শে 
অক্টোবর, ১৮৮৫ ) কথা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখদ্দের কাছে 
প্রীরামকুষ্চদেব এ গল্পটি বলেছিলেন। সেদিন সাকার-নিরাঁকার-প্রসঙ্গে কথ! হতে 
তিনি বললেন-__“তিনি সাকার আবার নিরাকার ।"*কিন্ত এটি ধারণ! করা বড় 
শক্ত ।”.-*“জীশ্বরকে লাভ না! করতে পারলে, এ সব বুঝ! যায় না। সাধকেব জন্য 
তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখ। দেন। একজনের এক গাঁমল! রঙ ছিল। 
অনেকে তার কাছে কাপড় র$উ করতে আঁসতো!। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো 
” তুমি কি রঙে ছোঁপাতে চাঁও। একজন হয়তো! বললে, “আমি লাল রঙে 
ছোপাতে চাই।' তখনি সেই লোকটি সেই গামলার রঙে সেই কাপড়খানি 
ছুপিয়ে বলতো, “এই লও তোমার লাল রঙে ছোপানো৷ কাপড় ।॥ আর 
একজন হয়তে! বললে, “আমার হলদে রঙে ছোপানে! কাপড় চাই। অমনি সেই 


১ “মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে 
রাখলে মিথার রঙ ধরে যাবে ।”-কথামৃত : ১ম : ২৯শে মার্চ. ১৮৮৩ 
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০ কটি সেই গামলাঁয় কাপড়খানি ডুবিয়ে বললে, "এই লও তোমার হলদে রঙে 
ছোপানো কাপড় । এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চইতো, তার কাপড় সেই 
রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপানে হ'ত! একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার 
দেখছিল। যার গামলা সে জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন হে! তোমার কি রঙে 
ছোপাতে হবে? তখন সে বললে, “ভাই! তৃমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই 
রঙ দাও।, (সকলের হাম্ত )। 
এই গল্পটির পাশাপাশিই শ্রীরামষ্জদেব তাঁর বছখ্যাত “বহুরূপীর, গল্পটি 
বলেছিলেন।১ পরমসত্যের নানাভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাঁশের উদাহরণরূপে এ 
গল্প ছুটি যেমন স্মরণীয়, তেমনি আমাদের যে মন সেই সত্যকে গ্রহণ করে অথবা 
করতে চায় না সেই মনের দিক থেকেও এ গল্প ছুটির তাৎপর্য রয়েছে। তার 
ভাষায়-_“মন নিয়ে কথা । মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত ।, 
(কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২) 


শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যে ঈশ্বরতন্ময়ত! 


শ্রীরামকষ্দেবের সব কথা, উপমা, গল্প শেষ অবধি জশ্বরাভিমুখী। এই' 
ঈশ্বরোপলন্ধির প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় তার জীকন ও বাণীর বিশিষ্টতা । তার কথা 
শুনতে শুনতে আমাদেরও কাছে অন্ততঃ সেই মুহূর্তগুলি উশ্বরময় হয়ে যায়। 
এমন নিয়ত জশ্বরসান্নিধ্য বহুজন্লের বাঁ্িত ফল, তবু শ্রীরামকষ্চ কথামুতে” সেই 
বাঞ্ছিত ফল এক জন্মেই আমাদের সামনে সবত্বে বিন্যস্ত। প্রয়োজন শুধু এই 
সান্নিধ্যলাভের সচেতনতা! | 

ঈশ্বরলাভের জন্য কতখানি ব্যাকুলতার প্রয়োজন, কথামৃতের নান। গল্প তার 
অপূর্ব সব উদাহরণ। তার মধ্যে সবার আগে যে গল্পটির কথা মনে পড়ে, তার 
নাম দেওয়। চলে “স্বাতী নক্ষত্রের জল।* আস্তরিক ব্যাকুলতার বশে যে সব 
যোগাযোগই ঘটে যেতে পারে, (দিলীপকুমার রায়ের “অঘটন আজো ঘটে? 
স্মরণীয়) €সই অসম্ভবকে অনায়াসসম্তব করে তোলার উদ্দাহরণরূপে এই গল্পটি 
বলেছিলেন__ পু 

“কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার 
১. কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ 


১৫৮ শ্রীরামকষ্চ ও বাংলাসাহিত্য 


করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই? আমি বলি, উপায় থাকবে না 
কেন? তার শরণাগত,হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা! কর, যাতে অন্কুল 
হাওয়া বয়,-_যাঁতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেন। 

“একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে এর কাছে 
ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বললে, তুমি যদি এইটি 
যোগাড় করতে পারে৷ তে! ভাল হয়, স্বাতী নক্ষজ্ের জল পড়বে মড়ার মাথার 
খুলির উপর; সেই জল একটি ব্যাউ খেতে যাবে । সেই ব্যাউকে একটি সাপে 
তাড়া করবে । ব্যাউকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে 
পড়বে, আর সেই ব্যাউটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু করে রোগীকে 
খাওয়াতে হবে। 

লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ওষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেকল। এমন 
সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার 
মাথ! জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটি মড়ার খুলি, তাতে স্বাতী 
নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা করে বলতে লাগল, দোহাই 
ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও-_ব্যাঙউ ও সাপ। তার যেমন ব্যাকুলত। 
তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাউকে তাড়া করে 
আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ এঁ খুলির ভিতর পড়ে গেল। 

ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শ্ুনবেনই শুনবেন 
--সব স্থযোগ করে দেবেন।” ( কথামুত : ৩য় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫) 

এ জাতীয় যোগাযোগের আকন্মিকতা৷ সাধারণভাবে আমাদের প্রতিদিনের 
পরিচিত জগতে ঘটে না বটে, তবু মাঝে মাঝে আমরাও বাস্তবজীবনে এমন সব 
ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে পরিচিত হই, যাকে শুধুমাত্র হঠাৎ ঘটে যাওয়ার ব্যাখ্যায় 
পাঁওয়! কঠিন। তখনই ভাগ্য বা ভগবানের প্রশ্ন । আবাঁর যে মান্য সচেতন- 
“ভাবে ঈশ্বরলাভের জন্যই তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে, তিনি যে তার বন্ধনপাশ 
খুলে দেবার সহায়তা করবেন, এও আশ্চর্য নয়, তবে আমাদের সাধারণ বিশ্বীসে 
তা সহজে স্বীকৃত হতে চায় না। আবার ঘটনা! খন একের পর এক ঘটতে 
থাকে তখন তা শ্বমহিমায় ভাম্বর--কোনো ব্যাখ্যাই তখন আর তার তাৎপর্য 
বোবঝাবার জন্য দরকার নেই। 

স্বাতী নক্ষত্রের জলের মতো৷ অসম্ভবকে সম্ভব চনানাযনী 


কথাসাহিত্যে প্রারামকণ ১৫৯ 


প্রয়োজন-__শ্রীরামরুষ্ণদেব সেই বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার উপরে জোর দিয়েছেন 
বারংবার। বলেছেন, “বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জদ্ত 
যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যকুলতা । এই ব্যাকুলত৷ হল তো অরুণ উদয় হুল! 
তারপর সুর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন 

হুর্যোদয়ের উপমায় অভিষিক্ত এমন জশ্বরাবিভাবের উদাহরণ তিনি নান! 
গল্পে দ্িয়েছেন। অকালে বিধবা ষে মেয়েটি গোবিন্দকে স্বামীরূপে পেয়েছিল, 
যে ছোট ছেলেটি ঠাকুরের ভোগ দিতে গিয়ে একাস্ত ব্যাকুলতায় ঠাকুরের দর্শন 
পেয়েছিল, যে লোঁকটি নিজের পোষা ভেড়াটিকেই না'রায়ণজ্ঞানে সেবা! করে 
ইদর্শন করেছিল- এমনি কতে। গল্প ! তবু মধুন্দন দাদার গল্পটিই সবচেয়ে মন 
হরণ করে। 

“জটিল বালকের কথা আছে। নে পাঠশালে যেত। একটু বনের পথ 
দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো, তাই সে ভয় পেত। মাকে বলাতে মা বললে, 
তোর ভয় কি? তুই মধুস্দনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, মধুহ্দন 
কে? মা বললে, মধুস্দন তোর দাদা হয়। তখন একল! যেতে যেতে যাই 
ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, দাদা মধুক্থদ্রন। কেউ কোথাও নাই। তখন 
উচ্চৈঃম্বরে কাদতে লাগল, “কোথায় দাদ! মধুস্দ্ন, তুমি এসো! আমার বড় ভয় 
পেয়েছে । ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, এই যে আমি, 
তোর ভয় কি? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যস্ত পৌঁছে দিলেন, 
আর বললেন, 'তুই যখন ভাকবি, আমি 'মাসবো। ভয় কি? এই বালকের 
বিশ্বাস। এই ব্যাকুলতা !” [ কথামত : ২য়: ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ ] 

ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতাকে তিন টানের সঙ্গে তুলন। করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
বলেছিলেন, “তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর 
বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সম্তানেতে টান । এই তিন 
ভালবাস! একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবাঁনকে দিতে পারে, তাহলে তৎক্ষণাৎ » 
সাক্ষাৎকার হয়।” গল্পের আকারে এই ব্যাকুলতাকে সুটিয়েছেন--“শিষ্য গুরুকে 
জিজ্ঞাসা! করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাবো । গুরু বললেন, আমার সঙ্গে 
এসো,__এই বলে একট! পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক 
পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম 
হয়েছিল? শিশ্ত বললে, প্রাণ আট্বাটু করছিল__যেন প্রাণ যায়। গুরু 
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বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই 
তাকে লাভ করবে ।” [ কথামৃত : ওয় : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ ] সেদিন স্টার- 
থিয়েটারে 'প্রহলাদচরিত্রর দর্শনাস্তে গিরিশচন্দ্রেরে সঙ্গে শ্রীরামকষ্দেবের 
কথোপকথন চলেছিল। গিরিশচন্দ্রের অস্তরময় ব্যাকুলতার উদ্বোধনই হয়তে। 
এ প্রসঙ্গের লক্ষ্য । 

ঈশ্বরতম্ময় ভক্তের আচরণ-_“আমি যন্ত্র, তিনি হত্ত্রী। তিনি যেমন করান, 
তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি। “ঝড়ের এটো৷ পাতা কখনও 
উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়ল, কখনও বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল--ঝড় 
যে দিকে লয়ে যায়। [ কথামৃত : ৪র্থ : ১ল! জানুয়ারী, ১৮৮৩ ] এমন ঈশ্বর- 
পরায়ণতার আদর্শ তার চলায় বলায় স্মরণে মননে প্রতি মুহূর্তে ফুটে উঠতো । 
“থামৃতে'র অনেক ছোট বড় গল্পে এই একাস্ত শরণাগতির ভাবচিত্র জীবস্ত 
রূপাঁয়িত। এর মধ্যে রামের ইচ্ছা” নামে যে গর্পটিকে চিহ্নিত করা যায়, 
সেটি একই সঙ্গে সাধন! ও সাধ্য। 

কথামৃতের প্রথম খণ্ডে (২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ ) গল্পটি এইভাবে দেখ 
দিয়েছে “সংসারে রেখেছেন তাকি করবে? সমস্ত তাকে সমর্পণ করো-- 
তাকে আত্মসমর্পণ করে।। তা হলে আর কোনে! গোল থাকবে না। তখন 
দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা! |” 

একজন ভক্ত-__রামের ইচ্ছা” গল্পটি কি? 

শ্রীরামরুষ্*-_“কোনে। এক গ্রামে একটি তাতী আছে। বড় ধার্সিক, সকলেই 
তাকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে । তাতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। 
খরিদ্ধার দাম জিজ্ঞাস। করলে বলে, রামের ইচ্ছা, তার দাম এক টাকা, রামের 
ইচ্ছ। মেহন্নতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফ! দুই আন1। কাপড়ের দাম 
রামের ইচ্ছায় এক টাকা ছয় আনা । লোকের এত বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম 
» ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি ভারী ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পরে 
অনেকক্ষণ চণ্ডীমগ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তার নাঁমগুণ কীর্তন করে। একদিন 
অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না; বসে আছে, এক একবার তামাক 
খাচ্ছে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। 
তাদের সুটের অভাব হওয়াতে এ তাতীকে বললে, আয় আমাদের দজে-_-এই 
বলে হাঁত ধরে টেনে নিয়ে চললে! । তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে 
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ভাক্কাতি করলে । কতকগুলে! জিনিষ তাতীর মাথায়, এমন সময় পুলিশ এসে 
পড়লে! । ডাকাতের! পালালো, কেবল তাতীটি মাথায়ু মোট. ধরা পড়লে । 
এক রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হলো! । পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে 
বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে 
বললে, হুজুর! এ লোক কখনও ভাকাতি করতে পারে না। সাহেব তখন 
তাতীকে জিজ্ঞাস! করলে, “কি গো তোমার কি হয়েছে বল।, তাতী বললে, 
হুজুর! রামের ইচ্ছা আমি বাড়িতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, 
আমি চণ্তীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হলে! । আমি, রামের 
ইচ্ছা, তার চিন্তা করছিলাম, আর তীর নামগ্ডণ গান করছিলাম । এমন সময়ে 
রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, রামের ইচ্ছা, তার! আমায় 
টেনে লয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তার! এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করলে। 
রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে । এমন সময় রামের ইচ্ছ। পুলিশ এসে 
পড়লো । রামের ইচ্ছা, আমি ধর! পড়লুম। তখন রামের হচ্ছ! পুলিশের 
লোকের! হাজতে দ্িল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা! হুজুরের কাছে এনেছে। 

“অমন ধাগ্রিক লোক দেখে, সাহেব তাতী'টিকে ছেড়ে দিবার হুকুম দিলেন। 
তাতী রাস্তায় বন্ধুদের বললেন, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।”-_ 
উপসংহারে রা'মরুষ্দেবের মন্তব্য--'তার উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারের 
কাজ কর। 

এমন ঈশ্বরতন্ময় ধারা, তার! কি. ঈশ্বর ছাঁড়। আর কারু কাছে চাইতে পারেন? 
সামান্যতম উপকরণ থেকে অর্থ, কাম, মান, যশ--সবকিছুর জন্যই মানুষের নিরস্তর 
আকাঙ্ষ!। কিন্ত ভগবস্তক্তের পক্ষে জীবনের সব প্রয়োজনই একমাত্র ঈশ্বরের দ্বার! 
মিটতে পারে । আর কারুর দ্বার! নয়। চাতক পাখীর মতে তাদের কেবল মেঘের 
কাছেই জলের প্রার্থন! । 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়__“দেবার সেই ঈশ্বর ! শাশুড়ী বললে, আহা বৌমা, 
সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ প' টিপে দিত বেশ হতে|। 
বউ বললে, ওগে। আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নাই। 
সে তক্তিভাবে এ কথা৷ বললে |” 

এরপর আকবর বাদশার গল্পটিতে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার উদ্দাহরণটি 
অনবস্য ভঙ্গিমায় দেখা! দিলো-_“একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছু টাঁক৷ 
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মানতে গিছলে!। বাদশ! তখন নমাঁজ পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় 
ধন দাঁও, দৌলত দাও! ফকির তখন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্ত 
আকবর শ! তাকে বসতে ইশারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাস! করলেন, তুমি 
কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনিই বলছিলেন, ধন দাঁও, দৌলত দাও । 
তাই ভাবলাম, যদ্দি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইবো ।” 

আবার শ্রেষ্ঠ সাধুর উদাহরণে বলছেন--“তার! “অজগর বৃত্তি । ছারে দ্বারে 
ভিক্ষা! কর! তার্দের কাজ নয়। ঈশ্বরেচ্ছা হলে তাদের প্রয়োজন যা, আপনি 
এসে উপস্থিত হবে ।, 

“একটি ছোকরা! সাধু-_বাল ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, একটি মেয়ে 
এসে ভিক্ষা দিলে । তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে করলে বুকে ফোড়। হয়েছে, 
তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ীর গিশ্নীরা! বুঝিয়ে দিলে যে ওর গর্ভে ছেলে 
হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন ; তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তাঁর বন্দোবস্ত 
করছেন। এই কথ! শুনে ছোকর! সাধুটি অবাক। তখন দে বললে, তবে 
আমার ভিক্ষ। করবার দরকার নেই ; আমার জন্তও খাবার আছে।” 

[ কথামুত : ৩য় : ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪ ] 

এ গল্পের একটু পরেই চাতকপাখীর উপমাটি গীতিকবিতার মেছুরতায় 
পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়--“চাঁতক চাঁয় কেবল ফটিক জল । পিপাসায় প্রাণ যায়, 
উচু হয়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা-যমুনা সাত-সমূদ্র জলে পূর্ণ । 
সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে ন!।” | 

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা-_প্রীরামকষ্জদেবের ভাষায়-_-প্রেমাভক্তি' সে 
ভালোবাসায় প্রিয়জনকে নিজের তুলনায় ছোট বলে মনে হয়। অনস্ত ঈশ্বর 
তখন আমাদেরই ল্লেহ, প্রেম, ভালোবাসার ভিধারী। যশোদা বা কৌশল্যার 
মাতৃন্সেহে তার কিছু পরিচয়, শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বৃন্দাবনের গোপীদের অব্যভিচারিণী 
ভক্তিতে। তার অজন্ন গল্পভাগার থেকে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব-_ 

“তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে। বাঘ এসে উপস্থিত! একজন বললে, ভাই! 
আমরা! সব মার! গেলুষ 1 আর একজন বললে, 'কেন? মারা যাব কেন? 
এস ঈশ্বরকে ডাকি। আর একজন বললে, “না, তাকে, আর কষ্ট দিয়ে কি 
হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি।, 
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যে লোকটি বললে, “আমর! মার! গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত 
আছেন। যে বললে, "এস আমর! ঈশ্বরকে ভাকি', পেঁ জ্ঞানী; তার বোধ 
আছে যে ঈশ্বর স্পট স্থিতি প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে, তাকে কষ্ট 
দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিত্তরে প্রেম জন্মেছে, ভালোবাস! জন্মেছে। 
ত৷ প্রেমের শ্বভাঁবই যে, আপনাকে বড় মনে করে, আর .প্রেমের পান্রকে ছোট 
মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে ভালোবাসে 
তার পায়ে কাটাটি পর্যস্ত না ফোটে ।” [ কথামত : ২য় £ ২র! জুন, ১৮৮৩ ] 

এই ছোট্রি গল্পটির শেষ পঙ.্িটি অনুভূতির রাজ্যে অমর ঘোষণা । তবু সমগ্র 
গল্পটির মধ্যে ঈশ্বর ও মানবসন্বন্ধের হম্্ম তিনটি স্তর পর পর আশ্চর্ঘ সজীবতায় 
ফুটে উঠেছে। ভক্তির সাধনায় শেষোক্ত বন্ধুটিই সিদ্ধসাধক_ ঈশ্বরের কাছে 
সে ভ্রাণও চায় না, তার সবকিছুই ঈশ্বরের জন্য সমপিত, বরং ঈশ্বরকেই সে 
হৃদয় দিয়ে ঘিরে রেখেছে । 

বন্ধবিষ্ভার জগতে মানুষ যত অগ্রসর হতে থাকে তত অবাক হবার পাল! । 
সব বাক্য, সব ইঙ্গিত ও সংকেতের পারে সে-মহামৌন অন্বেষণকারী আর 
অধবিষ্টের বহিরঙগ পার্থক্য মূছে দেয়। তবু শান্তর নিয়ে বাদ বিসংবাদ, কে কতটা 
জানে তাই নিয়ে ডেঁয়ো পি'পড়ের অহঙ্কার (“এবার এসে সবটা চিনির পাহাড় 
নিয়ে যাবো”), "নিজেকে জাহির করতে গিয়ে আপন অলক্ষ্যে মূঢ়তার সাক্ষী হওয়! 
_ এ সবই নিয়ত ঘটছে, শুধু মনের আয়নায় নিজেদের দেখতে পাওয়ার অপেক্ষা । 

“একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম ।”--শরীরামকফদেবের 
এই উল্তিটি শুনে বিদ্যাসাগর সুগ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পও 
শুনিয়েছিলেন প্রীরামকৃষ্__“এক বাপের ছুটি ছেলে। ব্রহ্মবিষ্তা শিখবার জন্য ছেলে 
দুটিকে বাগ আচার্ধের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে গুরুণৃহ থেকে ফিরে 
এলো, এসে বাঁপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা, দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান 
কিরূপ হয়েছে । বড়-ছেলেকে জিজ্ঞাস করলেন, বাপ! তুমি ত সব পড়েছ, 
ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি! বড়-ছেলেটি বেদ থেকে নানা! গ্লোক বলে বলে ব্রন্মের 
স্বরূপ বোঝাতে লাগলে! । বাঁপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট-ছেলেকে 
জিজ্ঞাস। করলেন, সে হেঁটমূখে চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন কথ নাই। বাপ 
তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট-ছেঁলেকে বললেন, "বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ধ 
যে কি, ত৷ মুখে খল! যায় না । [ কথামৃত : ওয় : €ই আগস্, ১৮৮২ ] 


১৬৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


বাক্যমনাতীত এই পরম সত্যকে ধারা জানতে পারেন, তাদের মধ্যেও 
একাধিক শ্রেণী। কেউ বা! আম খেয়ে আর দশজনকে খাওয়ায়, কেউ বা আম 
খেয়ে মুখটি মুছে ফেলে, কেউ বা! শোলার মত জলে ভাসতে গিয়ে একটি পাখীর 
ভরেই ডুবে যায়, কেউ বা বাহাঁছুরী কাঠের মতো! শত শত লোককে পার করে। 
চার বন্ধুর গল্পে শ্রীরামরুঞ্চদেব এই দু'ধরনের ব্রহ্গজ্ঞানীর কথ! বলেছেন। 
“কথামৃতে, প্রথম এবং পঞ্চম ভাগে গল্পটির একটু পার্থক্য আছে। প্রথম ভাগে 
(২২শে জুলাই, ১৮৮৩ ) গল্পটিতে-_“চার বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে পাঁচিলে ঘের! 
একটা৷ জায়গ! দেখতে পেলে । খুব উঁচু পাচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার 
জন্য সকলে বড় উৎন্থক হল। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠলো । উঁকি মেরে 
যা! দেখলে, তাতে অবাক হয়ে “হা-হা-হা” বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর 
কোন খবর দিল নাঁ। যেই উঠে, সেই “হা-হা-হা" করে পড়ে যায়। তখন 
খবর আর কে দেবে ? 

পঞ্চম ভাগের (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) গন্পটিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন-_ 
“প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে 
চেষ্টা করলে । এক একজন প্রাচীরে উঠে, এঁ মাঠ দর্শন করে হাহা করে 
হেসে অপর পারে পড়ে যেতে লাগল । তিনজন কোন খব্ুর দিলে না । একজন 
শুধু খবর দ্বিলে। তার ব্রন্গজ্ঞানের পরও শরীর রইল, লোকশিক্ষার জন্য । 
যেমন অবতাঁর আদির ।” 

এ গল্প যিনি বলছিলেন, তিনিও সেই দুর্লভ মাঁনবদের একজন ধার! পরমসত্যের 
বাণী এইভাবে জগতের কাছে শে|নাবার জন্য ফিরে ফিরে আসেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাসাহিত্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রেপ। কৌতুক 


জীবনকে ধারা গভীরে তলিয়ে দেখতে চেয়েছেন, তাদের মমতা, সহানুভব, 
প্রীতি, শ্রদ্ধা যেমন সাহিত্যের উপাদান, তেমনি আর একদিক থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রপ 
কৌতুকও মানবচরিত্র-অন্্ধাবনে সাহিত্যের জগতে বিশেষ আদরের সামগ্রী। 
হায় এবং বুদ্ধির সংমিশ্রণ ছাড়! শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কখনে! দেখ! দেয় না। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পবলার মধ্যে সর্বক্র এক সামঞ্জস্ঠবোধ এবং শ্মিতহাসির 
স্থষম। বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর কথার মধ্যে সর্বত্র ছড়ানো! এক বুদ্ধিদীপ্ত 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষঃ ১৬৫ 


আছ সমগ্র “কথামৃত'কে নিছক হিতোঁপদেশের একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করে 
মানবহৃদয়ের একাত্ত কাছাকাছি এনে দিয়েছে। 

আদর্শ যত মহৎ, তার সাধনপথে অসংগতির সম্ভাবনাও ততখানি। 
সমাজজীবনের নানা অযনঙ্গতি ও ছলনার উদাহরণ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলাসাহিত্যে অনেক নকশা, প্রহসন, উপন্যাস এবং নাটক গড়ে উঠেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতেও পারিপার্থিক সমাজজীবনের ছায়াপাঁত কিছু পরিমাণে 
ঘটেছে। তবু যেহেতু, তাঁর উর্ধ্ষচারী দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও মানবজীবনের সন্বন্ধই 
সবচেয়ে বড়ো স্থান অধিকার করেছে, সেহেতু আধ্যাত্মিক জীবনের অসংগতি- 
গুলির অন্ুধাবনে ও চিত্রণে তার প্রতিভার আর একটি দিক প্রকাশিত। সব 
মিলিয়ে মানবচরিত্রেরই এক একটি মৃঢ়ত! বা ছুবলতার দৃষ্াস্ত তার হান্তোজ্জল 
সন্ধানী দৃষ্টিতে এক একটি অবিন্মরণীয় গল্প হয়ে ফুটেছে। 

এ জাতীয় গল্পের মধ্যে সবার আগে স্থান পাওয়ার যোগ্য__পন্মলোচনের 
গল্প লেকচার, বক্তৃতা, প্রচার, সংস্কার-_-এমনি নানা উদ্যমে মুখরিত উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগরণে শ্রীরামরুষ্দেব চেয়েছিলেন পরমসত্যের প্রতিষ্ঠাভূমিতে 
হুদভাবে আসীন অবিচল একদল ত্যাগশ্ুদ্ধ চিস্তানায়ক। জাতীয় পুনরজ্জীবনে 
এই ত্যাগ, তপন্তা, শ্রদ্ধতার সঞ্চারে তার অনন্য ভূমিকা । পন্মলোচনের গল্পটি 
ব্যঙ্চচছছলে অধিকাংশ প্রচারকদের অপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করলেও যথার্থ 
লোকশিক্ষকের স্বরূপ স্বত্বেও আমার্দের অবহিত করে। 

সেদিনের আলাপচারীতে শ্রোতার দলে মাষ্টারমশাই নিজে, নরেন্্রনাথ ও 
তার কয়েকজন বন্ধু। এর! সবাই সমকালীন ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে অবহিত, 
্রাহ্মদমাজে যাতায়াত করেন । রামপ্রসাদের 'ডুব দেরে মন কালী বলে” গানটি 
গাইতে গাইতে শ্রীরামকষ্জদেব এই গল্পটির প্রসঙ্গে এলেন। ডুব ন! দিয়ে যারা 
ছুচার কথা ধরতাই বুলি জেনে নিয়েই লেকচারে মাতে তাদের সম্বন্ধে তার 
মন্তব্য-_“পাঙ্ডিত্য কি লেকচার কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে" তাকে 
হৃদয়মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। বক্তৃতা, লেকচার, তারপর ইচ্ছ! হয়তো ক'রে! ৷ 
শুধু ব্রন্ধ ব্রহ্ম বললে কি হবে, যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে, ও তো ফাকা 
শঙ্খধ্বনি | 

'এক গ্রামে পদ্মুলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। লোকে তাকে পোদে 
পোদে! বলে ডাকতো । গ্রামে একটি পোড়ো! মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর 


১৬৬. প্রীরামকুষ্ ও বাঁংলাসাহিত্য 


বিগ্রহ নাই--মন্দিরের গায়ে অশ্বখ গাছ, অন্যান্ত গাছ-পাল! হয়েছে । মন্দিরের 
ভিতরে চামচিকে বাসা করেছে । মেজেতে ধুল1, চাঁমচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে 
লোকজনের আর যাতাঁয়াত নাই। 
একদিন সন্ধ্যার পরে গ্রামের লোকের! শঙ্খধবনি শুনতে পেলে। মন্দিরের 
দিক থেকে শাক বাজছে ভো ভো করে। গ্রামের লোকেরা মনে করলে হয় তো 
কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করছে, সন্ধ্যার পর আরতি হচ্ছে! ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, 
মেয়ে সকলে দৌড়ে দৌঁড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিরে উপস্থিত । ঠাকুর দর্শন করবে 
আর আরতি দেখবে । পল্মলোচন এক পাশে দাড়িয়ে ভে! ভে শাক বাজাচ্ছে ! 
ঠাকুর প্রতিষ্ঠ। নাই-_মন্দির মার্জনা হয় নাই_-চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন 
সে চেঁচিয়ে বলছে-__ 
“মন্দিরে তোর নাইক মাধব । 
পোদে, শাঁক ফু'কে তুই করলি গোল ! 
তায় চামচিকে এগার জনা দিবানিশি দিচ্ছে হানা”-_ 
যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাঁও, যর্দি ভগবান লাভ করতে চাও 
শুধু ভে ভে! করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধিকর। মন শুদ্ধ হলে 
ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা 
যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্ডিয়__পাঁচ জ্ঞানেন্িয়, পাঁচ কর্মে্দরিয় 
আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তাঁর পর ইচ্ছ! হয় বক্তৃতা লেকচার দিও ।” 
[ কথামৃত : ২য় : ১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২ ] 
রূপক ভেঙে এ কাহিনীর অন্তশিহিত তত্বটি শ্রীরামরুষ্দেবই ব্যাখ্যা 
করেছেন। আমর! শুধু তুলনামূলকভাবে সংসার সমাজে সর্বত্র এই পল্মলোচনের 
দলের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আগে মনুষ্যত্ব, তার পরে নেতৃত্ব। 
এই আদর্শের বিপরীত উদ্দাহরণই আজকাল দেখতে আমর! অভ্যস্ত। আধ্যাত্মিক 
জীবনের অস্তঃসারশ্ন্যতার উদাহরণ হিসাবে পল্মলোচনের শঙ্ঘধ্বনি যেমন স্মরণীয়, 
তেমনি লক্ষণীয় হাঁলফিল দুনিয়ার আদর্শের ধ্বজাধারী রাষ্ট্র বা সমাজনেতৃত্থের 
কপটতা। 
বস্তত এই গল্পটিকে মনে হয় স্বামী বিষেকানন্দের 'ভাব.বার কথা” নামে ব্যঙ্গ- 
গল্পগুচ্ছের প্রেরণা । অবশ্ঠ গল্প বলার ভঙ্গীতে গুরু-শ্যের পার্থক্য আছে॥ 
কিন্ত মানব-অন্তরের বি্লেষণভঙ্গীর দিক থেকে দেখলে বিবেকানন-সাহিত্যের 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃ * ১৬৭ 


মুল উৎস সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকে না! । উদাহরণস্বরূপ “ভাববার কথা*র 
বিখ্যাত একটি.গল্প এখানে উল্লেখযোগ্য_- 

“্ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়৷ উপস্থিত। দর্শন-লাভে তাহার যথেষ্ট 
প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদানপ্রদান সাঁমঞ্জন্ত করিবার জন্য 
গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থামে হেলান দিয়ে চোবেজী 
বিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পৃজারী, পহলওয়ান, সেতারী-_ছুই 
লোটা ভা ছুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্ত আরও অনেক 
সদৃগুণসাহসী। সহসা একট! বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবল বেগে 
তেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সধ্ষিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য 
চোবেজীর বিয়াল্িশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষংস্থলে 'উখায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ- 
অরুণ-কিরণ-বণ ঢুলুঢুলু ছুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের 
কারণান্সন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে 
আঁপনভাবে আপনি বিভোর হুইয়! কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী ত্বরে 
নারদ, ভরত, হন্ছমান, নায়ক--কলাবতগুষ্টির সপিগুকরণ করিতেছে । সদিদানন্দ 
উপভোগের প্রত্যক্ষ বিস্বস্বরূপ মর্মাহত চোবেজী তীব্র বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন--“বলি বাপু হে, ও বেস্থর বেতাল কি চিৎকার করছ!” ক্ষিপ্র 
উত্তর এল,__"সথুর তানের আবার আবশ্তক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন 
ভিজুচ্চি।” চোবেজী--হু, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মক কি না! পাগল তুই, 
আমাকেই ভিজুতে পারি নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ ? 

[ ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সং: পৃঃ ৪৫] 

চোবেজীর এ গল্পটির সঙ্গে পন্মলোচনের গল্পের মিলটুকু দেখানোই আমাদের 
উদ্দেস্ত। স্বামীজী উদ্বোধন” পত্রিকায় সমাঞ্জ ও ধর্মপ্রসঙ্গে যে ব্যঙ্গাত্মক 
কথিকাগুলি লিখেছিলেন, আমাদের ধারণ সে জাতীয় গল্পের প্রেরণ! 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের গল্লেই রয়েছে। কোনো! কোনো! সমালোচক স্বামীজীর এ, 
গল্পগুলিকে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙগকৌতুক'*জাতীয় রচনার সঙ্গে যুক্ত করতে 
চেয়েছেন। সে জাতীয় কষ্টকল্পন! অপ্রয়োজনীয় | স্বামীজীর নিজন্ব ভাষাভঙ্গী, 
জীবনদৃষ্টি এবং অধ্যাত্মচেতনার পটভূমিকায় এ জাতীয় গল্পন্ষ্টির জন্ত এক 
শ্রীরামরুষ্দেব ছাড়া, আর কারো! কাছে খশী বলে মনে হয় না। উনবিংশ 
শতাব্দীর কয়েকটি বিশেষ মনোভঙ্গীর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর এক জাতীয় 
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সিদ্ধান্ত হওয়া ত্বাভাবিক। তার অর্থ এ নয় যে একে অন্যের ছারা প্রভাবিত। 
বিবেকানন্দসাহিত্যে এ জাতীয় গল্পের ক্ষেত্রে প্রীরামকৃষ্ণই পথপ্রদর্শক । 

মানুষের মন ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় ধোপাঘরের কাপড় ।, গীতার 
অভ্যাসযোগ ম্মরণ করে বল! যায়, এ মনকে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ছার! 
রূপান্তরিত করাই সাধনা । বাইরের ভেক নয়, অন্তরে আকুলতাই খাঁটি মনের 
মাপকাঠি । ধোঁপাঘরের কাপড় যেমন যে রঙে ছোপাঁনো যায় সেই রঙ ধরে, তেমনি 
শ্্রীরামরুষ্তদেবের ভাষায় “মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত । যেমন ভাব তেমনি লাভ। 

“ঢুজন বন্ধু পথে যাচ্ছে । এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন 
বন্ধু বললে, এসে ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর একজন একটু উকি মেরে 
দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্টালয়ে গেল। সেখানে 
খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এলে! । €স আপন! আপনি বলতে 
লাগলো, ধিক আমাকে! বন্ধু আমার হরিকথ! শুনছে, আর আমি কোথায় 
পড়ে আছি! এদিকে যে ভাগবত শুনছে, তারও ধিকাঁর হয়েছে। সে ভাবছে, 
আমি কি বোকা! কি ব্যাড়, ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে 
আছি! বন্ধু আমার কেমন আমোদ করছে ।* এর! যখন মরে গেল, যে ভাগবত 
শুনছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল, ষে বেশ্তালয়ে গিছিল, তাকে বিষুদূত বৈকুষ্ঠে 
নিয়ে গেল! 

“ভগবান মন দেখেন। কেকি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে ত৷ 
দেখেন না। “ভাবগ্রাহী জনার্দন? |৮ 

এ গল্প নিশ্চয় পুরাণ-বিশ্বাসের, অধ্যাত্মজগতের | কিন্তু মানবপ্রকৃতির 
মৌলিক সততার প্রশ্ন এখানেও দেখ! দেঁয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরে মানুষ এই 
সততার মুল্যেই তার মনুষ্যত্বের যাচাই করে থাকে । শ্রেষ্ঠ মনুয্যত্ব মানুষের 
নির্জনতম মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে আচরণের ছারাই বুঝে নেওয়া সম্ভব । সেই সঙ্গে 
, তথাকথিত ধর্মধবজিতার বিরুদ্ধে ইঙ্গিতটুকুও লক্ষণীয়। 

তবে সকলেই যে শ্রেষ্ঠ ষত্যের উপলব্ধি সমানভাবে করতে পারেন, তা 
কখনো! সম্ভব নয়। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অধ্যাত্মজগতের ক্ষেত্রে 
তেমনি একথা! আরো গভীরভাবে সত্য । জনতার রুচিমান্রেই অভ্রাস্ত কিছু নয়, 
সে রুচিকে পরিশীলন করার দায় জ্ঞানী গুণীদের। কিন্তু শেষ অবধি রুচি বিদ্ধ! 
বা মননের ক্ষেত্রে এক স্তরে আস কিসস্তভব? মানুষমান্তরেরই কি শক্তি এক 
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নয় ?--বিদ্যাসাগরের এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্দেব বলেছিলেন। “তবে 
তোমাকে দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে ? অর্থাৎ 
সত্যকে ধারণ৷ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ক্ষমতা । আর সেই শক্তির 
তারতম্যের ফলে কেউ বা! নেতা, কেউ ব! অন্তগামী। 

ত্রেলোক্যনাথ সান্ন্যালের (চিরঞ্রীব শর্মা) “কেশবচরিত' বইখানি নিয়ে 
লেখকের উপস্থিতিতেই একদিন কথা হুচ্ছিল। (১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫) 
কথাপ্রসঙ্গে ব্র্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শে বিশ্বাসী ব্লোক্য যখন এদিক ওদিক ছুদিক 
রাখার আদর্শের উপর জোর দিচ্ছেন, তখন রামকৃষ্দেবের বক্তব্য “যারা 
“সংসারে ধর্ম, “সংসারে ধর্ম করছে, তার! একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় 
তাদের আর কিছু ভাল লাগে ন1”*** 

অবতারবাদ প্রসঙ্গে ব্রাহ্ধদের আপত্তি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য-_ 
“সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রামচন্ত্রকে বারজন খাষি 
কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধরতে পারে না । কেউ সাধু ভাবে; কেউ 
সাধারণ মানুষ ভাবে; ছুচার জন অবতার বলে ধরতে পারে। এই বলে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে গল্পটি বলেছিলেন, আমরা! সেটিকে "হীরের দাম” নাম দিতে 
পারি। 

মানবমনস্তত্বের বৈচিত্র্য সঞ্ন্ধে একটি হুক্ম পরিহাস এ গল্পটিকে আধ্যাত্মিক 
বৈশিষ্ট্যসমেত সার্থক ছোট গল্পে পরিণত করেছে । এর বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে যেমন 
সরসত, সমগ্র পরিণতির মধ্যে তেমনি বিন্ময়। শুধু গল্পের উপোদ্ঘাতটি 
আলাদা করে নেওয়। যাঁক।--"যার যেমন পুঁজি-জিনিসের সেই রকম 
দর দেয়।? 

“একজন বাবু তার চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। 
আমায় বলবি, কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। 

চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। প্লে নেড়ে. চেড়ে দেখে, 
বললে-__ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি। চাঁকরটি বললে, ভাই আর 
একটু ওঠ, ন! হয় দশ সের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী 
বলে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর তখন হাঁসতে 
হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, মহাশয় বেগুনওয়াল! নয় সের 
বেগুনের বেশী একটিও দেবে ন'। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেণী 
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বলে ফেলছি। বাবু হেসে বললে, আচ্ছ। এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে 
যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদুর বুঝবে ! কাপড়ওয়ালার পুজি 
একটু বেণী,__দেখি ও কি বলে। 

চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে 
পার? কাপড়ওয়াল! বললে, হা জিনিষটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে; 
তা ভাই আমি নয়শে! টাকা দিতে পারি । চাঁকরটি বললে, ভাই, আর একটু 
ওঠ, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই। ন! হয় হাজার টাকাই দাঁও। কাপড়ওয়াল! 
বললে, ভাই, আর কিছু বলে! না; আমি বাঁজার দরের চেয়ে বেশী বলে 
ফেলেছি; নয়শেো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারবো না। চাঁকর 
ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, 
কাপড়ওয়াল। বলেছে ন'শে! টাকার বেশী একটি টাকাও দে দিতে পারবে না। 
আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি । 

তখন তাঁর মনিব হাঁসতে হাসতে বললে, এইবার জহছরীর কাছে যাও-_সে 
কি বলে, দেখা যাক্‌। চাঁকরটি জহ্ুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই 
একেবারে বললে, একলাখ টাকা দেবো! |” 

শ্রেষ্ট মর্যাদা দেবার যোগ্য অধিকারী কম বলে শ্রেষ্ট ব্যক্তিদের হতাশ হবার 
কারণ নেই। কারণ অযোগ্যের সম্মাননার মতে নিরর্থক মন্ত্রণাও কম দুঃখের 
নয়। নিঃসঙ্গতাই মহত্বের পুরস্কার । এই সব দিক থেকে ন! দেখেও শুধুমাত্র 
জগৎসংসারে যথার্থ রসিক যে কতো অন্ন, সে কথাটি শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
হাসিটুকুর মধ্য দিয়ে এ গল্পে বারংবার যেভাঁবে উকি দিয়েছে-_তাও পরম 
উপভোগ্য । | 

অধিকাংশ মানুষেরই আকাজ্ষার দৌড় অতি সামান্ত। অর্থ, সম্পদ, 
দেহন্থখ, নামযশ--এগুলির পিছনে অধিকাংশ মানুষের আজীবন সময় কেটে 
,চলেছে। সেইটুকু পুরণ হয়ে গেলেই যার! খুশী, তাদেরও প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ 
করেন, কিন্তু সেইখানেই তাদের জগৎ সমাপ্ত । দৃষ্টি যত স্বচ্ছ, অনুভূতি যত 
প্রসারিত, ততই আমাদের প্রার্থনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর । কিন্তু সেই 
পূর্ণতার সন্ধানে যে মানসিক ও আত্মিক কর্ষণ প্রয়োজন, তা আছে কয়জনের? 
এক বাজীকরের গল্পে শ্ীরামকৃষ্ণদেব সামান্ত আধার, মানুষের ধরনটি 
দখিয়েছেন__ 
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“যে য৷ মনে করে পাধন। করে তার সেইরূপই হুয়। যেমন ভাব তেমনি 
লাভ। একজন বাজীকর খেল! দেখাচ্ছে রাজার সামনে । আর মাঝে মাঝে 
বলছে, রাজা টাক! দেও,.কাপড়া৷ দেও। 

এমন সময়ে তার জিব তালুর মূলের কাছে উদ্টে গেল। অমনি কুগ্ক 
হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্ধ নাই, স্পন্দ নাই । তখন সকলে তাকে ইটের 
কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে । হাজার বৎসর পরে সেই কবর 
কে খুঁড়েছিল।, তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে! 
তারা তাকে সাধু মনে করে পুজা করতে লাগলো । এমন সময় নাড়াচাড়া 
দিতে দিতে জিব তালু থেকে সরে এল। তখন তাঁর চৈতন্য হলে! । আর সে 
চীৎকার করে বলতে লাগলে, লাগ ভেলকী লাগ। রাজ! টাক! দেও, কাপড়৷ 
দেও।” [ কথামূত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪ ] 

সমাধির তুরীয় লোক থেকে “টাক! দেও? “কাপড়া৷ দেও'-_এই নিতান্ত স্থুল 
আকাঁজ্ষা অসংস্কিত মনেরই বহিঃপ্রকাশ । কিন্তু বেশীর ভাগ মান্য এই 
বহিরল বস্তর মাহাত্য্েই খুশী। সিদ্ধাই চায় বেশীর ভাগ, সিদ্ধি চাঁয়, ক'জন? 
স্থতরাং সমাধিস্থ দেখানোটাই বড় কথ! নয়, মানস-সমুন্নয়নই যথার্থ আধ্যাত্মিকতার 
লক্ষণ। তা যেখানে নেই সেখানে অনন্ত ঈশ্বরের কাছে লাউ-কুমড়োর প্রার্থনাই 
সার হয়ে দাড়ায়। 

যার! ঈশ্বরপথের সাধক তাদের মধ্যেও দলগত, মতবাদগত পার্থক্য থাকে । 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন দর্শনে তাই এত ঘাত-সংঘাত, বাদ-বিতগা। আপন 
আপন মতের প্রতি এই একগুয়েমিকে মুছু পরিহাসে ফুটিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 
দুই বেয়ানের গল্পটি তার স্থন্দর উদাহরণ । 

পরমসত্য লাভ ধার! করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্চদেবের মতান্ুসারে 
দুটি ভাগ- জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী। যার! শুধু জ্ঞানী, তারা সবসময় ব্রহ্গের স্বরূপ 
বিচারে ব্যস্ত, যার৷ বিজ্ঞানী তার! ব্রদ্মোপলন্ধির আনন্দলাভ করে জগৎকে ব্র্ময় 
দেখছেন। জ্ঞানীর সবসময় ভয়, পাছে মায়ার ছারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, বিজ্ঞানী 
ব্রন্মের নিত্যরূপ ও লীলারূপ--এ দুয়েরই অধিকাঁর পেয়ে সব বাধাবন্ধনের 
উর্ধ্চারী। আপনম্বরূপ প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্দেবের ইঙ্গিত এই বিজ্ঞানীসত্তার 
দিকে। 

জ্ঞানী তাই খ্রীরামকৃষ্তদেবের মতে “একঘেয়ে ৷ অন্যপ্দিক থেকে দেখলে যে 
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সব মাহুষ নিদিষ্ট মতবাদের গণ্তীতে আবহ্ধ হয়ে পড়েন, তাদের সন্বদ্ষেও 
্রীামক্ষণদেবের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। জব মতবাদের মানুষের সহমগ্রিতার জঙে 
সঙ্গে আপন সত্যে অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষমত! যার আছে নিঃসংশয়েই তারাই 
উচ্চস্তরের মানুষ । বিশেষ মতবাদের অন্ুগামীরা তাই কিছুটা অনুার হতে 
বাধ্য। 

বিশিষ্টাত্বিতবাদ্দের বিচারে যে বেলের সমগ্র ওজনের কথ! বলেছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই কথাটি জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী অথব! চুই বেয়ান সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 
গল্পটি এই রকম-_ 

“একজন ব্যানের সঙ্গে দেখ! করতে গিয়েছিল । ব্যান তখন স্ৃত৷ কাটছিল-_ 
নান। রকমের রেশমের স্কতা। ব্যান তার ব্যানকে দেখে খুব আনন্দ করতে 
লাগলো! ; আর বললে-__“ব্যান, তুমি এসেছ বলে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, 
তা! বলতে পারি না,_যাই তোমার জন্য কিছু জলখাবার আনিগে । ব্যান 
জলখাবার আনতে গেছে ;_-এদিকে নান! রঙের রেশমের স্থৃতে। দেখে এ ব্যানের 
লোভ হয়েছে। সে একতাড়া স্থুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে। ব্যান 
জলখাবার নিয়ে এলো;-_-আর অতি উৎসাহের সহিত জল খাওয়াতে লাগলে।। 
কিন্ত সুতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারলে যে, একতাড়া৷ স্থতো৷ ব্যান 
সরিয়েছেন। তখন সে স্থুতোটা! আদায় করবার একট! ফন্দ্রী ঠাওরালে । 

সে বলছে, “ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হলো । আজ 
ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারী ইচ্ছ৷ কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য করি। সে 
বললে-_ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে । তখন ছুই ব্যানে নৃত্য করতে 
লাগলে! | ব্যান দেখলে যে, ইনি হাত না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তিনি 
বললেন, «এস ব্যান ছুহাত তুলে আমর! নাচি, আজ আনন্দের দিন।” কিন্তু 
তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাঁগলেন। তখন 
ব্যান বললেন, ব্যান ওকি! এক হাত তুলে নাঁচা কি, এস দুহাত তুলে নাচি। 
এই দেখ আমি দুহাত তৃলে নাচছি।, কিন্তু তিনি বগল টিপে হেসে হেসে এক 
হাত তুলেই নাঁচতে লাগলেন আর বললেন, “যে যেমন জানে ব্যান? |” 

[ কথামৃত : ৩য় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪ ] 
ছুই বেয়ানের এ কাহিনীতে এক হাত তুলে নাঁচার অনুদ্ারতায় জ্ঞানীর 
সঙ্গে বিজানীর পার্থক্য যেভাবে বিশ্লেধিত হয়েছে, তা মনে না রাখলেও বিশুদ্ধ 


কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৭৩ 


কৌতুককর কাহিনী হিসাবেও গল্পটির বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা৷ শ্রোতাকে আকৃষ্ট 
করবেই। কৌতুক এসে পরিহাসকে ছুঁয়ে গেছে এক হাত তুলে নাচার 
ব্যাখ্যায়--“যে যেমন জানে ব্যান ।, 

ঈশ্বরলাভের অন্তরায় মানুষের অহঙ্কার। সে অহঙ্কারের হ্ববপ বোঝাতে 
গিয়ে শ্রীরামকষ্$দেব ভূতসিদ্ধের গল্পটি বলেছিলেন। কৌতুককর পরিস্থিতির 
দিক থেকে গল্পটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ।_-“একজন ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধ হয়ে 
যাই ডেকেছে, 'অমনি ভূতটি এসেছে । এসে বললে, কি কাজ করতে হবে বলে! । 
কাঁজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাউব 1” সে ব্যক্তি যত 
কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তার পর আর কাজ পায় 
না। ভূতটি বললে, “এইবার তোমার ঘাড় ভাঙ়ি? সে বললে, “একটু দাড়াও, 
আমি আসছি। এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললে, “মহাঁশয়! ভারী 
বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কি করি? গুরু তাকে বললেন, “তুই এক 
কর্ম কর, তাকে এই চুল গাছটি লোজ! করতে বল। ভূতটি দিনরাত এ করতে 
লাগলো! । চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা তেমনি বাকাই রইল। অহঙ্কারও 
এই যায়, আবাঁর আসে ।” [ কথামৃত : ৩য় £ ১৩ই জুন) ১৮৮৫ ] 

আর একটি গল্প কৌতুকের আভাসে মানবমনের আত্মপ্রতারণার সত্যটিকে 
ফুটিয়ে তোলে । বর্ণনার চমৎকারিত্বের দ্রিক থেকে সে গল্পটি শ্রীরা মরুষ্$দেবের 
বাণী-ভঙ্গিমার অপূর্ব উদাহরণ-__-“একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখান! ঘর 
ছিল। কুঁড়েঘর । অনেক মেহনত করে ঘরখানি করেছিল। কিছুদিন পরে 
একদিন ভারী ঝড় এলো । ঝুঁড়েঘর টল-টল করতে লাগলে! । তখন ঘর 
রক্ষার জন্য সে ভারী চিন্তিত হলো৷ । বললে, হে পবনদেব, দেখে। ঘরটি ভেঙে! 
না। পবনদেেব কিন্ত শুনছেন না! ঘর মড়মড় করতে লাগলো । তখন 
লোকটা একট! ফিকির ঠাওরালে। তার মনে পড়লো, হনুমান পবনের ছেলে । 
যাই মনে করা অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো,-_বাবা, ঘর ভেডো৷ না, হন্ছমানের 
ঘর, দোহাই তোমার । ঘর তবুও মড়মন্ভ় করে। কেব৷ তার কথা শোনে। 
অনেকক্ষণ হনুমানের ঘর হুম্মমানের ঘর করার পর দেখলে যে কিছুই হলো 
না। তখন বলতে লাগলো, বাঁবা, লক্ষণের ঘর! লক্ষণের ঘর! তাতেও 
হলো! না । তখন বলে, বাব!, রামের ঘর! রামের ঘর | দেখে। বাবা ভেঙে! 
না, দোহাই তোমার । তাতেও কিছু হলে! না, ঘর মড়মড় করে ভাঙতে 


১৭৪ প্রীরামকুষ্ঃ ও বাংলাসাহিত্য 


আরম্ভ হলো। তখন প্রাণ বাচাতে হবে, লোকট! ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার 
সময় বলছে,__য! শালার ঘর ।” [ কথামত : ১ম : ১৫ই জুন, ১৮৮৪ ] 

গল্পটি এসেছিল প্রতাপচন্ত্র মজুযদ্রারের সঙ্গে শ্রীরামকষ্তদেবের আলাপনের 
সময়; কেশবের দেহাবসাঁনের পরে ব্রাঙ্গঘমাজের দলাদলি, প্রচারপর্ব ইত্যাদি 
ছেড়ে প্রতাপ এখন সম্পূর্ণ ঈশ্বরে মন দিন এই ছিল শ্রীরামরুষ্দেবের ইচ্ছা । 
প্রতাপের বক্তব্য, কর্মস্ত্রে তিনি জড়িয়ে আছেন শুধুমাত্র কেশবের নামরক্ষার 
জন্য । শ্রীরামরুষ্দেব তখন বলছেন, “তুমি বলছো! বটে, তাঁর নাম রাখবার 
জন্য সব করছো; কিন্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাঁকবে ন|।* তাঁর পর এই 
গল্পটি শুনিয়ে বলছেন-_“কেশবের নাম তোমার রক্ষা করতে হবে নাঁ। যা কিছু 
হয়েছে, জানবে-_ঈশ্বরের ইচ্ছায় ।.".তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন 
দ্াও--তার প্রেমের সাগরে বাঁপ দাও ।” 

মূল প্রসের দিক থেকে গল্পটির তাৎপর্য অন্যের উপকারের নামে মানুষের 
আত্মপ্রচারের বাদনাকে পরিহাস করা । মানুষের আকাঙ্ষার দৌড়ের অবধিও 
এ গল্পে দেখা যেতে পারে । যতক্ষণ পারি, যতটা! পারি, আমর! আঁকড়ে ধরতে 
চ।ই এ সংসারকে, তার জন্য হয়ত! কতো কিছুর দোহাই দিই। অবশেষে 
সব যখন ছাড়তেই হয়, তখন আর কারু দোহাই না! দিয়ে, আকাঙ্ষার বস্তটিরই 
দোষ দিয়ে ত্যাগ করি। এমন বাধ্যতামূলক ত্যাগের মধ্যে যে পরিহাসের 
দিকটি রয়েছে, সেইটিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইঙ্গিত হতে পারে। 

কথাসাহিত্যে হান্তরস হৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
অনেক গন্পেই মুছু অথবা তীব্র হান্তচ্ছট পাঠক বা শ্রোতার মোহাবরণ অপস্থত 
করে চলেছে । মানবমনের সব স্তরবৈচিত্র্য ধারা নিলিপ্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে 
যেতে পারেন, তারাই শ্রেষ্ঠ হান্তরসের অষ্টা। বাংলাসাহিত্যে এদিক থেকে 
€কমলাকান্ত-শর্টা বন্ধিম বা 'ডমরুধর”-শষ্ট ত্রেলোকনাথ মুখোপাধ্যায় অবিশ্মরণীয়। 
এঁদের মতে! সচেতন সাহিত্যন্র্টা না হয়েও শ্রীরামকষ্জদেবের গল্পগুচ্ছ হান্তরস- 
থষ্টির উজ্জ্বলতম দৃষ্াস্ত হিসাবে চিরম্মরণীয়। এই বিপুল কথাসাহিত্যের ভাণ্ডার 
থেকে আমরা কিছুট! দিগবদর্শন করলাম মাত্র। আরো! অনেক গল্প, আরো 
অনেক বিঙ্লেষণ বাকি রইল ম্বাভাবিকভাবেই। সবার শেষে আধুনিককালের 
সভ্যমাঁনূষের সংবাদপত্র-নির্ভরতা সন্বদ্ধে শ্রীরামরুষ্দেবের একটি" গল্প উদ্ধত করে 
এ আলোচনার মধুর সমান্চি। 


কথাসাহিত্যে শ্রীরাম ১৭৫ 


কোনে কোনে গল্প শ্রীরামকষ্ণদেব বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, 
মহাতারত-_-এমনি নানা উপাদান থেকে শ্রতিপ্রম্পরায় আহরণ করে 
সাজিয়েছেন, কোনে! গল্প এসেছে বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে, 
কোনে! কোনে গল্পে সমকালীন জীবন ও জগৎ স্যন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা । একদিন 
কথায় কথায় বহ্ধিমচন্দ্রের 'ভ্রীরুষ্ণচরিজ নিয়ে প্রসঙ্গ উঠলে! । '্রীকৃষ্ণচচরিজে' বন্ধিম 
বৃন্দাবন কাহিনী অনৈতিহাসিক প্রতিপন্ন করেছেন। রামকষ্জদেব জানতেন__ 
বহ্ছিম শ্রীরষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।” সাধারণভাবে বঙ্কিম লীলায় বিশ্বাসী 
ন'ন। কিন্তু এর কারণ হিসাবে তিনি যে গল্পটি শোনালেন সেটির মতো! তীক্ষ 
বিদ্রপ সাহিত্যের জগতে কমই মেলে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে ) “ও সব কথ! যে খবরের কাগজে নাই; কেমন করে 
মান! যায়। 

একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, “ওহে! কাল ওপাড়! দিয়ে যাচ্ছি, এমন 
সময় দেখলাম, সে বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল বন্ধু বললে, পাড়াও হে, 
একবার খবরের কাগজধানা দেখি! এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথ! 
খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, “কই খবরের কাগজে তো 
কিছুই নাই। ও সব কাজের কথ! নয়।” সে লোকটা বললে, “আমি যে দেখে 
এলাম।” ও বললে, “তা হোক, যে কালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা 
বিশ্বাস করলুম না, 

আধুনিক মনের গণ্ভীবদ্ধতা! সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বিঙ্লেষণটিও আধুনিক। 
একালের মানুষ বিজ্ঞান, যন্ত্র, সংবাদপত্র, রাজনীতি- এগুলির উপরে অন্ধ 
নির্ভরতার ফলে কতো ভ্রাস্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে তার অজন্্র উদ্দাহরণ 
সত্বেও একমাত্র ঈশ্বর ব! ধর্ম বিষয়েই মানুষের ভ্রান্তি হতে পারে-_এই অলীক 
ধারণ! নিয়ে আমরা চলেছি । মাঝে মাঝে এমন এক একটি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব 
প্রয়োজন, ধাদের দিব্যদৃষ্টি আমাদের যুগযুগান্তন্ষ্ট সংস্কারের গণ্তী ভেঙে সত্যের 
আলোকে জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করবে । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা-সাহিত্য, 
জীবন ও সাহিতা-_ছুদ্দিক থেকেই আমাদের চিরম্তন প্রেরণা । 


শ্রীরামরুষ্₹-কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে 
উপনিষদের উপম1: পাখী 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ-কথিত বাণীসংগ্রহে যে সব গল্পের সমাবেশ রয়েছে? 
তার পটভূমিতে ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মসাহিত্যের বহুযুগ-প্রবাহিত এঁতিহের 
ধার! প্রবহমান । সমগ্র “কথামৃত” ব! শ্রীরামকষ্ণদেবের অন্য ন্ত কথাসংগ্রহ যেমন 
বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, তন্ত্র, পুরাণ, আউল-বাঁউল প্রভৃতি 
অসংখ্য অধ্যাত্মজ্ঞানচর্চার এতিহা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমষ্টি, এই গল্পগুলির 
মধ্যেও শাস্ত্রীয় উপম! ব! দৃষ্টান্ত নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তেমনিভাবে তাঁর 
বক্তব্যকে রূপময় প্রত্যক্ষতা দান করেছে । 

কথামূতে যতগুলি গল্প রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কবিত্বময় গল্প বোঁধ করি 
জাহাঁজের মাস্তলে বস! পাখীর গল্পটি । গন্টি একবার “কথামৃতে এসেছে অন্যের 
মুখে, শ্রীরামরুষদেবের উপদেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে ৷ রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামরুষ- 
পার্ষদদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচারক । শ্রীরামকুষ্খ-সান্নিধ্যে এসে কীভাবে তার 
ভাবধারা তিনি হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিলেন, তার একটি সুন্দর উদাহরণ কথামুতের 
দ্বিতীয়ভাগে ৫ই এপ্রিঙ্গ, ১৮৮৪ তারিখের দিনলিপিতে রয়েছে । শ্রীরামকুষ্খকথিত 
এই জাহাজের মাস্তলে বস! পাখীর উদাহরণটি সেখানে সংক্ষেপিত আকারে রামচন্দ্র 
দত্ত “বুড়ো গোপাঁল'কে শোনাচ্ছেন। কিন্তু এই আকারে গল্পটির মূল বক্তব্য 
বোঝ! গেলেও গল্প পরিবেশনের নৈপুণ্য এবং সমগ্র কাহিনীর চিত্র ও ভাবরস 
উপলব্ধি করতে হুলে স্বয়ং রামকুষ্দেবের ভাষায় এটি শোনা দরকার । 
কথামুতের তৃতীয়ভাগে মাস্টারমশাই যেভাবে গল্পটি শ্রীরামকৃষ্$-কথিত বাণী- 
ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প বলার কৃতিত্ব এক অপরূপ 
হুঙ্মন কারুকার্ধমণ্ডিত কবিতার মতো! বাংলাসাহিত্যের চিরস্তন সম্পদ হয়ে উঠেছে। 
ক্ষেত্রবিশেষে কথাই যে কবিত৷ হয়ে ওঠে তার অন্যতম সার্থক নিদর্শন এই গল্পটি। 
ইচ্ছে করলে পাঠকের! গগ্য-কবিতার মুক্ত রীতিতে বিন্যন্ত করে দেখতে পারেন। 
তাতে এ গল্পের ভাবসৌন্দ্য আরে! গতীরত| পাবে বলেই আমাদের ধারণ] । 

“যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন “কর্মত্যাগ করতে পারে 
না। যতক্ষণ ভোগের আশ ততক্ষণ কর্ম। 


ব্ীরামকৃঞ্জ-কথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ১৭৭ 


“একটি পাখী জাহাজের মাস্তলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ গঙ্গার 
ভিতরৈ ছিল, ক্রমে ক্রমে মহাঁসমুত্রে এসে পড়ল্র। তখন্ধ পাখীর চটক ভাজলো, 
সে দেখলে চতুর্দিকে কুল-কিনারা নাই। তখন ভাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর 
ফিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রাস্ত হয়ে গেল। তবু কৃল-কিনার! দেখতে, 
পেলে না। তখন কি করে, আবার মানলে বসল ।” 

“অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল-_এবার পূর্ব দিকে গেল। 
সেদিকে কিছুই দেখতে পেলে না। চারিদিকে কেবল অকুল পাথার। তখন 
ভারী পরিশ্রাস্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল। 
অনেকক্ষণ জিরিয়ে দক্ষিণ দিকে গেল; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। 
যখন দেখলে কোথাও কুল-কিনার৷ নাই, তখন সেই মাস্তলের উপর বসল। 
আর উঠল না। নিশ্চে্ট হয়ে বসে রইল । তখন মনে আর কোন ব্যস্তভাব ব! 
অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টাও নাই।” 

“গল্পটিকে এর পর কুটিচক ও বহুকের উপমায় আবার ব্যাখ্যা করেছেন। 
মূল বক্তব্য এই-__“সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারিদিকে ঘুরে ঘুরে 
বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রাস্ত হয়, যখন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত 
হুয়ে কেবল দুঃখ পায়, তখন বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে ।” 

[ কথামৃত : ৩য় ভাগ : ১৩ই জুন ১৮৮৫ তারিখের দিনলিপি ] 

পাখীর গল্পটি শুনে সেদিনের শ্রোতাদের একজন-_কাপ্ডেন”__বিশ্বনাথ 

উপাধ্যায় বলে উঠলেন--আহা১ কেয়া! দৃষ্টান্ত! শ্রীরামকষ্তদেবের অন্ুভূতি- 

সমৃত্রের কিছু পরিমাণ গ্রহণক্ষমতা! যে এই কা্ডেনের ছিল, “কথামৃতে'র নানাস্থানে 
তার প্রমাণ রয়েছে। ৃ 

পরবর্তাকালে স্বামীজীর উপমাটি ত্বভাবতঃই মনে জাগে-_ 

যতদূর যতদুর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 
এই সেই সংসারজলধি দুঃখ সুখ করে আবর্তন । 
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম এ যে নহে পথ পালাবার, 
এনারংবার পাইছ আঘাত কেন কর বুথায় উদ্যম ? 
(সখার প্রতি ) 
সংসার-জলধির এই অনন্ত বিস্তারের সঙ্গে পক্ষ থেকেও পক্ষহীন বিহঙ্গমের 
উপমাটি কি ম্বামীজী শ্রীরামকষ্দেব-কথিত পাখীর গল্পের উদাহরণ থেকেই 


১২ * 


5. ্রীরামু্চ ও বাংলাসাহিত্য 


গেয়েছেন? একটি কল্পনার আলোকরশ্মি কেমন করে আর এক কল্পনার ভূবন 
খুলে দেয়, ত1 কবিতার ইতিহাসে আমাদের অজানা নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে ওই ভানামেলা! শ্রাস্ত পাখীর উড়ে চল! আর অসীম 
অনস্ত সমুদ্রের ঢেউ-_এ ছুয়ের অসম প্রতিযোগিতার অবসানে শ্রাস্ত ভান! গুটিয়ে 
নিয়ে মাস্তলে এসে স্থির হয়ে বসার উপমাঁয় আত্মসত্যে অবিচল সমাহিত হওয়ার 
আদর্শ টি অনেক তত্বালোচনার চেয়ে স্পষ্টতরভাবে আমাদের অন্তরে শ্রেষ্ঠ সাধনার 
সত্য সঞ্চার করে। বহু সাধকের কাছে ভারতের যুগযুগবাঁহিত অধ্যাত্থ 
অন্নভবের কথ শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । বেদাস্তবাদী তোতাঁপুরী তো বটেই, 
তাছাড়াও ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নারায়ণশাস্ত্রী, বৈষ্কবাচরণ, পল্মলোচন, এমন কতো- 
জনের সঙ্গে তার সাধকজীবনের ও সাধনান্তে অধ্যাত্-আলোচনার সম্বন্ধ । 

পাথীর গল্পের এই উদাহরণের কাছাকাছি একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী সম্পাদিত উপনিষদ- 
্রস্থাবলী থেকে সেই স্থানটি_-“স যথা! শকুনি: হত্রেণ প্রবছে! দিশং দিশং 
পতিত্বাহিন্াত্রায়তনমলব ধৰা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনে! দিশং দিশং 
পতিত্বাহত্তাত্রায়তনমলবধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং ছি সোম্য মন ইতি ।” 

উদ্দালক আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতৃকে স্যুপ্তির অবস্থা ঝোঝাতে গিষ্ে 
উদাহরণ দিচ্ছেন__“এ বিষয়ে দৃষ্টাত্ত এই-_যেমন স্তে আবদ্ধ কোনও পাখী 
ইতন্ততঃ উড়ে আর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রন্ব 
করে, ঠিক তেমনি, হে সোম্য, উক্ত জীব (ন্বপ্ন ও জাগরণে ) ইতন্ততঃ বিচরণ 
করে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আত্মাকেই আশ্রয় করে; কারণ, হে সোম্য, 
জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত ।” 

[ উপনিষৎ গ্রস্থাবলী £ ২য় ভাগ : হ্বামী গম্ীরানন্দ সম্পার্দিত : ৫ম সংস্করণ : 

পৃঃ ৩২৫] ৃ 

উপনিষদের স্থত্রে আবদ্ধ পাখীর উপমা'র চেয়ে শ্রীরামকষ্ণদেবের গল্পে অনন্ত 
সমুদ্রে আশ্রয় না পেয়ে পাখীটির মাস্তলে ফিরে আস! অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়। 


উপনিষদের উপম]| : লবণখণ্ড : নুনের পুতুল 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহগুলিতে একটি উপম। ঘুরে.ফিরে অনেকবার দেখা 
দিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন তাৎপর্য। আবার সব মিলিয়ে তার একটি 


শ্রীরামকৃষ্চ-কথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ৯৭৯ 


সার্থকত1 ৷ সেই উপমাটি সনের পুতুলের ( 'লুনের পুতুল" )। আমর! এখানে 
এ উপমা-গল্পটির তিনটি উদাহরণমান্ত্র দেব। প্রত্যেক উদাহরণেই ব্যঞ্জনার 
অভিনবত্ব লক্ষণীয়। 

(১) মনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 
ত্দাকারকারিত' । তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত 
গভীর। [ কথামৃত : ১ম : ২৯শে মার্চ) ১৮৮৩] 

(২) [ সাধনকালে শ্রীরাম্ুষ্ণদেবের বিভিন্ন দর্শনের একটি ] 

আর একবার দেখালেন মহাসমুদ্র! আমি লবণ পুত্তলিক! হয়ে মাপতে 
যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম! দেখলাম জাহাজ 
একখানা ;-_-অমনি উঠে পড়লাম! গুরু কর্ণধার ! 

[ কথামৃত : ৪র্থ: ২রা জানুয়ারী ১৮৮৪ ] 

(৩) যাকে চিন্তা করবে তার সতা পাওয়া যায়। অহণিশি ঈশ্বরচিস্তা 
করলে ঈশ্বরের সত! লাভ হয়। মুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে তাই হয়ে 
গেল। [ কথামুত : ৩য়: ৯ই নভেম্বর, ১৮৮৪ 

মূল উপম! একটি হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ব্যঞ্জন৷ কতো ভিন্ন ধরনের হতে 
পারে “সনের পুতুলের এই তিনটি রেখাচিত্রে তার অনবছ্য উদ্দাহরণ। প্রথম 
উপমাটিতে 'ছ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অছৈতের অমেয় অনুভবে উত্তরণ। দ্বিতীয় 
উপমাটিতে দ্বৈত অদ্বৈতৈর পারে বিজ্ঞানীর অবস্থা । তৃতীয় উপমাটিতে উপান্ত 
উপাসকের একাত্মতা । প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক ন্নুনের পুতুল, কিন্তু অনস্তের 
উদ্দেস্তটে মানবমনের অনন্ত যাত্রায় কতে। ভাবে সেই একই সত্যকে অনুভব করা 
যায়! অধ্যাত্বরাজ্যে এই লুনের পুতুলের উপম। “লাখে ন মিলল এক' | 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্জবন্ধ্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে লবণ ও জলের সম্বন্ধ দিয়ে 
আত্মতত্ব ব্যাখ্যাত। আবার আলাদাভাবে লবণধণ্ডের কথাও আছে। “হ্ছনের 
পুতুল'-_উপমার উৎস বৃহদারপ্যকে থাকা আশ্চর্য য়। ছুটি অংশ উদ্ধৃত করি-_ 
“স যথ! টসম্ববধিল্য উদকে প্রান্ত উদকমেবাক্ষবিলীয়েত ন হান্তোদগ্রহণায়েব 
স্তাৎখ। যতো যতত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা! অর ইদং মহতুতমনস্তমপারং বিজ্ঞানঘন 
এব। এতেভ্যো। ভূৃতেভ্যঃ সমুখায় তান্তেবাহুবিনশ্থাতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাইস্তীত্যর 


ব্রবীমিতি হোবাচ যাঁজ্ঞবন্ধ্যঃ ॥ 
“এ বিষয়ে দৃষ্টাত্ত এই__-লবণধণ্ড জলে ফেললে+তা৷ যেমন জলেই বিলীন হয়, 


১৮০ শ্রীরামরুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


কেউ & লবণ খণ্ডটি তুলে নিতে পারে ন! (আলাদা! কর! যায় না),_-( জলে 
লবণখণ্ডটি মিশে যাবার পর ) যে জায়গা থেকেই জল. তোলা হোক নাঁ, শুধু 
লবণের স্বাদই পাঁওয়! যায়, ঠিক তেমনি, (প্রিয়া পত্বী মৈত্রেয়ীর উদ্দেশে ) অনস্ত 
অপার এই পরমাত্ম৷ বিজ্ঞানম্বপই বটে। (আত্মা যে নিজেকে নানারূপে 
উপলব্ধি করে তার কারণ ) নানারূপে এ লবণখণ্ডের মতো৷ আলাদা! দেখলেও 
আবার ব্রহ্ষজ্ঞানের দ্বারা ব্রন্মেই বিলীন হয়। : দেহন্দ্িয় থেকে মুক্ত হলে আর 
বিশেষ জ্ঞান থাঁকে না- যাজ্ঞবন্ধ্য একথাই বলেছিলেন ।” 

[ উপনিষৎ গ্রস্থাবলী : ম্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত : ৩য় ভাগ : বৃহদারণ্যক 
উপনিষৎ ২1৪।১২ দ্রষ্টব্য ] 

যাজ্ঞবন্কের এই বক্তব্যই আলোচনার শেষ দিকে আর একবার এসেছে, 
এবারে জল ও লবণের সম্বন্ধ নিয়ে উপমা নয়, শুধুমাত্র লবণখণ্ড ( তুলনীয়_ 
'লবণপুত্ুলিকা”_ শ্রীরামকৃষ্ণ )1-_-“স যথা সৈম্ববঘনোহননস্তরোইবাহ্‌১ কৃতঘ্বে! 
রসঘন এবৈবং বা অরেহয়মাত্মাহনস্তরোহ্বাহঃ কৃৎনঃ গ্রজ্ঞানঘন এবৈতেত্যো 
ভূভেভ্য; সমুখাঁয় তান্যেবানুবিনশ্ততি ন প্রেত্য সংজ্ঞাই্তীত্যরে ব্রবীমিতি 
হোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্য ।” 

ৃষ্টাস্ত এই__লবণখণ্ড যেমন-_অস্তর্বহিংশৃন্য, সর্বাংশে সমরস, তেমনি এই 
আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন। আত্মার নিজেকে পৃথক কল্পন! 
ভূতবর্গের অবলম্বনে প্রকাশ পায়। ভূৃতবর্গ বিলীন হলে এ কল্পনাও বিলীন 
হয়। কার্ষকারণ বিমুক্ত হলে আর ব্যক্তিত্বের পার্থক্যবোধ থাকে না। 

[ উপনিষৎ গ্রস্থাবলী : বৃহদারণ্যক : 8161১৩ ]1 

মৈত্রেয়ীর উদ্দেস্তে এই ব্রহ্মজ্ঞানতত্বের কথ যাজ্জবন্ধ্য শেষ করেছেন এইভাবে-_ 
"সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়ে জানবে? (বৃহদারণ্যক : 8181১৫) অর্থাৎ 
নিজের থেকে আলাদা হলেই জান! যায়। যেখানে জ্ঞান ও জাতা৷ এক সেখানে 
আলাদাভাবে জানার কোনে। উপায় নেই। ব্রহ্ধকে জানার অর্থ ব্র্গ হওয়।। 
রামকষ্ণদেবের ভাষায়--“লবণ পুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিলে!, ফিরে এসে 
আর খবর দিলে না।” [ কথামত : €ম : ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ ] 

স্থনের পুতুলের এই হম্বতম গল্পটি অধ্যাত্সরাঁজ্যের দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার 
বাণীরপ। দিব্যদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, তিনিই "সেই লবশ পুত্বলিকা। 
তাঁব উপমার হুনের পুতুল আর সমুদ্রের খবর দিতে ফিরে আসে নি। কিন্তু তিনি 


শ্রীরামরু্-কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ১৮১ 


তো! ফিরে এসে খবর দিয়েছিলেন! সেই অনস্ত সিদ্ধু তাঁরই মাধ্যমে বাংল! 
ভাষায় ও সাহিত্যে কল্পোলিত। 


সাংখ্যদর্শন : পুরুষপ্রকৃতি : কর্তা গি্নী 


সাংখ্যদর্শনের১ প্রাচীনতম হুত্রাকার রূপ ততসমাসে"র ছবিতীয় হুত্রে “অক্টো 
প্রকুতয়:' এবং চতুর্থ সত্রে 'পুরুষঃ'__ প্রকৃতি এবং পুরুষতত্বের আদি শুচন! হিসাবে 
গ্রহণ কর! চলে। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি জড়, তবু এই জগতপ্রপঞ্চের 
নির্াণকর্তী ৷ পুরুষের সারিধ্যেই প্রকৃতির এই কর্মতৎপরতা'। সারিধ্যের বলেই 
নিগুধ নিষ্রিয় আত্ম! প্ররুতির প্রেরণ হয়ে ওঠেন। লোহা! আর চুম্বকের 
উপমাটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

্রক্কৃতি, পুরুষের এই সন্বদ্ধে যে কোনে! এক পক্ষের ওঁদাসীন্যই অপবর্গ ও 
মোক্ষ। সাংখ্যহ্থত্রে রয়েছে-_“ছয়োরেকতরম্ত বৌদাসীন্তমপবর্গঃ। (সাংখ্য- 
দর্শনমূ-_৩।৩৫ ) তবে পুরুষ ত্বভাবতঃ উদাপীন। হ্ষুত্রের ভাষায় “নৈরপেক্ষ্যেইপি 
প্রক্ৃত্যুপকারেইবিবেকে! নিমিত্তম্, (সাঁংখ্যদর্শনম্‌__-৩৬৮ ) নিরপেক্ষ পুরুষ প্রকৃতির 
দ্বার! বিমুগ্ধ হয়ে একীভূৃত। প্ররুতির আবরণকে সাংখ্যন্থত্রে নর্তকী এবং 
কুলবধূর সঙ্গে উপমিত কর! হয়েছে। “নর্তকীবৎ প্রবৃত্তন্তাপি নিবৃত্বিশ্চারিতার্থ্যাৎ 
( সাংখ্যার্শনম্‌ ৩৬৯) নর্তকী যেমন নৃত্যপ্রদর্শনের পর থেমে যায় তেমনি 
পুরুষের ভোগাঁপবর্গের সময় প্রক্ণতির প্রবৃত্তি এবং অপবর্গের পর নিবৃত্তি। 

এর পরের উপমাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যাত সাংখ্যের পুরুষ প্রতি প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়! «দোষবোধেহপি নোঁপসর্পণং প্রধানস্ত কুলবধুবৎ। আপনাঁতে যে 
পরিণামিত্ব ও ছুঃখিত্ প্রভৃতি দোষ আছে, সেইসব দৌষ পুরুষের দ্বার! দৃষ্ট হুলে 
গ্রকৃতি কুলবধুর মতো! লজ্জায় আর তার কাছে যান না। (সাংখ্যদর্শনম্‌ ৩৭০ ) 
এই সঙ্গে যোগ কর! চলে 'সাংখ্যকারিকা'র-_“যা দৃষটান্মীতি পুনর্ণ দর্শনমুপেতি 
পুরুষস্ত ।-_( সাংখ্যকারিকা ৬১ )। 

্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্চদেব উপমা দিয়েছেন বিয়েবাড়ীর কর্তা ও 
গিন্ীর। একজন নিক্ষিয় হয়েও কেমন করে কর্তা, আর একজন কর্তৃত্ব না 


১ কালীবর বেদাস্তবাশীশ-ব্যাখ্যাত ও হূর্গাচরণ- সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ সম্পাদিত “সাংখ্যদর্শনমূ* 
রষ্টব্য। 


১৮২ শ্রীরামরুষ্ ও বাংলাসাহিত্য 


থাকলেও কেমন করে সক্রিয়__-এই বিন্ময়কর বক্তব্যের এর চেয়ে ভালে! উপমা! 
সাংখ্যহত্রকার দিয়েছেন বলে মনে হয় না। সাংখ্যন্থত্রের কুলবধূর উপমাটি এ 
প্রসঙ্গে তার গল্পের উপাদাননির্মাণে একটু সহায়ত। করে থাকতে পারে, যদদিচ 
কুলবধূর আচরণ সাংখ্যন্ত্রে সম্পূর্ণ অন্যর্দিক থেকে দেখা হয়েছে। 

স্বামী সারদান্ন্দ তাঁর লীলাপ্রসঙ্গের গুরুভাব-খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্খদেবের গুরুভাবের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন-_-“আধ্যাত্মিক জটিল তত্বসকল বুঝাইতে ঠাকুর সাধারণত: 
যে সকল দৃষ্টাস্ত ও রূপকাদি ব্যবহার করিতেন-..উহাদের প্রত্যেকটির সহায়ে 
ঠাকুর যেন এক একটি জলত্ত চিত্র দেখাইয়া! এ জটিল বিষয় যে সম্ভবপর একথা 
শ্রোতার হৃদয়ে একেবারে প্রবিষ্ট করাইয়া! দিতেন। 

“ধর, জটিল সাংখ্যদর্শনের কথা চলিয়াছে। ঠাকুব আমাদিগকে পুরুষ ও 
প্রকৃতি হুইতে জগতের উৎপত্তির কথ! বলিতে বলিতে বলিলেন, “ওতে বলে 
পুরুষ অকর্তা, কিছু করেন না । প্ররুতিই সকল কাঁজ করেন, পুরুষ প্রকৃতির এঁ 
সকল কাজ সাক্ষিত্বরূপ হয়ে দেখেন, প্রককতিও আবাব পুরুষকে ছেড়ে আপনি 
কোনও কাজ করতে পারেন না ।” 

শ্রোতার দলে শাস্তরজ্ঞানসম্পন্ন বিশেষ কেউই ন'ন, কেউই বিশেষ বুঝতে 
পারছেন না দেখে তিনি বুঝিয়ে দিলেন-_“ওই যে গো দেখ নি, বে-বাড়ীতে? 
কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বনে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নী কিন্ত 
কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে একবার ওখানে বাড়ীময় ছটোছুটি করে 
একাজটা হুল কি না, ও কাজটা করলে কি না, সব দেখচেন, শুনছেন, বাড়ীতে 
যত মেয়েছেলে আসছে তাদের আদর অভ্যর্থনা করচেন আর মাঝে মাঝে কর্তার 
কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাঁচ্চেন_-শ্রটা এইরকম কর! হল, ওটা! এই- 
রকম হল, এটা করতে হবে, ওটা৷ কর! হবে না” ইত্যার্দি। কর্তা তামাক টানতে 
টানতে সব শুনছেন আর হ' ছু করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্চেন। সেই 
রকম আর কি।” ( লীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাব : উত্তরার্ধ : চতুর্থ অধ্যায়) 


ব্যাধপুত্র রাজপুত্র : ছাগল ও বাঘ 


উপমা ও আখ্যায়িকা মিলে সাংখ্যদর্শন একহিসাবে দ্রার্শনিকের উদ্দাহরণস্থান 
অজন্র গল্পের ভাগ্ডারত্বরূপ। কপিলের নামে প্রচলিত বড়ধ্যায়ী সাঁংখ্যপ্রবচনের 
(মূলতঃ “তত্বসমাসে'র বাইশটি হুত্রের ব্যাখ্য। ) বা! সাংখ্যদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়টি 


শ্রীরামকুষ্ণ-কথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ১৮৩ 


'আখ্যায়িকাধ্যায়' নামেই বিখ্যাত। শ্বৃত্রের আকারে গাঁথা এই গল্পবীজগুলি 
শ্রীরামকুষ-কথাসাহিত্যের অন্যতম পূর্বাভাস । এর মধ্যে প্রথম হৃত্রটির সে 
রামরষ্দেবকথিত ছাগলের পালে ব্যাত্রশিশুর লালিত হওয়ার গল্পটি বিশেষভাবে 
তুলনীয়। 

সাংখ্যদর্শনের ন্ত্রটি এই-_“রাজপুত্রবৎ তন্বোপদ্দেশাৎ। (৪1১) অর্থাৎ 
তত্ববিষয়ক উপদেশ শোনাঁর ফলে রাঁজপুত্রের মতে! বিবেকজ্ঞান জন্মাতে পারে। 
সংক্ষিপ্ত এই হুত্রটির ভাস্তে একটি গল্পের রূপরেখা মেলে । ছোটবেলায় এক 
রাজপুত্রকে জনৈক ব্যাধ চুরি করে নিয়ে যায়। ব্যাধসমা্জে থেকে মাহুষ হওয়ায় 
রাজপুত্র নিজেকে ব্যাধই মনে করতো, এইভাবেই সে বড়ে। হয়। এক অমাত্য 
ব্যাধরূপী রাজপুত্রের কথ! জানতে পেপ্র তাকে রাজধানীতে নিয়ে এসে সে যে 
ব্যাধের ছেলে নয়, রাঁজার ছেলে এই কথাটি তাকে মনে করিয়ে দিল। তখন 
রাজার ছেলের নিজেকে ব্যাধপুত্র মনে করার ভ্রান্তি দূর হয়ে নিজের সম্বন্ধে সঠিক 
ধারণ! দেখ! দিল। 

রামকুষ্জদেবের ছাগলের পালে লালিত বাঘের নিজেকে ছাগল বলেই মনে 
কর! এ গল্পটির সঙ্গে তুলনীয় । কিন্তু 'কথামৃতে” রামকুষ্ণদেবের গল্পটি সাংখ্য- 
দর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণ থেকে নেওয়। বলে পাদটিকায় উল্লেখিত ।১ আমর! এ 
পর্যস্ত তেমন কোনে। সুত্র পাই নি। যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন তো! কৃতজ্ঞ 
থাকবে।। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঘ ও ছাগলের গল্পটি শুনেছিলেন ন্যাংটা! বা তোতাপুরীর 
কাছে। বেদাস্তবিদ্‌ তোতাপুরী এ গল্পে মায়াবদ্ধ জীবের ব্রহ্গজ্ঞানলাভের হবার! 
মায়াতীত হওয়ার ব্যঞ্জনাই সঞ্চার করেছেন। পরবর্তাঁকালে স্বামী বিবেকানন্দের! 
কল্পনায় ছাগলের জায়গায় ভেড়া! এবং বাঘের জায়গায় সিংহ দেখ। দিয়েছে। 
জগজ্জালমুক্ত কেশরীর উপয! বিবেকানন্দ আচার্য শংকরের কাছ থেকে পেয়ে 
থাকবেন। কিন্তু গল্পটি এসেছে তোতাপুরী ও শ্রীরামরুষণের ধার! বেয়ে।: 
কথামৃতে ২য় ও ৪র্থ ভাগে এ গল্পটি বিধিত। আমর! ৪র্থ ভাগ থেকে গল্পটি উদ্ধৃত 
করি--“ন্যাংট। বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল; একট! বাধিনী ছাগলের 
পাল আক্রমণ করেছিল । একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর 
গেটে ছান। ছিল, সেট! গ্রসব হয়ে গেল। সেই ছানাট! ছাগলের সঙ্গে বড় হতে 


কথামত : ৫ম ভাগ : পরিশিষ্ট : শ্রীরামক্ণ ও নরেন: বষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


১৮৪ শ্রীরামরুঞ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


লাগলো! । প্রথমে ছাগলদের মায়ের ছুধ খায়,_-তারপর একটু বড় হলে ঘাস 
খেতে আরম্ভ করলে । আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে। ক্রমে খুব বড় 
হলো-_কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোনে! জানোয়ার আক্রমণ 
করলে ছাগলদের মত দৌঁড়ে পালায় ! 

“একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে । নে অবাক 
হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একট! বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,_ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে 
দৌড়ে পালালে।! তখন ছাগলদের কিছু ন! বলে শর ঘাসখেকে। বাঘটাকে ধরলে। 
সেটা ভ্যা। ভ্যা করতে লাগলো । আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো । তখন 
সে তাকে একটা! জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বলে, “এই জলের ভিতর 
তোর সুখ দেখ । দেখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত সুখ, তোরও তেমনি ।' 
তারপর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দ্িলে। প্রথমে সে কোন মতে খেতে চায় 
না;__-তারপর একটু আম্মা পেয়ে খেতে লাগল । তখন বাঘটা বল্পে, “তুই 
ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক তোকে ।* 
তখন সে লজ্জিত হলে! । 

“ঘাস খাওয়া কিনা কামিনী-কারঞ্চন নিয়ে থাকা । ছাগলের মত ভ্য। ভ্যা 
ডাঁকা, আর পালানে।-_সামান্য জীবের মতো! আচরণ করা । বাঘের সঙ্গে চলে 
খাঁওয়া,_কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করালেন, তার শরণাগত হওয়া, তাকেই 
আত্মীয় বলে জান1 ; নিজের ঠিক মৃখ দেখ! কি ন৷ স্ব স্বরূপকে চেনা 1” 

( কথামৃত : ৪র্থ : ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) 

দ্বিতীয় ভাগ “কথামৃতে, (৩রা জুন, ১৮৮৩) গল্পটি বলার সঙ্গে অঙ্কে 

শ্রীরামকুষ্খদেবের মস্তব্য-_-“গুরুর কপা হলে আর কোন ভয় নাই। তিনি 
জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।” 

রূপকের আবরণ ভেঙে পরমসত্যের ঘোষণায় শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত পটুতা। এ 
গল্পটিতে মানবাত্মার অনন্ত সম্ভাবনাকে আলোকিত করেছে। একটু রূপাস্তরে 
এ গল্প তাই বিবেকানন্দের গল্প হয়ে উঠেছে। মানুষের অন্তনিহিত মহিমা! 
সম্বন্ধে এমন সুন্দর গল্প আর একটি খুঁজে পাওয়া ভার। এ গল্পের মূল. যদি 
সাংখ্যপ্রবচনের ( সাংখ্যদর্শনের ) আখ্যায়িকাপ্রকরণে থেকে থাকে, তাহলে তো 
কথাই নেই, ন! থাকলেও রাজপুত্রের নিজেকে ব্যাধপুত্র মনে করার কাহিনীটিও 
এর সদৃশ কাহিনী । হয়তো এ কাহিনী বেদাস্তের কোনো গ্রন্থে পাওয়া যেতে 


শ্রীরামকৃষ্-কথাসাহছিত্যের উতৎ্সসম্ধানে ১৮৫ 


গারে। কারণ গল্পটি মূলত এসেছে শ্রীরামকষ্ণদেবের বেদাস্তগ্তরু তোতাপুরীর 
কাছ থেকে। 


শ্যেন ও ইযুকার 


সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণ থেকে আর ছুটি গ্পস্থত্র আমর! শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের গল্পপ্রসঙ্গে মনে রাখতে পারি। প্রথমটি শ্তেনপক্ষীর গল্প__*শ্ঠেনবৎ 
স্থখছুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম (সাংখ্যদর্শনম্‌ ৪1৫ )-_শ্তেনপক্ষীর মতে! অত্যাগের 
দ্বারা দুঃখ এবং ত্যাগের দ্বারা স্থখলাভ। পরবর্তীকালে এ গন্প বৌদ্ধজাতকে 
(নীলবীমংসন-জাতক ) এবং ভাগবতে দেখ! গিয়েছে । 

ছিতীয় গল্পস্ত্রটি ( সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণ থেকে )--ইষুকারবন্নৈক- 
চিত্তম্ত সমাধিহানিঃ। (সাংখ্যদর্শনম্‌ ৪1১৪ ) হইষুকার বা! শরনির্মাতার মতো! 
একাগ্রচিত্তে থাকলে সমাধি ভঙ্গ হয় না। প্রথম গল্পটির মতো! এ গল্পটিও 
ভাগবতের একাদশস্কদ্ধে নবম অধ্যায়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্সাহিত্যে 
ভাগবতের প্রভাব ব্যাপকতর। এজন্য ভাগবত থেকে নেওয়া গল্পগুলির 
আঁলোচন। আলাদাভাবে কর! চলে। 

সাংখ্যদর্শনের জঙ্গে শ্রীরামকষ্জদেবের পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা যে কট 
গল্পন্ত্র পেলাম, সব কটিই ঈশ্বরাভিমুখী। তার পক্ষে নিরীশ্বর সাংখ্যমত গ্রহণের 
প্রশ্ন ওঠে না। 


ভাগবত £ অবধূ.তর গল্প 





মহাভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে আমর! গীতাকে গ্রহণ করতে পারি। 
শ্রীমপ্তাগবতের একাদশ স্বদ্ধে রয়েছে 'উদ্ধবগীতা”। সাধক ও দার্শনিকদের কাছে 
“উদ্ধবগীতা+ অতি উচ্চস্তরের অধ্যাত্নগ্রস্থ। আসক্ন যছুকুলধ্বংসের আগে ভঙ্ঞু 
সারথি উদ্ধবের প্রগ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব উপদেশাবলীই উদ্ধবগীত|। 
উদ্ধবগীতায় অবধূতের কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে রয়েছে। 
ভাঁগবতে অবধূতের গল্প শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলছেন-- 
অন্ধ মাং মৃগযস্তাদ্া মুক্তা হেতৃভিরীশ্বরম্‌। 
গৃহমানৈগ শৈলিল্গৈরগ্রাহামন্মানতঃ. 


১৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


অন্রাপুযু্দাহরস্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌। 
অবধূতন্ম সংবাদং যদদোরমিততেজসঃ ॥ 
[ ভাগবত ১১শক্কন্ব: ৭ম অধ্যায়: ১৯১ ২০] 
“এই মানবদেছেই মুক্ত ভক্তিমান পুরুষের! সাধারণ দৃষ্টির অতীত আমাকে গৃহ্মাঁণ 
গুণ, রূপ, হেতু ও লিঙ্গের অন্ুুমানে নির্ণয় করেন।” 
এই প্রসঙ্গে অবধূত ও পরমবিবেকী যছুর সংবাদ বিষয়ে পুরানো! ইতিহাসের 
উদাহরণ বিছ্বানের! দিয়ে থাকেন।+ 
যছু ও অবধূতের গল্পটি এই রকম--একদিন পরম ধামিক যছুর সঙ্গে অবধূতের 
দেখা । বয়সে তরুণ, সদসদ্‌ বিচাঁরসম্পন্ন, নির্ভয়ে সর্বন্ত্র বিচরণকারী, দেহের 
প্রতি নিদারণ উপেক্ষা-_এই “কিঞ্চিৎ জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ অবধূতকে দেখে যদ 
জিজ্ঞাস। করলেন, “আয়ু, যশ আর এশ্র্ষের কামনায় সাধারণ মানুষ ধর্ম-অর্থ- 
কাম-চর্চায় নিযুক্ত থাকে । আপনি সর্ব বিষয়ে অমর্থ হয়েও এভাবে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন কেন? বিষয়স্থখের উরে বিশ্তদ্ধচিত্ত আপনারু আনন্দের কারণ কি? 
উত্তরে অবধূত বললেন__ 
সস্তি মে গুরবে। রাজন্‌ বহবে৷ বুদ্ধ,পাশ্রিতাঃ। 
যতো! বুদ্ধিমুপাায় মুক্তোহটামীহ তান্‌ শৃগু॥ 
পৃথিবী বায়ুরাঁকাশমাপোিগ্রিশ্তন্ত্রম! রবিঃ | 
কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতে। মধুকৃদ্গজঃ ॥ 
মধুহা! হরিণে৷ মীনঃ পিঙ্গল! কুররোহির্ভকঃ । 
কুমারী শরকুৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সথপেশকৃৎ ॥ 
এতে মে গুরবে! রাজন্‌ চতুবিংশতিরাশ্রিতাঃ 
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্থশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ 
[ ভাগবত ১১শ ক্বন্ধ, ৭ম অধ্যায় : ২২১ ২৬ ২৭, ২৮] 
'রাজন্‌, বুদ্ধি পূর্বক আমি ধার্দের শরণাগত হয়েছি এমন আমার অনেক .গুরু 
আছেন, যে গুরুদের কাছে শিক্ষালাভ করে আনি আধ্যাত্মিক শাস্তি ও আননদলাভ 
করেছি। আমার সেই গুরুদের নাম শুনুন প্রথম পৃথিবী, ধিতীয় বায়ু, তৃতীয় 
আকাশ, চতুর্থ জল, পঞ্চম অগ্নি, ষষ্ঠ শশধর, সপ্তম গ্রভাকর, অষ্টম পারাবত, নব 


১ শ্রীমন্তাগবত : বহরমপুর সংস্করণ (১৩** সাল) অন্ুসবণে 


শ্রীরামকৃ্-কথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ১৮৭ 


অজগর, দশম সিদ্ধু, একাদশ পতঙ্গ, ঘাদশ মৌমাছি, অয়োদশ হস্তী, চত্তু্শ 
মধুহরণকারী, পঞ্চদশ হরিণ, ষোড়শ মীন, সপ্তদশ পিজলা, অষ্টাদশ কুরর, 
একোনবিংশ বালক, বিংশ কুমারী, একবিংশ শরনির্মাতা, ঘ্বাবিংশ সর্প, ভ্রয়ো- 
বিংশ উর্ণনাভ, চতুবিংশ স্থুপেশরুৎ ( কাচপোক1) 1 

এই চব্বিশ গুরুর মধ্যে আমিষখণ্ড মুখে পাখীর গল্প এবং শরনির্মাতাঁর গল্লাট 
ছাড়া সাংখ্যস্থত্রেও পিঙ্গল! এবং কুমারীর গল্প রয়েছে। শ্রীধরশ্বামীর মতে মধুকর, 
মধুহারী এবং পিক্গলা-_এই তিনটি গল্পের গুরুর! অসাধারণ। তার পরের স্তরে 
কপোত, মীন, হরিণ, কুমারী, গজ, সর্প, পতঙ্গ, কুরর। অবশিষ্ট ক্ষিতি প্রভৃতি 
বাকি এগারোজন আরে! সাধারণ স্তরের । 

ভাগবতের এই অবধূত 'দতাত্রেয়' নামে ভগবানের অন্ততম অবতাররূপে 
দ্বীকৃত। তবে উপদেশদাতা হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য আর সবার কাছ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করায়। এ বৈশিষ্ট্য রামকুষ্ণদেবের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধর্ম- 
সাধনার গুরুদদের কাছে যেমন তিনি সাঁধনপন্থা গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবাঁর 
সব ধর্মমতের মূল সত্যকে এক জেনে বলেছেন, “যত মত তত পর্ণ, “অনম্ত মত, 
অনম্ত প্ | 


শ্রীমঘ্ভাগবতে অবধূত “কুরর'-গুরু প্রসঙ্গে বলেছেন-__ 
পরিগ্রহে। হি ছুঃখায় যদ্‌ যত প্রিয়তমং বৃণাম্‌। 
অনস্তং স্খমাপ্রোতি তদ্‌ বিদ্বান্‌ যত্্কিঞ্চনঃ ॥ 
সামিষং কুররং জদর,বলিনোহন্যে নিরামিষাঃ | 
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ 
[ ভাগবত ১১শ স্বন্ধ, নবম অধ্যায় : ১, ২] 


প্রিয় বস্ত গ্রহণের ফলেই ছুঃখের সৃষ্টি, এ কথ! জেনে যিনি পরিগ্রহ থেকে বিন্নত 
হন, সেই বিদ্বান অনস্ত স্থখের অধিকারী হন । 

“মুখে করে আমিষের টুকরো নিয়ে যাচ্ছে, এমন একটি কুরর ( বাজ) পাখীকে 
অন্তান্ত পাখীর! হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আমিষের টুকরোটি ফেলে দিয়ে 
কুরর পাথীটি দ্বস্তি লাভ করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে অবধূতের গল্পটি যেভাবে রূপান্তরিত হয়ে দেখা 


১৮৮ শ্রীরামকুষ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


দিয়েছে, তাঁতে বর্ণনাশক্তি ও অধ্যাত্ম অন্ুতবের গভীরতা! এ দুয়ের সহজ-মিলন 
লক্ষণীয়। কথামৃতের প্রথম ভাগে (২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩) গল্পটি এসেছে 
শিবনাঁথ শাস্ত্রী প্রসঙ্গে । শিবনাথের ঈশ্বরান্থুরাগের জন্য শ্রীরামকুষ্দেবের তার 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ । কিন্তু তিনি জানেন, নান! সাংসারিক কর্মে ব্যস্ত শিবনাথ 
সবটা সময় ঈশ্বরস্মরণে দিতে পারেন না । সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন-__ 

“বিষয়কর্ম করলেই অশাস্তি হয়, অনেক ভাবনা-চিন্তা! জোটে । 

্ীমন্তাগবতে আছে যে, অবধূত চবিবশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু মনে 
করেছিলেন । এক জায়গায় জেলের! মাছ ধরতেছিল, একটি চিল এসে একটা 
মাছ ছে মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার 
কাক চিলকে তাড়৷ করে গেল; আর সঙ্গে সন্ধে কাকা করে বড় গোলমাল 
করতে লাগলে! । মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে 
সেই দ্দিকে যেতে লাগলো! । দক্ষিণ দিকে চিলট! গেল, কাকগুলোও সেই দিকে 
গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে 
পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো৷। শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরতে 
শ্বুরতে মাছট! তার কাছ থেকে পড়ে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা 
গাছের উপর বসলো। বসে ভাবতে লাগলো-_-এঁ মাছটা যত গোঁল করেছিল । 
এখন মাছ কাছে নাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম। 

“অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা! করলেন যে, যতক্ষণ মাছ সঙ্গে থাকে অর্থাৎ 
বাসন! খাকে ততক্ষণ কর্ম'থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা, অশাস্তি। 
বাসন! ত্যাগ হলেই কর্মক্ষয় হয়, আর শাস্তি হয়।” 

চিলের উড়ে যাওয়ার বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে সহজেই জাহাজের মাস্তলে বসা 
পাথীটির উড়ে উড়ে সমুত্র পার হওয়ার প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। মাস্তলে বস! 
পাখীটির গল্পে আদিগন্ত সসুত্রের পটভূমি এমন এক বিস্তার ও গভীরতার সঞ্চার 
করেছে, যার সঙ্গে চিলের গল্পটির ঠিক তুলনা হয় না। কিন্তু মূল বক্তব্য ছুটি 
গল্লেই প্রায় এক। সাংখ্যদর্শনে এবং জাতকের গল্পে শ্তেন, ভাগবতে কুরর, 
কথামূতে চিল--গল্পের দিক থেকে এই পরিবর্তনটুকু দ্রষ্টব্য । 

এঁ একই দিনে শ্রীরামরুষ্চদেব অবধূতের আর এক গুরু মৌমাছির কথা 
বলেছেন। মৌমাছি এবং মৌচোর ছু'জনের কথাই ভাগবতের গল্পে রয়েছে। 


শ্রীরামকৃষ্তকথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ১৮৯ 


একজন মধুকর, অন্যজন মধুহা। মৌচোরের গল্পটিও মূলতঃ মৌমাছিরই গল্প। 
ভাগবতের গল্পটি এই-_ 
ন দেয়ং নোপতোগ্যঞ্ লুৈরধদ,:খসঞ্চিতম্‌। 
ভূউংক্তে তদপি তঙচ্চান্তো মধুহেবার্থবিম্মধু ॥ 
নুছুঃখোপাজিতৈবিত্ৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ। 
মধুহেবা গ্রতো! ভূঙ.ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্‌ ॥ 
( ভাগবত ১১৮১৫, ১৬) 
“মৌমাছিকে অনুসরণ করে মৌচোঁর যেমন তরুকোটরে মৌচাক থেকে সঞ্চিত 
মধু হরণ করে, তেমনি যারা কোনোরকম দাঁনধ্যান না করে অর্থলোভে কেবল 
সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাদের সেই সঞ্চিত ধন, অন্তেরাই ভোগ করে। নিপুণ বিষয়ী 
লোকদের অতি দুঃখে উপার্জিত ধন থেকে যে সব অক্না্দি হয়, আগে তা 
সাধুসন্ন্যাপীরাই ভোগ করেন।, 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের ভাষায়, "অবধূতের আর একটি গুরু ছিল মৌমাছি। 
মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের 
ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাঁক ভেঙে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে 
অবধৃত এই শিখলেন যে সঞ্চয় করতে নাই! সাধুর! ঈশ্বরের উপর ষোল আনা 
নির্ভর করবে । তাদের সঞ্চয় করতে নাই।” 
ভাগবতের গল্পটির সঙ্গে সামান্য একটু পার্থক্য এখানে মৌমাছির উপরে জোর 
দেওয়ায়। ভাগবতে মখুহা বা মৌচোরই গুরু। অবধূতের গুরুর তালিকায় 
মধুকরও আছেন! শ্রীরামকুষ্ণদেবের গল্পের কেন্দ্র “মৌমাছি'কে আমর! অবধূতের 
এই বর্ণনায় পাবো" 
স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্‌ গ্রাসং দেহে বর্তেত যাবত । 
গৃহানহিংসন্নতিষ্টেদ্‌ বৃত্তিং মাঁধুকরীং মুনিঃ॥ 
অণুভ্যশ্চ মহত্ত্যশ্চ শাস্ত্রেড্যঃ কুশলো নরঃ | 
সর্বতঃ সারমাদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব বট্‌পদঃ ॥ 
সায়স্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতম্‌। 
পাণিপান্রোদরামাত্রে! মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ 
সায়স্তনং শ্বস্তণং বা! না সংগৃহীত ভিক্ষুকঃ | 
মক্ষিকা ইব সংগৃহুন্‌ সহ তেন বিনশ্ততি ॥ ( ভাগবত ১১1৮1৯--১২ ) 


১৯৪ শ্রীরামরুষ ও বাংলাসাহিত্য 


ষেটুকু আহারের দ্বার! শরীর রক্ষা হয়, সেইটুকুই গ্রহণীয়। সঙ্নযাসী গৃহস্থকে 
গীড়ন না৷ করে অল্প অল্প সংগ্রহ করে মাধুকরীর ত্বার৷ জীবনধারণ করবেন । 

মৌমাছি যেমন ফুল 'থেকে মধুই সংগ্রহ করে, তেমনি বিবেকবান মান্য 
সামান্ত ক্ষুদ্র ও মহৎ শান্্রাশি থেকে সর্বতোভাবে সারটুকুই গ্রহণ করবেন। 

সন্ধ্যার সময় অথবা! আগামীকাল এটুকু খাবো-_-একথা মনে রেখে কখনো! 
ভিক্ষা করবেন না। করপাব্র অথবা! উদরপাত্র হবেন১--মৌমাঁছির মতো! কখনো 
সঞ্চয্লী হবেন না। সঙ্প্যাসী কখনে! এইভাবে ্ঞ্চয় করবেন না। যদি করেন 
তাহলে মৌমাছির মতো মৌচাঁকের (সঞ্চিত বস্তুর ) সঙ্গে বিনষ্ট হবেন।, 

ভাগবতের মধুকর মধুহা--এই ছুজনে মিলে রামকৃষ্দেবের মৌমাছির গল্প 
গড়ে উঠেছে। সন্গযাসীর সর্বত্যাগের এ উদাহরণের শ্রেষ্ট প্রতীক শ্রীরামকৃষ্টদেব। 
অর্থনঞ্চয় তো দুরের কথা, প্রয়োজনে এতটুকু মুখস্তদ্দির মসলাও তিনি সঞ্চয় 
করতে পারতেন ন1। 

অবধূতের আর এক গুরু--ইযুকার ব! শরনির্মাত। অর্থাৎ ব্যাধ। এই ব্যাধের 
গল্পটি শ্রীরামক্ষ্দেবের গল্পে ভাগবত থেকে একটু পরিরতিত হয়েছে। সেইসজে' 
আর একটি গল্পও দেখা দিয়েছে__যা ব্যাধের তন্ময়তার অন্থুরূপ এবং বাংলার 
পল্লী অঞ্চলের এক স্বাভাবিক চিন্তর। 

সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণে ইযুকার বা শরনির্মাতার কাহিনীসম্বলিত 
সুত্র (৪1১৩) ব্যাখ্যায় ভাস্তকার একটি গল্প বলেছেন। একাগ্রচিত্ত শরনির্ধাতা 
যেমন পাশ দিয়ে রাজ! চলে গেলেও দেখতে পায় না, সেইরকম একাগ্রতার 
ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। 

ভাগবতে অবধূতের অন্যতম গুরু ইযুকাঁর সম্বন্ধে রয়েছে__ 

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্রে। 

ন বেদ কিঞ্চিৎ বহিরস্তরং বা। 
বযথেষুকারে। নৃপতিং ব্রজস্ত-_ 
মিষে গতাত্ম। ন দদর্শ পার্থ্ে॥ (ভাগবত : ১১/৯/১৩ ) 

'ব্যাধ যেমন একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ায় নাঁনা বাঁজনা 

বাজিয়ে রাজার চলে যাওয়ার শব্ধ শুনতে পায় নি, শ্রেষ্ঠ ভক্তের! তেমনি ভগবানে 


১ যেটুকু হাতে ধরে সেটুকু খাবেন, অথবা যেটুকুতে পেট ভরে সেইটুকু খাবেন 


শ্রীরামকষ্*কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ১৯১ 


একান্ত অভিনিবিষ্ট থাঁকায় বাইরের বা ভিতরের আর কিছুই জানতে 
পারেন ন ১ 

প্রীরামকৃষ্জদেব আপন সাধকজীবনের তন্ময়তাপ্রসঙ্গে এই গল্পটি একটু 
অন্যভাবে শুনিয়েছিলেন__ | 

“গভীর ধ্যানে বাহজ্ঞানশূন্ত হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ, 
করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা, 
গাড়ী, ঘোড়া-_-কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু ইশ নাই। 
সে জানতে পারলে না যে, কাছ দিয়ে বর চলে গেল।” 

ভাগবতের গল্পের নৃপতির জায়গায় এখানে বর দেখ! দিয়েছে। লোকমুখে 
এই জাতীয় গল্পের কিছু কিছু অদলবদল ম্বাভাবিক। এক হিসাবে বরের যাত্রা 
আ'র একটু ঘনিষ্ঠ কল্পনার পরিচায়ক । তবে এই গল্পটির হুত্রে রাঁমুষ্দেব আর 
একটি গল্প উপস্থাপিত করেছেন। গ্রাম-বাঁংলার পটভূমিতে সে গল্পটি আরে! 
মনোহারী | 

“একজন একল! একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরচে। অনেকক্ষণ পরে ফাত.নাটা 
নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টাঁন 
মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাস! করছে, 
মহাশয় অমুক বাঁডুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। 
এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে । পথিক বাঁর বার 
উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, মহা, অমুক বীড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে 
পারেন? সে ব্যক্তির ইশ নাই। তার হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে 
দৃহি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দুরে চলে গেছে, এমন 
সময় ফাত.নাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে । 
তখন গামছা দিয়ে মুখ মুছে, চীৎকার করে পথিককে ডাকছে-__ওহে-_ শোনো! 
শোনে। ! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাঁকাডাঁকির পর ফিরলো । এসে 
বলছে, কেন মশায়! আবাঁর ভাকছ কেন ? তখন সে বললে, তুমি আমায় 
কি বলছিলে? পথিক বললে, তখন কতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম-_-আর 

১ উপনিষদের একটি উপম৷ এক্ষেত্রে তুলনীয় 


গ্রণবে। ধন্ুঃ শর হাতা! ব্রহ্ম তল্ক্ষ্যমুচ্যতে | 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত তন্ময়ো ভবে ॥ মুণ্ডক। ২৪ 


১৯২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


এখন বলছে! কি বললে? লোকটি বললে, তখন যে ফাতন! ডুবছিল, তাই আমি 
কিছুই শুনতে পাই নাই” (কথামূত : ৩য়: ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৩) 
গল্পটি বলে শ্রীরামকৃষ্দেব আর একটি অপূর্ব উপমায় এই ধ্যানতন্ময়তাকে 
ফুটিয়েছেন-_ “গভীর ধ্যানে ইন্দ্িয়ের সব কাজ বন্ধ হয়েযায়। মন বহিমুখ 
থাকে না-_যেন বার বাড়িতে কপাট গড়লো! । ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়! রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ব-_বাইরে পড়ে থাকবে ।” 
অবধূতের আর এক গুরু স্থপেশকৃৎ বা কাঁচপোকার উদাহরণও শ্রীরামকুষ্জদেব 
ব্যবহার করেছেন, তবে সেটি গল্পের আকারে নয়। অন্থুক্ষণ ঈশ্বরতন্ময়তাঁর ফলে 
মান্ষের ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরসত্তায় বিলীন হওয়ার উদ্াহরণরূপে আরশোলার 
কাঁচপোকায় রূপান্তরের কাহিনী এক পরমাশ্চর্য ঘটনা । অবধূতের এই 
চতুবিংশতিতম গুরু আমাদেরও নমন্ত। “স্সেহ দ্বেষ বা ভয়ে যে ব্যক্তি যে বস্তুতে 
অনন্যভাবে মন স্থাপন করে সে সেই রূপই লাভ করে। হেরাজা! কোটরে 
প্রবিষ্ট কীট তেলাপোক! কীাচপোকাকে ধ্যান করে সেই দেহেই কাচপোকার 
সাদৃশ্ঠ লাভ করে।' 
শ্রীরামকঞ্দেব এ উদ্দাহরণটিকে কথ্যবাংলায় রূপায়িত করে বলেছেন-_ 
“কুমুরে পোঁক! চিন্তা করে আরম্ুল! কুমুরে পোক| হয়ে যায়; কিরকম জানে? 
যেমন হাড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।, (কথামৃত ১ম : ২৯শে মার্চ ১৯৮৩) 
কুমুরে পোঁকা! ভেবে ভেবে আরশুল! নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না) শেষে 
কৃমুরে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাকে ভেবে ভেবে অহংশ্ন্ত হয়ে যায়। 
আবার দেখে “তিনিই আমি "আমিই তিনি আরশুল! যখন কুমুরে পোঁকা 
হয়ে যায়, তখনই সব হয়ে গেলে । তখনই মুক্তি।” 
( কথামৃত : ৫ম : ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ ) 
ভাগবতে মূল গ্লোকটি এই-_যত্্ যন্ত্র মনো! দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। 
ম্েহাদ্ছেষাত্তয়াাপি বাতি তত্বংসরূপতাম্‌॥ 
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্‌ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। 
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্‌ পূর্বরূপমসংত্যজন্‌॥ 
( ভাগবত ১১।৯২২-২৩) 


শ্রীরামকৃষ্*কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ১৯৩ 


বেদান্ত : অদবৈতবাদ : মায়া 


অছৈতবাদী দর্শনে মায়! সংও নয়, অসৎও নয়,অনির্বচনীয়া শক্তি । এই 
মায়ার আবরণে জীব আপন স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে ন1। মায়া অপত্যত, 
হলেই পরম সত্যের উদ্ভাসন। 
রামরুষ্ঞদেবের ভাষাযম়্--“মেঘেতে যেমন স্ুর্ধকে ঢেকে রাখে, মায়াতে তেমনি 
ঈশ্বরকে ঢেকে রেখেছে, মেঘ সরে গেলেই যেমনি হৃর্ধকে দেখ যায়, মায়! দুর 
হলে তেমনি ঈশ্বরকে দেখ! যায় ।, 
[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : স্থরেশচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত : পৃঃ ৩২-৩৩] 
কথামৃতেও এ উপমাটি লক্ষণীয়_-“জীবের অহংকাঁরই মায়া। এই অহংকার 
সব আবরণ করে রেখেছে ।.-*এই মায়! ব1 অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য 
মেঘের জন্য সুর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্ধকে দেখা যায়। যদি 
গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।*'"এই দেখ, আমি 
এই গামছাখাঁন! দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি, আর আমায় দেখতে পাচ্ছ 
না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই 
মায়া-আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না ।” 
( কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২) 
এই মায়! বা অধ্যাস থেকে মুক্তির উপায় মায়ার স্ববপকে চিনতে পার! । 
মাত্র আড়াই হাত দুরে রামচন্দ্রকে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না, মধ্যবতিনী সীতার 
জন্য। এইদিনের আলোচনাঁতেই উদ্াহরণটি আমরা পেয়েছি । হুর্ধ ও মেঘের 
উপমাটি আমরা বেদাস্ত আলোচনায় দুটি ক্ষেব থেকে মনে করতে পারি। 
সদানন্দ যতির “বেদাস্তসারে'--“আবরণশক্তিঃ তাবৎ অন্পঃ অপি মেঘঃ অনেক- 
যোজনায়তং আদিত্যমগ্ডলং অবলোকতৃনয়নপথপিধায়কতয়া যথ। আচ্ছাদয়তি 
ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম অপি আত্মানং অপরিচ্ছিপ্নমম অসংসারিণং 
অবলোকরিতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থযম্‌।” 
সদানন্দ যতি-উদ্ধৃত শঙ্কর-শিষ্য হস্তামলকেয় প্লোক-_ 


যথা নিশ্রভন্নন্ততে চাতিমূঢ়ঃ | 
তথ! বদ্ধবস্ভাতি যো মুচৃষ্টে 
স নিত্যোপলন্ধিস্ববূপোহ্মাত্মা ॥ 
(হস্তামলক : ১০ শ্লোক : সদানন্দ যতির “বেদাস্তসার' ) 


১৯৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাঁসাহিত্য 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তার “বাণী ও বিচার, (১ম ভাগ) গ্রন্থে “কথামৃতে'র 
ব্যাখ্য ও বিষ্লেষণপ্রসঙ্গে উদ্ধত অংশ ছুটির অনুবাদ করেছেন- “মেঘ সামান্ত হলেও 
যেমন অনেক যোজন বিস্তৃত হূর্যমণ্ডলকে (দৃষ্টিকারী ) মানুষের চক্ষু আবৃত করে, 
তেমনি অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হলেও অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকে যেন 
আবৃত করে ও মান্য তার জন্য মনে করে আত্মা নাই। “মেঘের দ্বার! আচ্ছন্ন 
ব1৷ আবৃত অতি মূঢ় ব্যক্তি যেমন সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও নিশ্রভ মনে করে, তেমনি 
যিনি মুদদৃষ্টি ব্যক্তির নিকট বছ্ধের মতো! প্রকাশিত হন তিনি সেই নিত্য উপলব্ি- 
স্বরূপ আত্মা ।॥ (পৃঃ ১৯) 

বাস্তবিক, সর, স্বয়ম্প্রকাশ। মেঘ আমাদেরই দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। মায়! 
কেবল জীবের পক্ষে, ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা কখনে! আবদ্ধ হন ন। 

মায়ার এই মেঘবৎ ভূমিকাপ্রসঙ্গে আমরা সাংখ্যদর্শনের প্রক্কাতির আচরণ মনে 
রাখতে পারি। নৃত্য শেষে নর্তকীর বিরতি এবং আপন পরিচয় প্রকাশের ফলে 
কুলবধূর লজ্জায় দূরে অপসরণ-_এ ছুটিও মায়াকে চিনতে পারলে মায়! চলে 
যাওয়ার উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যায়। 

রামকষ্তদেবের গল্পে এই মায়ার অপসারণ সম্বন্ধে ুটি দৃ্টাস্ত গ্রহণ কর! যাক। 
প্রথমটি বাঁধের ছাল ব! মুখোস পরে হরি ব1 “হরের” ভয় দেখানোর গল্প। 

“মায়াকে য্দি চিনতে পার, আপনি লজ্জায় পালাবে । একজন কাঘের ছাল 
পরে ভয় দেখাচ্ছে। যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বললে, আমি তোকে চিনেছি-_ 
তুই আমাদের হরে। তখন সে হেসে চলে গেল-_-আ'র একজনকে ভয় দেখাতে 
গেল।ঃ ( কথামৃত : ২য়: ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩) 

স্থরেশ দত্ত-সংগৃহীত শ্রীরামকৃষ্চদেবের উপদেশে বাঘের ছালের জায়গায় বাঘের 
মুখোশ রয়েছে । গল্পটিও আর একটু বিস্তৃত। এই সঙ্গে একটি গল্প স্থরেশ দত্তের 
সংগ্রহে আছে, যেটি “কথামূতে” অন্ুপন্থিত। সে গন্পটিও চমকপ্রদ-_ 

“মায়াকে চিনতে পারলে মে তখনি পাঁলায়। এক গুরু শিহ্যবাড়ী 
যাচ্ছিলেন, সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচিকে দেখতে পেয়ে 
বললেন, ওরে আমার সঙ্গে যাবি? ভাল খেতে পাবি, আদরে থাকবি, চলনা । 
মুচি বললে, ঠাকুর আমি অতি নীচ জাত, কেমন করে আপনার চাকর হয়ে 
বাব” গুরু বললেন, তাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাকেও. আপনার 
পরিচয় দিস নি, কি কারু সঙ্গে আলাপ করিস নি। মুচি রাঁজী হলো৷। সন্ধ্যার 


শ্রীরামকষ্চ কথাসাহিত্যে উৎসসন্ধানে ১৯৫ 


সময় শিশ্ু-বাড়ীতে গুরু সন্ধ্য! করছেন, এমন সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই 
চাঁকরকে বললেন, “অমুক জায়গ! থেকে আমার জুতো-জ্চড়াটা এনে দে ত?» 
চাকর কথা৷ কইলে ন1। ব্রাহ্মণ আবার বললেন, সে তাতেও চুপ করে রইলো । 
ব্রাহ্ধ তিন চারবার বললেন, সে তবুও নড়লো! না । শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে 
বললেন, “আরে বেট, ব্রাহ্মণের কথা! শুনিস নে, তুই কি জাত, মুচি নাঁকি ? মুচি 
একথা স্তনে ভয়ে কাপতে কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললে, “ঠাঁকুরমশায় গে ! 
ঠাকুরমশায় গে! আমায় চিনেছে আমি পালাই।” 

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : পৃঃ ৩৩) 


যদহরেব বিরজেং তদহরেব প্রব্রজেৎ : 
যখনই বৈরাগ্য হবে তখনই সংসার ত্যাগ করবে 


আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই সন্ন্যাস। এই বৈরাগ্যের 
আদর্শ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছু তিনটি গল্প “কথামৃতে রয়েছে। প্রথম গল্পটির 
সহজ ঘরোয়৷ ভঙ্গী থেকে আকন্মিক উচ্চগ্রামে উত্তরণ ভারতবর্ষের বহুযুগের 
অঞ্জিত পুণ্যসংস্কারের একটি উজ্জল নিদর্শন । 'জাবালোঁপনিষদে*র “যদহরেব 
বিরজেৎ তদহরেব প্রত্রজেৎ কথাটি এই আদর্শেরই মহৎ বাণীরূপে সাধকজগতে 
প্রচলিত । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষাঁয়__“যাই বিবেক এলে! তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে ।” 
উদাহরণটির সংলাঁপকুশলতাও নাট্যরসেব উপাদান । 

“একজন গামছা কাধে সান করতে যাচ্ছে । পরিবার বললে, তুমি কোনও 
কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখনও এসব ত্যাগ কর:ত পারলে না। আমাকে 
ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার ন1। কিন্তু অন্ুক কেমন ত্যাগী । 

স্বামী--কেন, সেকি করেছে? 

পরিবার-_-তাঁর ষোলজন মাঁগ, সে এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করেছে। 
তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে ন!। 

স্বামী--এক একজন করে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে 
না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু করে ত্যাগ করে? 

পরিবার ( সহান্তে )--তবু তোমার চেয়ে ভাল । 

স্বামী-_খেপী, তুই বুঝিস না । তার কর্ম নয়। আমিই ত্যাগ করতে পারব । 
এই দেখ, আমি চললুম ।” [ কথামৃত : ওয় : ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫ ] 


তি শ্রীরামরু্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


শ্রীরামরু্দেবের মতে এই গল্পটি ভীব্রবৈরাগ্যের উদাহরণ । জশ্বরলাভের 
স্বল্প মনে জাগা মাত্র ঈশ্বরের বিরোধী সব কিছু নিঃশেষে ত্যাগ । কথামৃতের 
চতুর্থ খণ্ডে (২৩শে মার্চ, ১৮৮৪) এই গল্পটির পরিসমাপ্তিতে আর একটু যোগ 
করেছেন-_“সে বাড়ীর গোছগাছ না৷ করে--সেই অবস্থায়_কাধে গামছা-_বাড়ী 
থেকে চলে গেল ।-_এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য ।” 

সেই সঙ্গে মন্দ বৈরাগ্যের উদাহরণও এদিনের আলাপচারীতে রয়েছে। 

মাঁনবচরিত্রের স্তরভেদ অনুধাবনে শ্রীরামকৃষ্দেবের অধ্যাতদৃষ্টির সুক্ষ তীব্রতা 
এমনিভাবে মুহূর্তে সত্যকে অপাবৃত করে। তীব্র ও মন্দ বৈরাগ্যের দুটি গল্পই 
আমাদের বৈরাগ্যবাদের দেশে চারপাশেই চোখে পড়বে ৷ তবে বৈরাগ্যের শ্ুদ্ধতম 
উদ্দাহরণ তিনি নিজে । বিবেকানন্দের ভাষায় “ত্যাগীশ্বর | 

বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একালে অনেক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। 
বিশেষতঃ জাম্যবাদী বা মানবিকতাবাদী দার্শনিকেরা অনেকেই বৈরাগ্যকে 
জীবনবিমুখত। অথবা শোষণের নামাস্তর বা 0010]0 ০৫ 017০ 0601০ মনে করে 
সহজেই এর বিরুদ্ধে রায় দেন। একথাও ঠিক যে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্গনিষ্ঠ 
গৃহস্থের আদর্শই প্রাধান্য লাভ করতো। তবু ্রহ্মনিষ্ঠ কথাটি অনুধাবন করলে 
একথাই কি মনে হয় না যে “সংসারনিষ্ট' হয়ে তবে ব্রন্ধ-অনুধ্যান নয়, বরহ্গজ্ঞান 
লাভ করে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই তাঁদের আদর্শ ছিল? জনক, যাঁজ্ঞবন্ধ্য রা একালের 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর প্রভৃতির উদাহরণ সত্বেও প্রশ্ন কর! চলে বাস্তবক্ষেত্রে ক'জন 
সাধক সংসার ও ব্রন্দে সমান মনোষোগ রাখতে পারেন? যে কোনে একটি 
দিকে বেশী ঝৌঁক পড়বেই। বৃহদারণ্যকে' যাজ্ঞবন্ক্যের তাই সংসার ত্যাগ-- 
“বিজহাঁর' । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারবাসনা এসে অধ্যাত্সাঁধনাকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলে। একটি বড় আদর্শের নামে তখন মান, যশ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং 
এর ফলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সবই পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে থাকে । 

সংসারের মমতাঁবন্ধন কেমন করে মানুষকে বিড়ালছানা বা! কুকুরছান! পুষিয়ে 

ংসার করায় তার উদাহরণ শ্রীরামরুষ্সাহিত্যে রয়েছে। এমন কি তরুণ 

নরেন্্রনাথও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যম্পর্শে সমাধিস্থ হতে গিয়ে তথাকধিত আঁপন- 
জনদের কথ। ভেবে ব্যাকুল হয়েছিলেন । 
* “নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত'দিতে বেহুশ হয়ে গেল। 
তারপর চৈতন্ত হলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো! আমায় এমন করলে 


প্রীরামরু্চ কথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ১৯৭ 


কেন? আমার যে বাব! আছে, আমার যে মা আছে গে! “আমার আমার, 
করা এটি অজ্ঞান থেকে হয় ।”_এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকষদেবু গুরুশিস্তের ছুটি গল্প 
বলেছিলেন। [ কথামত : ৩য় : ৯ই মে, ১৮৮৫] 

“গুরু শিষ্কে বললেন, সংসার মিথ্যা ; তুই আমার সঙ্গে চলে আয়! শিব 
বললে, ঠাকুর, এরা! আমায় এত ভালবাসে--আমার বাপ, আমার মা, আমার 
স্ত্র-_এদের ছেড়ে কেমন করে যাব। গুরু বললেন, তুই “আমার' "আমার 
করছিস বটে, আর বলছিস ওর! ভালবাসে, কিন্তু ও সব ভূল। আমি তোকে 
একট| ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস্‌, তাহলে বুঝবি, সত্য ভালবাসে 
কিনা। এই বলে একটা ওষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, 
মড়ার মতন হয়ে যাবি । তোর জ্ঞান যানে না, সব দেখতে শুনতে পাবি। 
তারপর আমি গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূর্বাবস্থা৷ হবে। 

শিশ্যটি ঠিক এরূপ করলে। বাড়িতে কানাকাটি গড়ে গেল। মা স্ত্রী 
সকলে আছিড়া-পিছড়ি করে কাদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বললে, কি 
হয়েছে গা? তার! সকলে বললে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মর 
মান্ষের হাত দেখে বললেন, সে কি, এত মরে নাই। আমি একটি ওষধ দিচ্ছি, 
খেলেই সব সেরে যাবে । বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তখন 
ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটি কথ! আছে। ওঁধধটি আগে একজনের থেতে হবে, 
তার পর ওর খেতে হবে । যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্ত মৃত্যু হবে। এর ত 
অনেক আপনার লোক আছে"দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্ঠ খেতে পারে। ম৷ 
কিস্ত্রী এর! খুব কাদছেন, এরা অবশ্ঠ পারেন। 

তখন তার! সব কার্প! থামিয়ে চুপ করে রইল । ম! বললেন, তাইত, এই বৃহৎ 
সংসার, আমি গেলে, কে এইসব দেখবে শুনবে, এই বলে ভাবতে লাগলে । 
স্ত্রী এইমাত্র এই বলে কাদছিল,_দির্দি গো, আমার কি হলে! গো! সে বললে, 
তাই ত, গুর ষ! হবার হয়ে গেছে। আমার ছুটি তিনটি নাবালক ছেলে মেয়ে-_ 
আমি যর্দি যাই এদের কে দেখবে । 

শিষ্য সব দেখছিল, শুনছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বললে, 
গুরুদেব, চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।” 

প্রথম ১৪ দ্বিতীন্ম গল্পটির প্রতিপাগ্য একই। তবু দ্বিতীয় গল্পের বর্ণনায় 
অস্তলাঁন ব্যঙ্গটুকু আরো পরিস্ফুট। 


১৯৮ শ্রীরামরুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


“আর একজন শিল্ক গুরুকে বলেছিল, আমার জী বড় যত করে, ওর জন 
গুরুদেব, যেতে পারছি না। শি্াটি হঠযোগ করতে! । গুরু তাকেও একটি 
ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে । পাড়ার 
লোক এসে দেখে হঠযোগী ঘরে আপনে বসে আছে-_এ'কে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে। 
সব্বাই বুঝতে পারলে, তার প্রাণবাধু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কীদছে, 
ওগো+ আমাদের কি হলে। গো-_-ওগো, তুমি আমাদের কি করে গেলে গো-_ 
ওগো দির্দি গো, এমন হবে ত৷ জানতাম না গো! এদিকে আত্মীয় বন্ধুর খাট 
এনেছে, ওকে ঘর থেকে বারি করছে। 

এখন একটি গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে সে দ্বার দিয়ে 
বেরুচ্ছে ন7া। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ 
কাটতে লাগলে! । স্ত্রী অস্থির হয়ে কাদছিল, সে দুম ছুম শব শুনে দৌড়ে এল। 
এসে কাদতে কাদতে জিজ্ঞাস! করলে, ওগো, কি হয়েছে গো! তারা বললে, 
ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো অমন কর্ম 
করে৷ না গো ।-_-আমি এখন রাড় বেওয়! হলুম । আমার আর দেখবার লোক 
কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ ছুয়ার গেলে তো 
আর হবে না। ওগো) ওর যা হবার তা তো! হয়ে গেছে__হাঁত প ওর কেটে 
দাও। তখন হঠযোগী দাড়িয়ে পড়ল। তার তখন ওষধের ঝৌঁক চাল গেছে । 
দাঁড়িয়ে বলছে, তবে রে শালী, আমার হাত পা কাটবে । এই বলে বাড়ী 
ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।' 

গল্পশেষে স্বভাবত:ই “সকলের হাঁস্ত' । পর পর ছুটি গল্পেই সংসারের বাশ্তব 
দাবী আর জশ্বরের জন্য সর্বন্বত্যাগের সঙ্ল্পের মধ্যে যে ছুত্তব পার্থক্য-_সেই 
কথাটি যেমন এক মুহূর্তে আমাদের হাসায়, পরমূহূর্তে ভাবিয়ে তোলে। 
“যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজে+--একথার মতো! যথার্থ সংকেত অধ্যাত্ম- 
জীবনে খুব বেশী নেই। 

“জাবালোপনিষদে'র মূল বক্তব্যটি থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় হত্রটি এই-_ 
“যদি বেতরেখো। ব্রহ্মচর্ধাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বনাঘ।। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী 
বা ্বাতকো অন্নাতকে। বা উৎসন্নাগ্সিরনঘ্সিকে। বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেৰ 
প্রবজেৎ।” (জাবালোপনিষৎ-৯ ) 

“যদিও গাহ্স্থ্যার্দি হ্বীকাঁর না করিয়া অনিয়মে প্রব্রজ্য। অবলম্বন করিলে 
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বিরক্ত ব্যক্জিগণের কর্মেতে প্রবৃত্তির অন্থপপতিহেতু সঙ্যাসসিত্ধি হইতে পারে, 
অর্থাৎ গৃহাশ্রম ও বনবাস ভিন্ন সন্াস সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবচ্ছি্রতাদি 
অন্ন্যাসসিদ্ধির অঙ্গ নহে? তথাপি অব্রতী ব! ব্রতী হউক, দ্নাতক বা ব্রতাস্তে 
কৃতন্নান হউক, কি অন্নাতক হুউক, অগ্রিহোত্রাগ্নিক হউক, কি অনগ্নিক হউক, 
যখন সংসারবিরক্ত হইলে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে |” 
[ অনুবাদ : বহ্ুমতী সংস্করণ, ১৩৬০ ] 
স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, সংসারে থেকে নিলিপ্তভাবে সাধনাও তো হতে 
গারে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য একটু আগেই পেশ করেছি। এখন 
রামকৃষ্জদেবের দুটি গল্প পাশাপাশি সাজিয়ে আমরা সংসারবাঁসনার হুক্ম্বূপ 
উপলব্ধি করতে পারি। 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যেসব গৃহী ভক্তের! আসতেন, তীর্দেরই কেউ হয়তো 
তাঁর সর্বস্বত্যাগের উপর জোর দেওয়ার কথা শুনে 'নিলিপ্ত সংসারী”র আদর্শের 
কথা বলে থাকবেন। উত্তরে রামকুষ্জদেব বলছেন__“তোমাদের নিলিপ্ত সংসারী 
কেমন জান? বাড়ীতে একটি গরীব ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে গেছে । তা বাড়ীর 
কর্তাটি নিলিপ্ত সংসারী অর্থাৎ নিজ হাতে একটি পয়সা! রাখেন না-_সব স্ত্রীর 
হাতে দেন। বাবু বললেন, ত! ঠাকুর, আমি তো পয়স! কাঁড় ছুঁই না, আমায় 
মিছে বলা,। ব্রাঙ্গণ নাছোড়বান্দা, অনেক কাকুতি মিনতি করে ধরলেন। 
বাবুজী মনে মনে ভাবলেন, একট! টাক! ন! নিয়ে ছাড়বে না, প্রকান্তে বললেন, 
আচ্ছা, আপনি কাল আসবেন, য। হয় হবে। 
পরে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললেন, দেখ 'একটি গরীব ব্রাঙ্গণ ভারি বিপদে 
পড়েছে, তাকে একটা! টাকা দিতে হবে। স্ত্রী টাকার কথা শুনে জলে গিয়ে 
বললে, বাঃ কি দাতাই হয়েছেন, টাক! ওমনি শাক-পাত। কি না! দিলেই হুল ? 
বাবুজী আম্ত1 আমত! করে বললেন, গরীব মান্ুষ, অনেক করে ধরেছে, একটা 
টাক। ন! দিলে চলে না। স্ত্রী বললে, তা! হবে না, টাকা! আমি দিতে পারবো ন1৭ 
বাবুজী শেষে অনেক জেদ করাতে স্ত্রী বলঙ্গে, তবে এই একটা ছুয়ানি আছে, 
নেযাঁও। বাবুজী নিলিপ্ত সংসারী । অগত্যা স্ত্রী যা হাতে তুলে দিলেন 
ব্রাহ্ণকে তাই এনে দিলেন। 
( শীশ্রীরামকষ্ণদেবের উপদেশ : স্থরেশচন্দ্র দত : পৃঃ ১৯২ দ্রষ্টব্য । ) 
উদ্ধৃত গল্পটির বর্ণনাভঙ্গী আমাদের আধুনিক জীবনের কথ! মনে করিয়ে 
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দেয়। অর্থকামন! কেমন করে সংসারের অন্যান্ত কামনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, 
তার উদাহরণ হিসাবে গল্পটিতে তথাকথিত নিলিগ্ততা বা নিরাসক্তির আদর্শের 
অসারতা সুক্ম হুচতুরভাবে বিশ্লেষিত। এইবার যে গল্পটি উদ্ধত করছি, তা 
অপেক্ষাকৃত পরিচিত। কিন্তু আরে! গভীরভাবে বাসনাকামনার-ম্বরূপ বুবিয়ে 
দেয় বলে বর্তমান প্রসঙ্ষে বিশেষভাবে স্মরণীয় । গল্পটির নাম দেওয়া যায়-_ 
“এক কৌপীন কা ওয়াস্তে । ্‌ 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদাস্তগুরু তোতাপুরী বা যে-সব উত্তর-ভারতের সাধুদের 
সঙ্গ তিনি করেছিলেন, তাদেরই কারু কাছে তিনি এ গল্পটি শুনে থাকবেন। 
প্রত্যক্ষভাবে এ গল্পও কোনে বেদাস্তনত্রের সঙ্গে জড়িত নয়। কিন্তু বৈদাস্তিকের 
বা ত্যাগের পথে সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে ন্মরণীয়। 

গুরুর উপদেশ নিয়ে একজন সাধু সাধনভজনের উদ্দেস্টে কোনে! গ্রামের কাছে 

একটি নির্জন প্রান্তরের মধ্যে সামান্ত একটি পর্ণকুটির করে তার মধ্যে বাস করতে 
লাগলেন। রোজ ভোরে উঠে তিনি স্সান-টান করে তাঁর ভিজে কাপড় ও 
কোৌপীন কুটিরের কাছে একটি গাছে শুকোবাঁর জন্য দিয়ে বেরিয়ে যেতেন। 
সেই সময়ে ইদুর এসে তার কৌপীন কেটে দিয়ে যেত। সাধু তাই দেখে পরদিন 
আবার ভিক্ষার সময় গ্রাম থেকে নতুন কৌগীন ভিক্ষা করে আনন্তেন। কিছুদিন 
পরে আবার যখন কুটিরের ছাতে কৌপীন শুকোবার জন্ত দিয়ে গেছেন, তখন 
ইদুর এসে আবার কৌপীন টুকরো টুকরো! করে দিয়ে গেছে। 

তাই দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে সাধু ভাবতে লাগলেন, 'আবার কোথায় 
কার কাছে কৌপীন ভিক্ষে করতে যাবো ? যাই হোক, পরদিন যখন 
গ্রামবাসীদের কাছে ইছুরের উপভ্রবের কথ! জানালেন, তারা সব শুনে বললে, 
“রোজ রোজ কে আপনাকে নতুন কৌপীন দেবে? এক কাজ করুন- একট! 
বিড়াল পুষুন, তাহলে বিড়ালের ভয়ে আর ইছুর আসবে না।” সাধু তখন গ্রাম 
গ্চেকে একটা! বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে এলেন। সেই দিন থেকে ইছুরের উপদ্রব 
বন্ধ হলো। তা দেখে সাধুর আনন্দের সীমা রইলো ন1 । 

ক্রমে সাধু সেই বিড়ালটাকে বেশ আদর যত্বে লালনপালন করতে লাগলেন 
এবং গ্রামে গিয়ে বিড়ালের জন্য দুধ ভিক্ষা করে এনে খাওয়াতে লাগলেন। 
কিছুদিন পর গাঁয়ের একজন তাকে বললে, “সাধুজী, আপনার রোজ ছুধের 
দরকার ) দুচারদিন ভিক্ষা করে চলতে পারে । বারো মাস কে আপনাকে ছুধ 
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দবে? আপনি এক কাজ করুন, একটি গোরু পুষুন, তা হলে তার দুধ খেয়ে 
আপনারও চলবে, বিড়ালেরও চলবে ।, 

কিছুদিনের মধ্যেই সাধু একটি ছুধালে! গাই জোগাড় করে নিয়ে এলেন। 
আর তাকে দুধের চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু গোরুর জন্য খড়-বিচালি লোকের 
কাছে চাইতে হয়। কিছুদিন পরে গাঁয়ের লোকে বললে, "আপনার কুটিরটির 
কাছে পতিত জমিতে চাষবাঁস করুন। তা হলে আর খড় বিচালির জন্য ভাবনা 
থাকবে না।” সাধু তখন ঘরের কাছের জমিতে চাষবাস শুরু করলেন। এখন 
চাঁষবাসের জন্য লোকজন চাই। আবার ফসল তুলে ত! রাখার গোলাবাড়ী 
দরকার । এসব করতে গিয়ে সাধু গৃহস্থদের মতোই মহাব্যস্ত হয়ে পড়লেন । 

কিছুদিন পরে সাধুটির গুরু এসে সেখানে উপস্থিত। অরণ্যের মধ্যে বিরাট 
কাগ্ডকারখানা দেখে তিনি একটি চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে 
যে একটি ত্যাগী সাধু থাকতেন, তিনি কোথায় গেছেন বলতে পারে! ? চাকরটি 
কোনে উত্তর দিতে পারলে না। সে তো একজন করিৎকর্ম! লোককে দেখেছে, 
যিনি গৃহস্থদের মতো! সংসারের নান! কাজে ব্যস্ত। তখন সাধুটি সেখানে বিরাট 
বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে খুঁজতে খুঁজতে শিষ্কে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞাস 
করলেন, “বৎস, এ সব কি? শিষ্য তখন গুরুর পায়ের উপরে পড়ে বললেন, 
গুরুজী এ সর-__-এক কৌগীনক। ওয়াস্তে একে একে গুরুর কাছে সমস্ত 
কাহিনী তিনি বলে যেতে লাঁগলেন। বলতে বলতে গুরুর কপায় তার সব 
আসক্তি কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সঙ্গে সব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন । 

(শ্রীশ্রীরামরুষ্ণদেল্রে উপদেশ : পৃ: ১৫২-৫৫ দ্রষ্টব্য ) 

গল্পটির মূল সর “তদহরেব প্রত্রজেৎ।* এ গল্পে সাধুটি সব ত্যাগ করেও আবার 

জড়িয়ে পড়েছিলেন । গুরুর দর্শনে ভূল বোঝামাত্রর আবার বেরিয়ে পড়লেন । 


নেতি নেতি : এ নয়, এ নয়। 
'অবাউ্নসোগোচরম্_'বাক্যমনাতীত' | 
'স এষ নেতি নেত্যাত্মা_-বৃহদারণ্যক ৩1৯২৬ ভ্ষ্টব্য । যাঁকে নেতি নেতি 


বল! হয়, তিনি এই আত্মা । “এতমেব প্রত্রাজিনে! লোকমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজন্তি। 
এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিছবাংসঃ প্রজাং ন কাময়স্তে কিং প্রজয়৷ করিস্তামো৷ যেষাং 
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নোহয়মাত্মাংয়ং লোক ইতি তে হু স্ম পুব্রৈষণায়াশ্চ বিত্ৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ 
ব্ুখায়াখ ভিক্ষাচর্যং চরস্তি য! হোব পুত্রৈষণা সা বিত্রৈষণা, যা বিত্ৈষণ! স 
লোকৈষণাভে হোতে এষণে এব ভবত:। স এব নেতি নেত্যাত্মা৮__ 
( বুহদারণ্যক ৪18।২২ ) 
“পরিব্রাজকেরা এই আত্মাকে পাবার ইচ্ছায় পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেন। 
পরিব্রজ্যার কারণ এই-_-“আমাদের যাদের কাছে এই আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত, 
তার! সস্তান নিয়ে কি করবো? এই মনে করে প্রাচীন ব্রহ্ধজ্ঞেরা একেবারেই 
সম্তানকামন! করেন নি। পুত্রকামনা, বিত্তকামন! ও লোককামন৷ থেকে মুক্ত 
হয়ে তার! ভিক্ষা অবলম্বন করেছিলেন। কারণ যা! পুত্রকামনা, তাই বিত্ব- 
কামনা, যা বিত্তকামনা তাই পুত্রকামনা কেননা এ দুই-ই কামনা । এই আত্ম! 
তিনিই ধাকে নেতি নেতি বলা হয়েছে” 
“অবাউমনসোগোচরম্ঠ__-বিবেকানন্দের ভাষায়-_-“বাক্যমনাতীত? । 
(বিবেকানন্দের বাণী ও রচন! £ ৬ষ্ঠ খণ্ড : ভ্রীরামরুষ্চ আরাত্রিক” ভরষ্টব্য ) 
চর্যাগীতিতে আছে-_-বাকৃপথাতীত” | 
যতো! বাচো নিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ” (তত্তিরীয় উপনিষৎ । )-_ 
রামমোহনের অনুবাদে “মনের সহিত বাক্য ধাহাব নিবপণ-বিষয়ে অক্ষম হইয়া 
নিবৃত্ত হন। (ব্রন্মনিষ্ট গৃহস্থের লক্ষণ ) 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের নান! ব্যাখ্যার মধ্যে একটি-__“আমি কে, এইটি খুঁজতে 
গেলে তাকেই পাঁওয়া খায়। আমি কি মাংস, না হাঁড়, না রক্ত, না মজ্জী,_- 
না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এসব কিছুই নয়। “নেতি' 
“নেতি” । আত্ম! ধরবার ছোঁবার যো৷ নাই । তিনি নিগুণ, নিরুপাঁধি।” 
[ কথামূত : ৪র্থ : ১ল! জানুয়ারী, ১৮৮৩ ] 
আর একটি--“বিচার করতে করতে আমি-টামি কিছুই থাকে না। প্যাজের 


প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু 'খোঁসা। এইরূপ বরাবর 


ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়! যায় ন1।.**পুর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ__ 
পূরণজ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি-রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ 
সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভোদবুদ্ধি থাকে না।'**আগেকার 
লোকে বলতো, কালাঁপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না ।” 

[ কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ | 


শ্রীরামকৃষ্চ কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ২০৩ 


অদ্বৈতবেদাস্তের বিচারে “নেতি নেতি” একটি প্রধান সুত্র বা সাধনপদ্ধতি। 
আর এই সাধনার ফলেই স্বন্বূপ বোধ_যা কখনোই বাক্যে বা সাধারণ মনে 
ধর! দেয় না। অবশ্থ অতৈত বিচারের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্দেব সব সময়ই 
শ্রোতাদের ভক্তিবাদী সিদ্ধান্তের কথাঁও মনে করিয়ে দিতেন। কিন্তু অছৈতই 
যে সব সাধনার শেষ কথা-_এ সিদ্ধান্ত সবসময়ই তিনি স্বীকার করেছেন, কারণ 
এ তাঁর উপলব্ধিগত সত্য । 

উপমায় উদ্দাহরণে এ সত্যকে বোঝাতে গিয়ে তিনি যে সব ঘটনা বা 
কাহিনীর বর্ণনা! দিয়েছেন, তার মধ্যে চাষীর ক্ষেতে চোরের দল এসে খড়ের 
মৃ্তি দেখে ভয় পাওয়! এবং তাদের একজন এসে মৃত্তিটিকে যখন মাটিতে শুইয়ে 
দিয়ে বলছে__এ কিছু নয়, “নেতি “শেতি'_ বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিতে 
এক অসামান্য উদাহরণ। তেমনি ভেম্কি দেখে রাজার বিচার-_-ঘোড়া, 
সাজগোজ, অন্্শত্ম কিছুই সত্য নয়, সত্য শুধু ঘোড়সওয়ার-_বেদাস্তের 
“একমোদ্িতীয়ং ব্রহ্ম'-বাণীরই লোকসাহিত্যে বিধৃত রপ। অথবা সেই 'জ্ঞানী 
চাষার গল্প” যেখানে স্বপ্রে-দেখা সাতপুত্রের জন্য শোক করবে, না জাগ্রত 
অবস্থায় এক পুত্রের জন্ত শোক করবে, সে কথা চাষী বুঝে উঠতে পারছে না, 
কিংব! “সাত দেউড়ির পরে রাঁজ'+__-এ জাতীয় গল্পমাল! শ্রীরামরুষদেবের নিজস্ব 
অভিজ্ঞতার হ্ষ্টিও হতে পারে, সাধকমণ্ডলীতে প্রচলিত উদ্দাহরণের মালাও 
হতে পারে। এ বিষয়ে লোকসাহিত্যবিদ্‌ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যদি 
লোকসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও আলোচনা করেন, তাহলে নতুন 
আলোকপাত হতে পারে। পূর্বোক্ত গল্পগুলি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। 
( শ্রীরামকুষ্জ ও বাংলাসাহিত্য” এবং শ্রীরামকুষ্চমনীষা! ও বাংলাসাহিত্য 
পরিচ্ছেদ ছুটি দ্রষ্টব্য )। 

এ সব কাহিনী বা কাহিনীর আভাসের ছুটি ছোট্ট উদাহরণ আমাদের এ 
আলোচনায় প্রাসঙ্গিক । 

“জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,--যতক্ষণ 
জীব, জগৎ, আমি, তুমি এসব বোধ থাকে। যখুন ঠিক ঠিক এক জান হয় তখন 
চুপ হয়ে যা্ম--যেমন তৈললত্বামী ।” 

“ব্রাহ্গগভোঞ্জনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ চে। পেট যত ভরে 
আসছে, ততই হৈ চৈ কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন কেবল 


২০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


স্থপাপ,! আর কোনও শব্ধ নাই। তারপরই নিত্রা-সমাধি। তখন হৈ টচ 
আদৌ নাই।” ( কথামৃত £ ৪র্থ : ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩) 

পরমজ্ঞানের পরমনৈঃশব্য সমকালীন শ্রোতাদের কাছে এর চেয়ে সহজ আর 
কোনে! ভাষায় প্রকাশ সম্ভব ছিল না। আর একটি গল্পে শ্রীরামরুঞ্জদেবের 
উপমা-সংকেত--“তিনি যে কি, মুখে বল! যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। 
নেতি নেতি করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম । 


“একটি মেয়ের স্বামী এসেছে । অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সঙ্গে বাইরের 
ঘরে বসেছে। এদিকে এ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানাল! দিয়ে 
দেখছে । তার! বরটিকে চেনে না মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, এঁটি কি 
তোর বর? তখন দমে একটু হেসে বলছে-_না। আর একজনকে দেখিয়ে 
বলছে, এঁটি কি তোর বর? পে আবার বলছে-__না। শেষে তার স্বামীকে 
লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে__এঁটি কি তোর বর? তখন সে হাও বললে না, 
নাও বললে না,_কেবল একটু ফিক করে হেসে চুপ করে রইল। তখন 
সমবয়স্কর! বুঝলে যে, এটিই তার ম্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্ছজ্ঞান সেখানে চুপ |” 

( কথামূত : ৩য় : ২০ আগস্ট, ১৮৮৩) 

্রা্ণভোজনের উদদাহরণটি একালের লোকদের বোঝানো ক্রমে কঠিন হয়ে 

আসছে। তবে সাধারণভাবে ভোঁজসভার শেষদিকে অপেক্ষাকৃত নীরবতা 

অবশ্ত এখনও দেখা! যাঁয়। কিন্ত ইঙ্গিতের দ্বার! স্বামীকে চিনিয়ে দেবার যে 
মৌনতা, তার মাধুর্ধ বিশেষ কোনে! কালের অপেক্ষা রাখে ন!। 


উপলব্ধির মহা!মৌনপ্রসঙ্গে কেনোপনিষদের “অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম- 
বিজানতাং,-_স্ত্রটির অনুবাদে রামমোহন লিখেছেন-__“ধাহাঁর! ব্রন্মের অগোচর 
স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার! অবশ্ঠই কহেন যে ব্রহ্ম্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে 
আর ধাহারা ব্রহ্কে না জানেন তাহারা কহেন যে ব্রহ্ম আমার্দের জ্ঞেয় হয়েন।” 
( “চারি প্রশ্নের উত্তর" দ্রষ্টব্য) 

“কেনোপনিষদে*র দ্বিতীয় খণ্ডে গুরু-শিষ্কের কথোপকথনের অস্তরালে 
অধ্যতমাধনার এক নাট্যধ্মী সংলাপ সচেতন শ্রোতা ব! পাঠককে মুগ্ধ করে। 


গুরুর প্রশ্ন ও শিষ্তের উত্তর--যদি মন্তসে নুবেদেতি দ্ত্রমেবাপি 
নৃনং ত্বং বেখ ব্রহ্মণো রূপম্‌। 


ভ্ীরামক্জ কথাসাহিতোর উৎসসন্ধানে ২০৫ 


যদস্ত ত্বং যদন্ত দেবেঘখ হু 

মীমাংস্তমেব তে; মন্যে বিদিতম্‌। 
নাহং মন্যে স্থবেদেতি নে। ন বেদেতি বেদ চ; 
যো নন্তঘেদ তছেদ নে৷ ন বেদেতি বেদ চ॥ 
যন্তযামতং তন্য মতং মতং যত্য ন বেদ সঃ। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌ ॥ 

(গুরু ও শিষ্ের উপস্থিতি ধরে নেওয়। হয়েছে, প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। ) 

মূল গ্লোকের অন্বাদটি স্বামী গম্ভীরানন্দজী-কুত অন্থবাদের অন্থসরণে-_ 
“্যদ্দি তুমি মনে কর “আমি ব্রহ্কে ভালোভাবে জেনেছি, তবে উক্ত বর্ষের যে 
আধ্যাত্মিক ও আধিটৈবিক ক্ষুদ্র রূপ আছে, তাই মাত্র তুমি জেনেছ; স্থুতরাঁং 
ব্রহ্ম এখনও তোমার কাছে বিচার্ষ । 

(একথ! শুনে যথোচিত বিচার করে শিষ্য বললেন )-_-“আমার মনে হয়, 
বরহ্গকে আমি জেনোছি। 

( “জেনেছি”, বলার কারণ-ব্যাখ্যায় শিষ্য )-_-“আমি এমন মনে করি না যে, 
ব্রহ্দকে আমি ভালোভাবে জেনেছি ; অর্থাৎ “জানি না” __এও মনে করি না এবং 
জানি” এও মনে করি না। “জানি না যে তাও নয়, এবং জানি যে তাঁও নয়_ 
আমাদের'মধ্যে যিনি এই বচনটির মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন । 

(শ্রতি অন্থ্যাঁয়ী )--“ত্র্ম ধার কাছে অবিদিত ( বলে নিশ্চিত ) তারই 
কাছে তিনি বিদিত; ধার কাছে বিদ্রিত ( বলে নিশ্চিত ), তিনি জানেন ন!। 
ধার! সম্যক জ্ঞানী তারা ব্রন্কে জ্ঞাত বলে ধনে করেন ন1; ধার! সম্যক জ্ঞানবান 
নন তারাই মনে করেন যে ব্রঙ্গ জাত হয়েছেন” (কেন উপনিষৎ : ২1১১২,৩) 

উপনিষদের এই মিষ্টিক উপলব্ধির বাণী শ্রীরামকঞ্চদেবের ব্রন্গজ্ঞান-প্রসঙ্গে 
একটি গল্পে সর্বসাধারণের ভাষায় অনুবাদের মতো ফুটে উঠেছে-_-এক বাপের 
দুটি ছেলে । ব্রহ্মবিভ্া শিখবার জন্য ছেলে ছুটিকে বাপ আচার্ষের হাতে দিলেন। 
কয়েকবছর পরে তার গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। 
বাপের ইচ্ছ৷ দেখেন, এদের ব্র্গজ্ঞান কিরূপ হুয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'াপ তুমি ত সব পড়েছ, ব্রচ্ম কিরূপ বল দেখি?” বড় ছেলেটি বেদ 
থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রন্দের স্বরূপ বুঝাতে লাগল। বাপ চুপ করে 
রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমূখে চুপ করে রইলো। 


২৪০৬ প্রীরামকুঞ্চ ও বাংলাসাহিত্য 


মুখে কোন কথা নাই। বাঁপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, "বাপু; 
তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা! যায় না ।” 
(কথামৃত : তৃতীয় : ৫€ই আগস্ট, ১৮৮২ ) 
বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে সেদিন ব্রহ্ম যে কখনে! উচ্ছিষ্ট হ'ন নি, এই কথ৷ 
বলতে বলতে শ্রীরামরুষ্দেব ছুই ছেলের উদ্ণাহরণটি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্*সাহিত্যের মাধ্যমে এদেশের বেদ-ব্দোস্ত শাস্তাঁদি যে সর্বসাধারণের 
চিন্তায় ভাবনায় কতখানি অন্ুন্থ্যত হয়ে গিয়েছিল, সে কথাটি আমরা শ্রদ্ধাভরে 
লক্ষ্য করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানা কথিকার শাস্ত্রীয় উৎসসদ্ধানে 
একথাটি স্মরণীয় যে, এদেশের পুথিপাপ্ডিত্যহীন শত সহম্র সাধারণ মানুষেরই 
তিনি প্রতিনিধি । এক হিসাবে, দেশের সব মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতাঁর 
মিলিত সমষ্টি। তাঁর ভাষা, উপমা, উদাহরণ সবই সাধারণ মানুষের স্থার্ট এবং 
তার অধ্যাত্ব".অভিজ্ঞতার স্পর্শে নবজীবনলাঁভ করে বাংলাসাহিত্যে চিরায়ত 
আদর্শে পরিণত । 
্রহ্মজ্ঞান ব৷ অদ্বৈতান্ুভূতি যে, সব সাধনার শেষ কথা, একথা শ্রীরামরুষ্ণদেব 
নানাভাবে আলোচনা! করেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' এদিক থেকে শ্রীরামকুষ্দেবের 
সিদ্ধান্ত স্থবিশ্লেষিত। তবে এ বিষয়ে একটি গল্প বা! গল্পের আভাসে তিনি যে 
উদাহরণ দিয়েছেন, সেটি পৌরাণিক পটভূমিকায় মনোজ্ঞ উপস্থাপনা । 7 
পুরাণে আছে ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন মা তাঁকে 
নানারূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে 
বললেন, মা, বেদে যে ব্রন্দের কথ! আছে, এইবার আমার যেন ব্রহ্গ দর্শন হয়। 
তখন ভগবতী বললেন, বাব৷ ব্রহ্মদর্শন যদি করতে চাঁও, তবে সাধুসঙ্গ কর ।, 
( কথামৃত : ১ম ভাগ: ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫) 
অন্তান্ ঈশ্বরীয় রূপদর্শনের পরপারে ব্রহ্মার্শনের কথা । তাই ব্রন্গজ্ঞানীর 
সঙ্গ'না! করলে সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌছানে! যায় না । গিরিরাজ সংসারবাসনা 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে তাঁর ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হবে । " 
এই গল্পটিরই একটু আগে শ্রীরামকুষ্ণদেব ব্রহ্গজ্ঞানের উপলব্ধির বাক্যাতীত 
স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যার সজীবত! ও প্রত্যক্ষ 
বাস্তবত৷ শ্রোতার মনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায় ( সেদিনের, অন্যতম শ্রোতা 
ডঃ মহেন্ত্রলাল সরকার )-_-“যদ্দি কেউ জিজ্ঞাসা করে, “ঘি কেমন খেলে ? তাকে 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথাসাহিত্যের উৎসসন্গানে -২০৭ 


শখন কি করে বুঝাবে ? হদ্দ বলতে পার, “কেমন ঘি না যেমন ঘি।, একটি 
মেয়েকে তার একটি সঙ্গী জিজ্ঞাস! করেছিল, “তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই, 
্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটি বললে, “ভাই, তোর স্বামী হলে তুই 
জানবি, এখন তোরে কেমন করে বুঝাব+ |” 


, দ্রহ্ম সত্য) জগৎ মিথ্যা? : ব্রহ্ম সত্যং জগন্থিধ্য। 


শঙ্করাচার্ষের এই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত তাঁর রচনাবলীর নানা জায়গায় ছড়ানে! 
রয়েছে। 
ব্রদ্দৈব সত্যং জগন্সিথ্যেতি নিশ্চয় নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ,-_“আত্মানাত্ম- 
বিবেকের এই অংশটির অনুবাদ রামমোহনের ভাষায়-_ব্রহ্গই সত্য জগৎ মিথ্যা 
এই প্রকার যে নিশ্চয় সেই নিত্যানিত্যবস্তবিবেক |৮ (রামমোহন গ্রস্থাবলী-_ 
'আত্মানাত্মবিবেক" ) 
ব্রন্দ সত্যং জগন্সিথ্যা) জীবে ব্রদ্ধেব নাঁপরঃ | শঙ্করাচার্যকৃত 
বরহ্মজ্ঞানাবলীমাল! : ২১%* 
ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয় । 
“অয়ং প্রপঞ্চো। মিখ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমব্যয়ম্‌॥” শশ্করাচার্যকৃত বরহ্গান্- 
চিন্তন £ ২৩% 
এই বিশ্বচরাচর মিথ্যা, অব্যয় আমিই ব্রহ্মরূপ সত্য। 
প্রীরামকষ্খদেবের ভাষায়, “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথায, এই বোধ ঠিক হলে মনের 
লয় হয়, সমাধি হয়।, [ কথামত : ১ম: ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ ] 
ব্েহ্ষজ্ঞানীর ঠিক ধারণা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য। ; নামরূপ এ সব স্বপ্রবৎ*** 
[ তদেব, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ ] 
পবিচার করতে গেলে, এ সব স্বপ্নবথ ; ব্রহ্মই বন্ত আর সব অবস্তু।' 
(তদেব) 
ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা__এ ধারণায় প্রতিষ্টিত হওয়। কিন্তু সব সাধনার চেয়ে 
ছুরহ। শ্রীরামরুষ্ণদেবের গল্লান্থসারে স্বয়ং শঙ্করাচার্ষেরও এ সিদ্ধান্তে পৌছুতে 
সময় লেগেছে। 
“শস্করাচার্য এদিকে ব্রহ্ধজ্ঞানী ; আবার প্রথম প্রথম ভ্দেবুদ্ধিও ছিল। 


২০৮ শ্রীরামরু্চ ও বাংলাসাহিত্য 


ভেমন বিশ্বাস ছিল না। চওাঁল মাংসের ভাড় লয়ে আসছে, উনি গঙ্গাঙ্গান করে 
উঠেছেন। চগ্ডালের গায়ে গ লেগে গেছে। বলে উঠলেন, 'এই তুই আমায় 
চুলি চগ্ডাল বললে, “ঠাকুর তৃমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় চু'ই 
নাই। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি শরীর নান, পঞ্চভৃত ন'ন, চতুবিংশতি তব ন'ন।” 
তখন শঙ্করের জ্ঞান হয়ে গেল ।” 

“জড়ভরত রাজ। রহুগণের পান্ধী বইতে বইতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা! বলতে 
লাগলো, রাজ! পান্কী থেকে নীচে এসে বললে, “তুমি কে গে! ৷” জড়ভরত বললে, 
“আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্ম! ॥ একেবারে ঠিক বিশ্বাস, আমি শ্তদ্ধ আত্ম! |” 

( কথামৃত : ২য়: ১৫ই জুন, ১৮৮৩) 
প্রথম কাহিনীটির উতৎপ শ্রীমচ্ছস্করাচার্ধদিথিজ্য়ঃ ( ৬1২৫।২৮) এবং দ্বিতীয় 
গল্পটির উৎস শ্রীমন্তাগবত ( ৫1১০।১০ )1% 

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পর যখন উপলব্ধি হয় “তিনিই সব হয়েছেন শ্রীরামুষণ- 
দেবের ভাষায় যখন বিজ্ঞান্-লাভ হয়েছে, তখনকার অবস্থা বোঝাতে 
যোগবাশিষ্ঠের এই গল্পটি বিশেষ উপযোগী--“যখন রাঁমচন্ত্রের বৈরাগ্য হুল, 
দশরথ বড় ভাঁবিত হয়ে বশিষ্ঠটদেবেব শরণাগত হলেন-_-যাতে রাম সংসার ত্যাগ 
না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন তিনি অতি বিমন! ভাবে বসে 
আছেন- অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, “রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে 
কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া ? রাম দেখলেন, সংসার সেই পবব্রহ্ম থেকেই 
হয়েছে। তাই চুপ করে রইলেন।” ( কথামৃত : ৪র্থ : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩) 

“কথামৃতে”র বিভিন্ন ভাগে এই গল্পটি নানা ভাবে রয়েছে । প্রথম ভাগে 
মহিমাচরণকে এই গল্পটি বলার সময় রামরুষ্দেব শ্ুচনায় বলেছিলেন, “আমি 
দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের 
অযোধ্যা । ( কথামৃত : ১ম : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪) 

যোগবাশিষ্ঠ রামাঁয়ণে এ কাহিনীর মূল এইভাবে দেখা যায়_ 

ততো! দশরথে! রাজ! রামঃ কিং খেদবানিতি। 
অপূচ্ছৎ সর্বকার্ধজ্ঞং বশিষ্ঠং বদতাঁং বরম্‌ ॥ 
( যোগবাশিষ্ঠ : বৈরাগ্যগ্রকরণ : ৫1১৩ )% 
[রামচন্ত্র কোনে! অজ্ঞাত কারণে মৌন থেকে দিনে দিনে ক্ষশ হয়ে যাচ্ছেন দেখে] 
» জ্টব্য : প্রীত্রীরামকৃষ্ষবাণী ও শাস্তপ্রমাণ : কুমাবকৃঞ্চ নন্দী- সন্কলিত। 


শ্রীরামকৃষ্জ কথাসাহিত্যের উৎসসম্ধানে ২৪৯ 


রাজ! দশরথ তখন স্থপপ্ডিত সর্ববিদ্যাবিশারদ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাম 
বিষ হয়ে আছে কেন? 
€ বশিষ্ঠ উবাচ )__ 
সর্বযেবমজং শান্তমনত্তং ধ্রবমব্যয়ম্‌। 
পশ্যন্‌ ভূতার্থচিদ্রপং শাস্তমাস্ম্ব যথাসধম্‌। 
( যোগবাশিষ্ঠ নির্বাণপ্রকরণ : পূর্বভাগ ১২৬৯৮) 
[ বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম ! ] তুমি এ সব কিছুই আসলে অজ্ঞাত (যার উৎপত্তিই 
হয় নি), শান্ত, অনন্ত, ধরব, চৈতন্-স্বরূপ জেনে শাস্তভাবে যথান্থখে অবস্থান 
কর। ] 
শিবং সর্বগতং শাস্তং বোধাত্মকজং শুভম্‌। 
তদেকভাবনং রাঁম সর্বত্যাগ ইতি স্তৃতঃ। 
ভাবয়গ্থখ্বদস্তঃ স্বং কার্ধং কর্ম সমাচর ॥ 
(যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ ১২৬।১০১) 
[হে রাম!] শিব, শান্ত, সর্বগত, অজ, বোধাত্মক এক ব্রহ্মভাবনাকেই 
সর্বত্যাগ বল! হয়। তুমি অন্ুক্ষণ অন্তরে সেইভাবে ব্রহ্মচিন্ত। করে কর্তব্যকর্ম 
সম্পাদন করু।৯ 
রামচন্দ্র আগে ব্রদ্মোপলন্ধি করে তবে দেখলেন জগৎসংসার ব্রঙ্গময়। তাই 
সংসার ত্যাগ করে যেতে পারেন নি. কিন্ত ব্রহ্ম যে অর্থে সত্য, জগৎ সে অর্থে 
সত্য নয়। তাহলে জগৎসংসারের সম্বন্ধ ছেভে সন্যাসের উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
এত জোর দিতেন না। যে ব্রহ্গনৃষ্টিতে সর্বজীবে চৈতন্যসত্তার দর্শন হয়, তাতেও 
্রহ্ধই সত্য, নামরূপময় জগৎ একান্ত বহিরক্গ । এ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণই তিনি 
দিয়েছেন । তারই মধ্যে দু” একটি--“কি জান, শ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য! 
জীব, জগৎ বাড়ি-ঘর, দারা, ছেলেপিলে এ সব বাঁজিকরের ভেলকি ! বাজীকর্‌ 
কাঠি দিয়ে বাঁজন! বাঁজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ, জাগ, লাগ! ঢাকা খুলে দেখ, 
কতকগুলে! পাখী আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু বাঁজীকরই সত্য, আর সব 
অনিত্য। এই আছে, এই নাই। 


১ উৎসনির্দেশে কুমধরকুষ্ণ নন্দী সংকলিত '্রীরামকৃষ্চবাণী ও শাস্তরপ্রমাণ' থেকে সহায়ত। 
নেওয়া হয়েছে। 

অনুবাদ : বন্মতী-সংস্করণ 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে'র বঙ্গানুবাদ অনুসরণে । 

১৪ 


২১৪০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাঁংলাসাহিত্য 


"কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময় একট! ভারী 
শব হলো। নন্দী জিদ্রোসা করলে, ঠাকুর। এ কিসের শব হলো? শিব 
বললেন, 'রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব ।* খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক 
শব হলো । নন্দী জিজ্ঞাসা! করলে--এবাঁর কিসের শব্দ? শিব হেসে বললেন, 
“এবার রাবণ বধ হলো!” জন্ম-মৃত্যু এ সব ভেলকির মতো! এই আছে, এই 
নাই। ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে, 
এই নাই ১***জীশ্বর যেন মহাঁসমুত্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি ; তাতেই জন্ম, তাতেই 
লয়।” ( কথামৃত : ওয় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫) 

শহ্করাচার্য উপম! দিয়েছেন স্বপ্ন এবং মরীচিকার সঙ্গে। সে উপম! বৌদ্ধ- 
দর্শনের পটভূমিতে বাংলায় চর্যাগানেও মেলে । বাস্তবিক, 'জগৎ মিথ্যা, বোধ 
্রহ্ধ সত্য উপলন্ধিরই সহজাত। 


ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মা: তিন ডাকাতের গল্প 


নিদ্ৈগুণ্যো ভবাজুনি? ( গীতা! ২৪৫ )__গীতায় সাংখ্যযোগে শ্রীকুষ্ণ অর্জুনকে 
তিন গুণের অতীত হতে বলেছিলেন। আমাদের জাগতিক যা কিছু ধারণ এই 
গুণের দ্বারা গড়ে উঠেছে__সত্ব, রজ, তম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়--“সত্ব গুণে 
পালন, রজোগুণে ৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্দ সত্বরজন্তমঃ তিন গুণের 
পার। প্রকৃতির পার ।” (কথামৃত : ১ম : ২২শে জুলাই, ১৮৮৩) 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগে এই তিন গুণের অধিকারীদের বর্ণনায় 
আছে 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। 
সিদ্ধযসিদ্ধোনিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ 
রাগী কর্মফলপ্রেপ্মলু'বে। হিংসাত্মকোহিশুচিঃ | 
হর্ষ শোকান্িতঃ কর্তা রাজসং পরিকীতিতঃ ॥ 
অযুক্তঃ প্রারুতঃ স্তবধং শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘশুত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ 
( গীতৃ! ১৮২৬ ২৭, ২৮) 
মানবচরিত্রের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে--এই তিন ধরনের মানুষের 
বর্ণনায়_-“কলে অনাসক্ষ, কর্ৃত্ব-অভিমান-বিহীন, ধৃতি ও উদ্ভমযুক্, ক্রিয়মাণ 


শ্রীরামকষ্ কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ২১১ 


কর্মের সিদ্ধিতে হর্যহীন বা অসিদ্ধিতে নিবিকার ব্যক্তি সান্বিক; বাসনাসক্ত, 
কর্মফলের প্রত্যাশী, অন্যের ভ্রব্যে লুন্ব, নিজের কিছু দিতে অনিচ্ছুক, হিংসাঁকারী 
( পরগীড়নকারী ), অশ্তচি, (লাভালাতে ) কখনো সুখী, কখনো দুঃখী ব্যক্তি 
রাজসিক; নান! দিকে মন যাওয়ার ফলে অস্থিরচিত্, অপরিণতমানস, রূঢ়- 
ব্যবহারকারী, বঞ্চনাকারী, নিজের স্বার্থে অন্যের ক্ষতিতে রত, কর্তব্য প্রবৃতিহীন, 
সর্বদা অবসাদগ্রস্ত এবং দীর্ঘসথত্রী ব্যক্তি তাঁমসিক বলে পরিচিত।” 

এই সত্ব রজ তম-_তিন গুণ জাগতিক স্তরের গুণ। গ্বয়ং ব্রহ্ম-এর উর্ধরকে। 
“যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌছতে পারে না। চোর যেমন ঠিক জায়গায় 
যেতে পারে না; ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে । সত্বরজস্তমঃ তিন গুণই চোর ।” 

( কথামত : তদেব ) 

বিজয়ক্ষষ্জ গোস্বামী সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে আর একদিন শ্রীরামরুফদেব 
“চোরের” রূপকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন_-“সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণেতেই 
মানুষকে বদ্ধ করেছে । তিন ভাই; সত্ব থাকলে রজকে ডাকতে পারে। রজ 
থাকলে তমকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, 
রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্বগ্ুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্ত ঈশ্বরের কাছ পর্বস্ত যেতে 
পারে না।” , ( কথামত : ৪র্থ : ২৫শে মে, ১৮৮৪) 

কিন্তু স্গুণ ঈশ্ববচেতনার কাছাকাছি। তাই বিদ্যাসাগরের সর্বভূতে দয়ার 
মধ্যে সত্বগুণের প্রকাশ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণণব আনন্দিত হয়েছিলেন । কিন্তু ধানে 
থাম! নয়, আরো! এগিয়ে ঈশ্বরলাভ করতে হবে। কারণ, জগতের কল্যাণ 
ঈশ্বরই করেন। (কথামৃত : ১ম: ২২শে জুলাই, ১৮৮৩: বিদ্যাসাগর গ্রসঙ্গ ুষ্টব্য) 

এই তিন গুণের মধ্যে যিনি ধরা দেন, তিনি সগ্ডণ ব্রহ্ম, এ তিন গুণের পারে 
নিগুণ ব্রহ্ধ। ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ তারিখের দিনলিপিতে ( কথামৃত : ৫ম) 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা-__“মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে ্বন্বরূপকে।তুলে যায়। সে 
যে বাপের অনন্ত এম্বর্ষের অধিকারী তা! ভূলে যায়। তার মায়া ত্রিগুণময়ী। 
এই তিন গুণই ডাকাত, সর্বন্থ হরণ করে) স্বস্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। স্ব, রঙ, 
তম তিন গুণ। এদের মধ্যে সত্ব গুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু 
ঈশ্বরের কাছে সগুণও নিয়ে যেতে পারে না।” 

কথামৃতে'র প্রথম ও পঞ্চম ভাগে এই তিন গুণ তিন ভাকাতে (বা! চোঁরে ) 
রূপান্তরিত। লক্ষণীয়, এদের রামরষদেব চোরও বলেছেন অর্থাৎ চোর 


২১২ ভ্রীরামক্চ ও বাংলাসাহিত্য 


ব। ডাকাতের মতে! এর! মানুষের স্বরূপ স্বন্ধে জান বা সর্বন্ব হরণ করে। আমরা 
প্রথম ভাগের গল্পটি শ্রীরাঈকষদেবকৃত রূপকব্যাধ্যা সহ উপস্থাপিত করি--কটি 
লোঁক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল । এমন সময়ে তাকে তিনজন ডাকাত এসে 
ধরলে। তার! তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোঁর বললে, 'আর এর 
লোকটাকে রেখে কি হবে? এই বলে খাড়া দিয়ে কাটতে এলে! । তখন 
আর একজন বললে, “না! হে কেটে কি হবে? একে হাত-প! বেঁধে এখানে ফেলে 
যাও। তখন তাকে হাত-পা বেঁধে এখানে রেখে চোরের! চলে গেল। কিছুক্ষণ 
পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে, “আহা তোমার কি লেগেছে? 
এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই। তাঁর বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে, 
“আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে!, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে 
সদর রাস্তায় এসে বললে, “এই রাস্তা ধরে যাও, এ তোঁমার বাঁড়ি দেখ! যাচ্ছে, 
তথন লোকটি চোরকে বললে, “মশাই আমার অনেক উপকার করলেন, এখন 
আপনিও আম্মন, আমার বাড়ি পর্যস্ত যাবেন। চোর বললে, “না, আমার 
ওখানে যাবার যে! নাই, পুলিসে টের পাবে 1, 

“সংসারই অরণ্য । এই বনে সত্বরজন্তম তিন গুণ ডাকাত, জীবের তত্বজ্ঞান 
কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যাঁয়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ 
করে ।' কিন্তু সত্বগুণ রজস্তম থেকে বাঁচায়। সত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম- 
ক্রোধ ই সব তমোগুণ-থেকে রক্ষা! হয়। সব্বগুণ আবার জীবের সংসার গ্রস্থি 
মোচন করে। কিন্তু সত্বগুণও চোর, তত্বজ্ঞান দ্রিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম 
ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, এ দেখ তোমার বাড়ি, এঁ দেখা 
যায়! যেখানে ব্রহ্গজ্ঞান সেখান থেকে সত্বগুণ অনেক দূরে ।” 

( কথামৃত : ১ম : ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ ) 

পঞ্চমভাগে গল্পটিতে “চোর” শব্দের বদলে সর্বত্র “ডাকাত” রয়েছে। আর 

গল্প শেষে রূপকব্যাখ্যায়_“সত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়! 

ধর্ম ভক্তি এসব সত্বগুণ থেকে হয়। সত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ; তাঁর পরেই 
ছাঁদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রদ্ধ ।৯ ত্রিগুণাঁতীত ন! হলে ব্রহ্ছজ্ঞান হয় ন।৮ 

| (২০শে মে, ১৮৮৩) 

১ শ্রীরামকু্দেব নিগুণ ব্রন্মকেই পরত্রহ্ধ. বলেছেন। | ূ 

প্যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তাকে নিগুণ বর্গ, বাকামনের অতীত, বলা যায়; 

পরর্রন্ম ।” ( কথামত : «ম : ২২শে এপ্রিল, ১৮₹৩) 


শরীরামক্ কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ১১৩ 


এ গল্পের রূপকটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনো! শাস্্ীয় উদাহরণ থেকেই গেয়েছেন 
কি না, এ বিষয়ে আমর! এখনে! নিশ্চিত হতে পারি নি। তবে ভাবগত উৎসের 
নির্দেশনা, যা গীতায় মেলে, তাই উদ্ধত হয়েছে! একটু দুরগত হলেও 
রবীন্দ্রনাথের 'রাজা” নাটকে স্থুদর্শনাকে নিষে কাঞ্চীরাজ ও অন্তান্ত রাজাদের 
প্রতিদ্বন্দিতার কথা এই গল্পটির প্রসঙ্গে মনে জাগে। মানবাত্মার আধ্যাত্মিক 
সমস্ত! এ যুগে ধার নাটকে অসামান্য রূপলাভ করেছে, তার কথ। শ্রীরামক্ঃপ্রসঙ্গে 
স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়ে । 

রাজা” বা “অরূপরতন' যেমন চোখের আলোয় ধর! দেন না, শ্রীরামকষ্দেবের 
বর্ণনায় তেমনি ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা! যায় না উপনিষদের ভাষায়--“যতে! 
বাচে। নিবর্তীন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” । ( তৈত্তিরীয় £ বন্মানন্দবল্লী ) 


অন্ধের হস্তীদর্শন : মতুয়ার বুদ্ধি 


সেদিন ১১ই মার্চ, ১৮৮৩, রবিবার-_শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মতিথি__ফাস্তুন, 
শুরু -দিতীয়া। ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তার জন্মদিন পালন করতে। 
কথায় কথায় ধর্মসমন্থয়ের প্রসঙ্গ এলে! । জনৈক বৈষ্ণব গোস্বামীকে উপলক্ষ্য 
করে রামরুষ্দেব বললেন-__“আস্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে 
পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাঁও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদাস্তবাদীরাও 
পাবে, ব্রহ্জ্ঞানীরাও পাবে, আনার মুপলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে । কেউ কেউ 
ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, “আমাদের শ্ররুষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না; 
কি “আমাদের মা কাঁলীকে ন! ভজলে কিছুই হবে না”; আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে 
ন! নিলে কিছুই হবে না।” 

“এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের 
মিথ্যা। এবুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানাপথ দিয়ে পৌছানো যাঁয়।” 

( কথামৃত : ২য় ) 

ঈশ্বরপ্রসঙ্গে সসীম ধারণায় আবদ্ধ মানুষ অনেক সময় তাকে নিরাকারের 
মধ্যেও আবদ্ধ করে ফেলতে চাঁয়। শ্রীরামকুষ্দেবৈর কথায়__“যে দর্শন করেছে, 
সে ঠিক জানে ঈশ্বুর সাকার, আবার নিরাকার 1” ( তরদেব ) 

এরপর শ্রীরামক্দেব পর পর ছুটি গন্প শুনিয়েছিলেন। প্রথমটি অন্ধের 


২১৪ শ্রীরামকুষ্চ ও বাংলাসাহিত্য 


হস্তীদর্শনের, ছিতীয়টি বহুখ্যাত বহুরূপীর গল্প । প্রথম গল্পটির উল্লেখ "শব্কল্পক্রমে? 
এইভাবে রয়েছে--“অন্হস্তিন্তায়ঃ ॥ বহবোহন্ধ! হস্তিনিরূপণার্থং প্রবৃত্বাঃ কেনচিৎ 
চরণং স্পৃ্ট। স্তস্তাকারত্বেন, কেনাপি লাঙ্গুলং স্পৃষ্ট। রজ্জাকারত্বেন, পরেণ শ্রোত্রং 
সৃষ্ট সুর্পাকারত্বেন গজে! নির্ণীতঃ।, (রাধাকাতস্তদেব-সম্পাদিত 'শব্কল্পত্রমঃ 
২য় ভাগ : পৃঃ ৯৩১ চৌধাম্ব। সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী সংস্করণ ) 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় গল্পটি--“কতকগুলে! কাণ! একটা হাতীর কাছে 
এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটি হাতী। তখন 
কাণাদের জিজ্ঞাসা কর! হ'ল, হাঁতীটা কি রকম? তারা হাতীর গ! স্পর্শ করতে 
লাগল। একজন বললে, “হাতী একট! থামের মত। সে কাণাটি কেবল 
হাতীর প| স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে, 'হাতীটা একটা কুলোর মত। 
সে কেবল একট! কানে হাত দিয়ে দেখেছিল । এই রকম যার! শুঁড়ে কি পেটে 
হাত দিয়ে দেখেছিল তার! নানাপ্রকার বলতে লাগল । তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয় ।” 

প্রসঙ্গশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য-_“ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার, 
আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তার ইতি করা যায় ন।” 

এ গল্পটির উৎস নিংসংশয়ে শাস্ত্রীয় । ভাগবত অন্ততম উৎস। খু'জলে 
আরও প্রাচীন উৎস পাওয়। যাবে । হাতীর আকৃতি সম্বন্ধে অন্ধদের মততে? 
অথবা! বহুরূপীর রঙ সম্বন্ধে নানা জনের নান! সাক্ষ্য--এ সবের উদাহরণ 
আমাদের চারপাশের জগতে প্রতিদিনই মেলে। প্রত্যেকের আঁপন আপন 
ধারণায় আবদ্ধ থেকে অন্যদের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদদকেই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 
'তুয়ার বুদ্ধি' । এ বুদ্ধির দৃষ্টান্ত ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সাহিত্য, শিল্প, 
রাজনীতি-_সব ক্ষেত্রেই তেমনি প্রযোজ্য । 


গীতাপাঠের সার্থকতা : শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ : 
চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিতামৃত ও কথামত 


ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধন! ও আদর্শের শেষ গ্রস্থরূপে গীতার উল্লেখ 
প্রীবামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় নানাভাবেই দেখ! দিয়েছে। খুব 
সহজভাবে গীতা শব্দটি উল্টে দিয়ে '“তাগী' শব্দটির ছার! শ্রীরামরুফ্দেব 'গীতা”র 





শ্রীরামরুষ্ কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ২১৫ 


মুল বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্ত এভাবে গীতার অর্থ নির্ণয়ের আদর্শ 
তিনিও পেয়েছিলেন গুরু তোতাপুরীর কাছে। 'ন্যাংট! আমায় শেখাতো--.' 
উপদেশ দিতো- গীতা দশবার বললে যা! হয়, তাই গীতাম্ব সার 1, 
্‌ ( কথামৃত : ওয় : ৩০শে জুন, ১৮৮৪ ) 
'গগীতা'র উল্টো! তাগী” শব্দটির “য'-ফলার অভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন ভাক্তাঁর মহেন্দ্রলাল সরকার । উপস্থিত মহেন্ত্রনাথ গুধ্ু তখন 
মনে করিয়ে দিলেন, “তা য-ফল! না. আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে 
বলেছিলেন। ঠাঁকুর পেনেটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ 
গোম্বামীকে এই গীতার কথ! বলেছিলেন। তখন গোম্বামী বললেন, তগ, ধাতু 
ঘউ “তাগ? হয়, তার উত্তর “ইন্‌* প্রত্যয় করলে তাগী হয়, তাগী ও ত্যাগী এক 
মানে ।” ( কথামৃত : ৩য় : ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৫ ) 
শ্রীরামকষ্দেবের কথায়--“সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ 
হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে যোল-আন! ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম 
বুঝেছে । ( কথামৃত : তদেব ) 
“হে জীব, সব ত্যাগ করে জশ্বরের আরাধনা কর- এই গীতার সারকথ!।, 
( কথামৃত : ৪র্থ : ২র! অক্টোবর, ১৮৮৪ ) 
এ প্রসঙ্গে গল্পসরিৎসাগর শ্রীরামুষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই দাক্ষিণাত্যে তীর্থ- 
ভ্রমণরত্ত শ্রীচৈতন্তদেবের কাহিনীটি শুনিয়েছেন _“চৈতন্যদেব যখন তীর্থে ভমণ 
করছিলেন-_দেখলেন একজন গীতা! * ডুছে। আর একজন একটু দূরে বসে 
শুনছে, আর কীদছে-__কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 
তুমি এসব বুঝতে পারছো! ? সে বল্লে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এসব কিছুই 
বুঝতে-পারছি না । তিনি জিজ্ঞাস! করলেন, তবে কেন কাদছো!? ভক্তটি বল্লে, 
আমি দেখছি অজুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অঙ্গন কথা কচ্চেন। 
তাই দেখে আমি কীাদছি।” (কথামূত : ওয় : ৫ই আগস্ট, ১৮৮২ ) 
চৈতন্যচরিতামূতের এই কাহিনীটি মূলতঃ ' রয়েছে পরমানন্দ সেন কৰি 
কর্ণপুরের “চৈতন্যচক্রোদয়' নাটকে__“এবং বচন স্থলে কমপি ব্রাদ্ণমতিমূর্খথ তয়! 
শব্দার্থাববোধবিরহেণ শুদ্ধিবর্জিতং ভগবদণীতাং* পঠন্তং প্রায়শঃ সর্বেরেব 
বিহন্তমানিমথ চ যাবৎপাঠং তাবদেব পুলকাশ্রুবিবশং বিলোক্য অহে অমূত্র 
মোহধিকাঁরীতি ভগবন্তমবাদীৎ, '্রহ্ধন যৎ পঠ্যতে তন্ত £কোহ্্থঃ ইতি। স 


২১৬ শ্রীরাম ও বাংলাসাহিত্য 


প্রত্যুচে “্বামিন্‌ নাহমর্থং কিমপি বেদি, অপি তু পার্থরথস্থং তোত্রপাণিং 
তমালশ্টামং শ্রীকৃষ্ণং যাবৎ পঠামি তাবদ্দেব বিলোঁকয়ামি' ইতি। তদা 
ভগবতোক্তম্‌ 'উত্তমোহধিকারী ভবান্‌ গীতাপাঠন্ত' ইতি তমালিলিঙ। তদন্ু 
স খলু গীতাপাঠজাদানন্দাদপি প্রচুরতরমানন্দমান্াগ্, “্বামিন্‌ স এব ত্বম্‌* ইতি 
ভূমৌ নিপত্য প্রণমন্নতিশয় বিহ্বলে! বভৃব 1” 


“চৈতন্চন্দরোদয়েশর এই অংশটি কুষ্দাঁস কর্বিরাজের ভাষায়-_ 


[ মহাপ্রভু তখন তীর্থপরিক্রমা করতে করতে চাতুর্মান্ত যাপনের জন্য 

শ্রীরশ্ক্ষেত্রে রয়েছেন। এই সময় তিনি বেহ্কটভট্রের বাড়ীতে ছিলেন । ] 
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ৷ 
দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্তন | 
অগ্টা্শাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে । 
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে ॥ 
কেহো। হাসে কেছে! নিন্দে তাহা নাহি মানে । 
আবিষ্ট হইয়া গীতা পঢ়ে আনন্দিত মনে ॥ 
পুলকাশ্র কম্প ম্বেদ যাবৎ পঠন। 
দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন ॥ 
মহাপ্রভু পুছিল! তারে শুন মহাঁশয়। 
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥ 
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শবধার্থ না জানি। 
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ 
অজুনের রথে কৃষ্ণ হঞ্া রজ্জুধর 
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্টামলন্ুন্দর ॥ 
অজুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ। 
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥ 
যাবৎ পঢ়ে। তাবৎ পাঁও তার দরশন। 
এই লাগি গীতাপাঠে না ছাড়ে মোর মন ॥ 
প্রভু কহে গীতাঁপাঠে তোমারি অধিকার । 
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার । 


শ্রীরামরুষ্খ কথাসাহিত্যের উৎসসন্ধানে ২১৭ 


এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। 
প্রভুর পদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন ॥ 
তোম। দেখি তাহা হৈতে ছিগুণ হুখক্ছয়। 
সেই কৃষ্ণ তুমি ছেন মোর মনে লয় ॥ 
কৃষ্ণ স্ফর্ত্যে তার মন হৈয়াছে নির্মল। 
অতএব প্রভুর তত্ব জানিল সকল ॥ 
( চৈতন্তচরিতামূত : মধ্যলীলা : নবম পরিচ্ছেদ) 
ভক্তিসাধনার দৃষ্টিকোণে গীতাপাঠের শ্রেষ্ঠফল এইভাবে সেই আপাতমূর্খ 
ব্রাহ্মণের করায়ত্ত হয়েছিল বলে অভিনন্দিত হলেও একথা ম্মরণীয় যে স্বয়ং 
মহাপ্রভু শাস্চর্চা কখনো নিষিদ্ধ করেন নি। ভক্তিশাস্বরচনায় উৎসাহ বুন্দাবনের 
গোস্বামীরা তার কাছেই পেয়েছিলেন। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্দেবও আধার 
অনুযায়ী বিভিন্ন ভক্তকে বিভিন্ন ধরনের শান্তর বা সাগ্রস্থপাঠে উৎসাহিত 
কবেছেন। তবে শাস্্পাঠ জীবনের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য যিনি, তাকে জানলে আর 
শাস্ত্রপাঠের গ্রয়োজন নেই। এইটিই শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্জদেবের বক্তব্য । 
অধিকারীভেদে শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে, আবার অধিকারীভেদে 
নেই। শ্রীরামকষ্জদেবের উপমায়, সেই চিঠিটি স্মরণীয়, যাতে সন্দেশ ও ধুতি 
পাঠাবার কথু। লেখা আছে। ষে চিঠিটি পেলো, সে ওই ছুটি কথা মনে রেখেই 
চিঠির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারে। আবার অন্যস্তরে দেখা যায়, নান! 
শান্চর্চার দ্বারা মাজিত বুদ্ধি যে; আত্মজ্ঞানলাভে সহায়ক হয়, তেমনি 
অন্যান্তদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও (অবশ্য “চাঁপরাস+' পেলে) তা! বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীসংগ্রহেই তার শাস্বসন্স্বীয় বহুব্যাঞ্ধ ধারণার সুফলসন্বন্ধে 
সের! দৃষ্টান্ত মেলে । তবে এই শাস্তরচ্চাকে জীবনচর্ধার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তিনি 
যেভাবে কথ্যরূপ দিয়াছেন, সেইখানে তার অনন্যত। । চৈতন্যচরিতামৃতের ভক্ত 
্রান্মণের মতো গ্রন্থপাঠের উদ্দেশ্য সফল হওয়া নিয়েই কথা-_তা! শান্্পাঠেই, 
হোক, আর একাস্ত ভক্তির দ্বারাই হোক। 
কথাসাহিত্য আগে কথা, লোকমুখে তার উদ্ভব, ক্রমপ্রসার ও লেখনীর 
মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এবং" এ অধ্যায়ে শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
গল্লকথাগুলিকে আমরা! এই গঠমান রূপের দিক থেকেই লক্ষ্য করেছি আর 
জানতে চেয়েছি এই সব গল্পের মূল আখ্যায়িক! বা! ভাববীজের সন্ধান। 
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বহুসাধনার দেশ এই ভারতবর্ষ, লোককথারও অন্ততম শ্রেষ্ঠ উৎসভূমি | 
বেদে উপনিষদে পুরাঁণে পাচালীতে কতোভাবে সাধনায়, দর্শনে, জীবনানুভবে 
মিশে গিয়ে অসংখ্য গ্রল্নকথা গড়ে উঠেছে এদেশে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
আকাশোপম উপলব্র অন্তহীন বিস্তারে এই সব গল্পের নক্ষত্রকণ! মাঝে মাকে 
ঘনীভূত আকারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আর এ গন্পগুলির প্রাণসত্তারূণে 
যে অধ্যাত্মজ্যোতির বিচ্ছুরণ, ত যুগে যুগাস্তরে আর্ত, জিজ্ঞাহ, জ্ঞানী, অর্থার্থী-_ 
সকলের প্রেরণার পাথেয় হয়ে আছে। কিছুট!। সেই ভাবলোকের সংবাদ- 
আহরণের প্রয়াসই এই উৎসসন্ধানের মূলে । ধার! উৎসের কথা ন! ভেবে নিঝ'রে, 
বা নদীতে পরিতৃপ্ত, তারাও শেষ অবধি দেখবেন শ্রীরামরুষণমানস-সমুব্রে-_ 
তন মাণিক্য কত পড়ে আছে অগাধ জলে; । 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষা £ 
রাজ। রামমোহন থেকে শ্রীরামরুষ্ণ 
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বাংল! গছ্ের গঠনপর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতিতে 
বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী । মৃত্যুপ্রয় বিচ্যালঙ্কার বা রামমোহন-_এদের মধ্যে 
বাংল! গন্চের রূপায়ণে কার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়ে অনেকে 
বিচার করেছেন। ভাঁষারীতিতে নিশ্চয় বিছ্যালক্কারই আগে স্মরণীয়, যদিচ, 
যে মননশীলতার উপর বাংলাসাহিত্যের ভিন্তিপ্রতিষ্টা তার আদি রূপকার 
রামমোহন। আর অনুজ বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্য়ের প্রচেষ্টা সর্বার্থসাঁধক 
হয়ে উঠলেও সমকালীন বুদ্ধিজীবী-মানসে রামমোহনই সবচেয়ে আলোড়ন- 
সৃষ্টিকারী । প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাসংঘাতে যে ছন্দঘচেতন! আমাদের নব- 
জাগরণের স্বধর্ম, রামমোহনের ইংরেজী ও বাংল! রচনাবলীতেই তাঁর অপর্যাপ্ত 
উপকরণ । 

সেইসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ধর্মান্দোলনের প্রবক্তা ও 
যোদ্ধারূপে রামমোহন সে-যুগের বাদ প্রতিবাদ ও অনুবাদমূলক সাহিত্যের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । সেই ধারাটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গু, প্যারী্টাদ 
মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিগ্যাঁস+গর, কেশবচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, বস্িমচন্জর 
এমনি নান! জনের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে ও সংব"দপত্রে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। 
লিখিতরূপের এই রচনাবলী কখনে। সচেতন, কখনে। অচেতনভাবে বাংল! 
গণ্যকে দৃঢ়, তারবহুনক্ষম ও স্থিতিস্থাপক করে তুলেছে । 

যদ্দি বল! যায়, রামমোহন, বিচ্াসাগর, বহ্ছিমচন্ত্র প্রমুখ চিস্তানায়কদের 
ধর্মীয় ধ্যানধারণার ঘাতসংঘাঁত অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহুংসদেবের মননে ও 
বাণীভঙ্গিমায় এক সংহত পূর্ণতা লাভ করেছে, তা! শুধু বুদ্ধিগ্রাহ বিচার নয়, 
প্রত্যক্ষ সাহিত্য-ব্ূপেই আমাদের লক্ষণীয-_-কেউ কেউ অবাক হবেন। কিন্ত 
ইতিহাসের ভিতরে অনেক ইতিহাস নিহিত। বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের 
এঁতিহাসিকের! বেশীর ভাগ এ বিষয়ে অমনোযোগী বলেই এই বিষয়টির প্রতি 
আমর! দৃষ্টি আকর্ষণ করবো! । অবশ্থ ইচ্ছাক্ুত অমনোযোগ ব! অজ্ঞানকৃত 


২২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


বিরুদ্ধতার কথ! মনে রেখেই এ আলোচনায় ব্রতী হতে হবে । শ্রীরামরুষ্$দেবের 
ভাষায়, ঘিতদিন বাঁচি ততদ্দিন শিখি ।” 

্রীরামকৃষ্দেবকথিত এই শিক্ষার আলোকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম হুত্র_. 
লিখিতরূপের সঙ্গে কথিতরূপের সাহিত্যকে সমান শ্বীকৃতি দেওয়া । পৃথিবীর 
সব প্রাচীন সাঁহিত্যই আগে কথনশিল্প, পরে লেখনীম্পৃষ্ট। এ যে কেবল 
প্রাচীনকালেরই কথা তা নয়, একালেও ধার! “আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, 'মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথ “জোড়ামাকোর ধারে, “ঘরোয়া” বা এসবের কিছু আগে প্রকাশিত 
“বিনয় সরকারের বৈঠকে” বইটি পড়েছেন, তারাই বাণীরূপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
সচেতন। বাংলাসাহিত্যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অনতিক্রাস্ত উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত? | 

বাংল! গদ্ভে রাঁমমোহন বেদাস্তকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে দেখ। দিয়েছেন। 
পরবর্তাঁ কালে তার মসিযুদ্ধের অধিকাংশই শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কের সিদ্বান্তমূলক 
আলোচনা । সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজী-_এমনি বহু 
ভাষায় রামমোহনের অবাধ বিচরণক্ষমতা'। সমকালীন পণ্ডিতদের তুলনায় তার 
পড়াশুনোর বিস্তার ও গভীরতা। বিম্ময়কর ; আর সেই সঙ্গে তার সদাজাগ্রত 
ক্ষুরধার বুদ্ধি, যার বিঙ্লেষণী ক্ষমতায় চিরাচরিত ভারতীয় এঁতিহ ও জীবনবাদ 
নতুন অর্থ ও সামগ্তস্ত নিয়ে দেখ! দেয়। কতো! দিক থেকে কতো গ্রন্থের উদ্ধৃতি, 
উদাহরণ, কতে! মনীষীর চিন্তা ও সিদ্ধান্তের গ্রহণ-বর্জন, সর্বোপরি নিজস্ব 
বক্তব্যের উপস্থাপনায় সংযত স্থির বুদ্ধির আত্মস্থত। ; এসব কিছুর মূলে এমন 
একটি মান্য, যিনি শুধু নিজের দেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীর যুগান্তর আসন্প, 
একথা! জেনে সর্বপ্রথম বিশ্বনাগরিকতার পথে অগ্রসর । 

সময়সীমার দ্দিক থেকে রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য ঘাট 
বছরেরও বেশী। মাঝখানে যে সব ব্যক্তিত্ব বাংলাসাহিত্যে দেখ! দিয়েছেন, 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছু'জন-_মধুক্থদন ও বিদ্যাসাগর-_ছু'জনের 
সঙ্গেই রামকৃষ্তদেবের দেখা হয়েছিল। মধুক্দনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে স্বামী 
বিবেকানন্দ অন্যতম পথপ্রদর্শক । শ্রীরামকষ্ণদেবের সঙ্গে মধুস্দনের তেমন 
কোনো আলাপ হয় নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামরুষ্চদেবের সাক্ষাৎকারের কথাটি 
শ্রীরামক্ কথামৃতে'র জবানবন্দীতে চিরকালের সাহিত্য হয়ে আছে। এক্ষেত্রে 
লক্ষণীয়, রামমোহনের ধর্মমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে বরং রামকষ্দেবের চিস্তাঁধারার 
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একটি ধারাধাঁহিকতা| ভাব! চলে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সে ধর্মবিষয়ে শ্রীরামরুষণ- 
দেবের সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ বলেই অনেকের ধারণা । অথচ মানবকল্যাণত্রতী 
এই মহাঁমানবকে শ্রীরামকুষদেব নিজে থেকে দেখতে এসেছেন, কারণ এই 
নিঃস্বার্থ মেবাপরায়ণতার মধ্যেই নবযুগ-ধর্মের আভাস । শুধু এই সেবার সঙ্গে 
জ্ঞানভক্তির সম্মেলন ঘটলেই পরিপূর্ণ জীবনসত্যের প্রকাশ । 

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিষয় নিয়ে বি্যাসাগর-সাহিত্য কোনে! প্রশ্নই 
তোলে নি। “ঈশ্বর নিরাকার ঠৈতত্তম্বূপ'__কথাটিও বিদ্যাসাগরের আগেই 
দেবেন্ত্রনাথের সৃষ্টি এবং পরবর্তা কালে শিশ্তপাঠ্য গ্রন্থে সংযোজিত । স্থুতরাঁং 
চিন্তাধারার দিক থেকে বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকষ্ণদেবের বথার্থ পূর্বস্থরী 
রামমোহন। বুদ্ধিগত মননচর্চায় রামমোহন সর্বমানবের ঈশ্বরালধ্যানের মূলগত 
এঁক্যটি প্রতিষিত করতে চেয়েছিলেন বাংল! গছের সেই আদি পর্যে। তার 
বেদাস্তব্যাখ্যানের দুঃসাহসের মতোই তুলনামূলক ধর্মতত্বের পটভূমিকায় মাঁনব- 
জাতির এঁক্যান্থভবও কম বিম্ময়কর নয়। রামমোহনের পপ্রার্থনাপত্র" বা “অনুষ্ঠান: 
নামে ছোট্ট লেখ দুটিতে সেই বিশ্বমনা উদার প্রাণের পরিচয় । 

রাঁমমোহন ব! বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকষ্জদেবের পুথিগত পাগ্ডিত্যের তুলনা- 
মূলক আলোচন! অবান্তর । কিন্তু সমগ্র “রামকৃষ্ণ কথামৃত' ধার! খুঁটিয়ে দেখেছেন 
তারা শস্ত্রীয় পরিভাষা! ও ধ্যান-ধারণার আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ দক্ষতার 
অজন্ব উদাহরণ দেখে এই সিদ্ধাস্তেই আসবেন যে, বিভিন্ন সাধু মহাপুরুষদের 
শাস্ত্রীয় আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই শ্রীরামকষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক 
প্রসঙ্গ এত যুক্তি ও তথ্যনির্ভর, সেই জঙ্গে প্রত্যক্ষ উপলন্ধিতে মহিমান্বিত। 

প্রথম দর্শনের দিনটিতে মাষ্টার মশাই রামকৃষ্দেবের ঘরের সামনে দাড়ানো! 
বৃন্দে বিকে প্রশ্ন করেছিলেন-_“আচ্ছ, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন ?” 

বৃন্দে-_“আ'র বাব! বই-টই। সব ওর মুখে ।” এর পরে নিজের সম্বন্ধে মাষ্টার 
মশায়ের মন্তব্য-_“মাষ্টার পবে পড়াশ্তন। করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বই পড়েন ন! শুনে আরও অবাক হলেন ।” 
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১ অবুগ্ঠ মহেন্্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিতে নিতান্ত শৈশবে একবার দক্ষিণেশ্বরে এরামকৃঞ্ষদেবকে 
দেখার সম্ভাবনার কথ। আছে। তবে এ বিষয়ে খুৰ নিশ্চিত কিছু বলা যাঁয় না। 


২২২ ্রীরামরুষ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


আপন অজ্ঞাতেই বুন্দে বি বুঝতে পেরেছিল, তাঁর সুখের কথাই বইয়ের 
সমান, বা তাঁর মুখের কুথ। থেকেই বই। যে অর্থেই ধরি না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ" 
কথামৃত' যে পাঁচ ভাগে মাত্র শেষ হয়েছে, সে কথা ভেবে বেদনাবোধ জাগে । 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাস্তরগ্রামাণ্য অনুসারে কথা বলেছেন, এ একাস্ত বহিরঙ্গ সিদ্ধান্ত; 
তার চেয়ে অনেক বড়ো! কথ! বাংলাভাষায় তার দ্বারা নব উপনিষদ হ্থষ্ট হয়েছে। 
সাধারণ দার্শনিক আলোচনার সীমাবদ্ধতাধ়ু তাকে ধরা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর 
বাণী অনুসরণ করে এক সামগ্রিক দর্শন স্ষ্ট হওয়াই ম্বাভাবিক_-বিবেকানন্দ- 
রচনাবলীতে তাঁর হুচনা। 

সম্প্রতি প্রকাঁশিত নীরদচন্দ্ চৌধুরীর 1501)0181 য09,010119915 
(অসাধারণ মনীষী) নামে ম্যাক্ঝমূলরের অসামান্য জীবনী গ্রন্থখানিতে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরেজী ভাবায় প্রথম জীবনী রচয়িতার দৃষ্টিভঙীর সীমাবদ্ধতা! 
দেখা গেল। ম্যাক্সমূলরের মতে, বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকষ্দেবের পার্ষদবুন্দ 
তাদের গুরুদেবের উক্তিসমৃহের সঙ্গে বাদরায়ণের হত্রাবলীর পার্থক্যের কথা মনে 
রাখলেই ভালে! করবেন। ম্যাক্সমূলরের ধারণ! শ্রীরামকৃষ্ণদেব “ভক্ত”; জ্ঞানযোগ 
তার পথ নয়। অপরপক্ষে ' উপনিষদ, ব্রহ্গস্থত্র এবং এ জাতীয় শাস্ত্রের শঙ্কর ব 
রামানজরৃত ভাষ্যকে যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী মান্য করে চলবেন, 
ততদিনই নিঃস্বার্থ ভক্তি ও সমুচ্চ আদর্শের অধিকারী শ্রীরামরৃষ্ণতক্তদের সাফল্য 
সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।* 

শ্রীরামকৃষ্ণজজীবন, সাধনা ও বাণীতে তাকে শুধুমাত্র “ভক্ত' হিসাবে দেখার 
স্থযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি তার বেদাস্তসিদ্ধাস্ত অথবা কর্ম যোগে অন্ুপ্রেরণার 
কথাও রয়েছে । তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত, যোগী ও কর্মপ্রেরণার উৎস। 
ম্যাকসমূলরের কাছে তাঁর বাণীর অতি সামান্যই পৌছেছিল, তাঁর জীবনের সামগ্রিক 


ও ১ 51561081005, 9100. 019 00129] 10110557075 01 910091019108 00136, 10059] 
৮০ 69901) 60017 10110197:5 1107 60 01801106191) 1১9৮0910. 610 1067101510. 86661870098 0: 
61501 66901991, 7970797019177195 87 02061009158110 1317910% (৫95০6৩০),,০১,, 8700 6109 01987 
8700 070 ৪৮51০ ০ 6109 99698 ০01 83505157209, 13099: 5৪ 10106 88 11989 09ড০690. 
[:99%010978 159670 6৮৪৪ 6০ 608 00801917809, ৮০ 906188 8100. 009 79902101290 
00110177017627103, স1)961)92 01 958110/975 02 18810091019, 7 191) 0109228 8]1] 6209 9000998 
095 098675০ 07 60910 2:09815911) 09ড০6100 8100. 01391713101) 8:09919., , 930130191 
71001017027 51101561019 01 729198902 0109 86, 7০00, মা] 90101) 019 01 01161 
2, 0. £ 8, 829 7 ০৫, 0. 0৮০৫], উল্লেখিত গ্রন্থে ম্যালমূলরের মন্তব্যরূপে উদ্ধৃত। 
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তাৎপর্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন বিবেকানন্দ ব৷ ব্রহ্মানন্দের মতো! সাধকের! । 
আর “কথামৃতে'র পাতায় পাতায় ম্যাক্সমূলরের অমূলক আশঙ্কা অপ্রমাণিত। 
বেদ-উপনিষদ-তন্ত্র-পুরাণের পটভূমিকায় শ্রীরামরুষ্ণবাণীর প্রকাশ--যা একদিকে 
শান্তপ্রামাণ্যে প্রতিষিত, অপরদিকে নতুন শান্ত্ররূপেও ত্বমহিমায় দীপ্ত। তার 
অনেক বাণীই নবধুগের ব্রন্মস্থত্র বা ভক্তিশথত্র। খধি বা! ভাম্যকারেরা কেবল 
পুরাকালেই আসেন নি, যুগে যুগেই আসেন । শাস্্রব্যাখ্যায় শুধু'নয়, উপলব্িময় 
শ্রুতি”-প্রমাণরূপেও শ্রীরামকষ্ণবাণী বিশেষভাবে বিচার্ধ। 

গভীরতম প্রজ্ঞ, সুন্দরতম প্রকাশ, সহজতম ভঙ্গী-_-শ্রীরামকষ্ণসাহিত্যের 
এই তিনটি মূল লক্ষণ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই লক্ষণ। এর এক একটি অংশমাত্র 
অবলম্বন করে সাহিত্যে শিল্পে অবিনশ্বর কীতি স্থাপিত হয়। কোথাও জ্ঞানচর্চার 
ৃষ্টাস্ত বেশী, কোথাও প্রকাশতঙ্গিমাই প্রাধান্ত পায়, কোথাও বিষয়-অন্ুুসারে 
ভঙ্গীর তারতম্য। কিন্তু শ্রীরামকুষ্ণবাণী সর্বক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত তিনটি গুণের 
সামগ্রন্তে বিধিত। তিনি তে সাহিত্যশষ্টাদ্দের মতো! নানান্‌ ঘষামাজার মধ্য 
দিয়ে বক্তব্য সাজাতে চান নি। সাধু এবং চলতি, বাংল! এবং ইংরেজী-_বিভিন্ন 
মাধ্যমে তার জীবৎকালে এবং পরবর্তাকালে তার কথা ছড়িয়ে পড়েছে । কিন্তু 
সে সব কথাৰ অনবদ্ধ বাণীরূপ সবসময়ই মানুষকে মুগ্ধ বিশ্মিত করে চলেছে। 

রামমোহন ব! মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কার যে ভাষায় শান্্ালোচন! করেছেন, তা 
নিঃসংশয়ে পাঠকের শাস্্জ্ঞান ৪ বছুদণিতার উপরেই নির্ভরশীল । শ্রীরামকুষ্চদেবের 
কথার উপলক্ষ সর্বস্তরের মানুষ-_যেখানে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বন্িমচন্ত্র 
শিবনাথ শাস্ত্রী, গ্রতাপ মজুমদার, শশ্ধর তর্কচূড়ামণি, মহেন্দ্রলাল সরকার যেমন 
আছেন, তেমনি আছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, 
রামচন্দ্র দত, আবার সারদাঁদেবী, গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, 
লক্মীদ্দিদি, ভান পিসি প্রমুখ অস্তঃপুরচারিণীরা, তেমনি আছেন নরেন, রাখাল, « 
,নিরঞ্জন, তারক, বাবুরাম, কালী, ভবনাথ, ছোট নরেন প্রমুখ সেকালের ইয়ং 
বেঙ্গল, কখনো! বা! ভূত্যরূপে অন্তরঙ্গ সেবক লাটু, কখনো বা শরণাগত রসিক 
মেথর, কখনো ব! বৃন্দে বি। এমন বিভিন্ন ও বিচিত্র"স্তরের শ্রোতৃমগ্ডলীর উদ্দেশে 
যে ভাষায় পরমসত্যের উপলব্ধি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে, সেই ভাষায় 
প্রতিটি দিন এমন কথার অমৃত বিতরণ কর! যে কতো বড়ো শিল্পসাঁধনার পরিণতি 
সে কথ! সাহিত্যের দিক থেকেই আমাদের চিন্তনীয়। 


২২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাঁংলাসাহিত্য 


বিষয়বস্ত্ব ও প্রকাঁশভঙগীর দিক থেকে রামমোহনের প্রথম বাংলা রচন! 
“বেদাস্ত গ্রন্থ (১৮১৫ )। এ বইয়ের ভূমিকা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি শ্রীরামকুণ- 
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য উপস্থাপিত করি । নিরাকার ব্রন্মোপাসনার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহনের যুক্তির একটি নমূনা-_“ধাহাঁর সকল বেদাস্ত- 
গ্রতিপাগ্ভ পরমাত্মার উপাঁসন! ন1! করিয়। পৃথক ২ কল্পনা করিয়া উপাসনা! করেন 
তাহাঁদিগ্যে জিজ্ঞাস৷ কর্তব্য যে ওই সকল বস্তকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিছ! 
অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়! তাহার প্রতিমূতি জানিয়! ওই সকল বস্তর 
পৃজার্দি করেন ইহার উত্তরে তাহার! ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে 
পারিবেন ন! যেহেতু ওই সকল বস্ত নশ্বর এবং প্রায় তাহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত 
হয়েন অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাহার ঈশ্বরখ কিরূপে আছে স্বীকার করিতে 
পারেন.” (বেদান্ত গ্রন্থ : সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ : পৃঃ ৬) বাংল! গছ্যের 
প্রথম পর্বে ভাষাভঙ্গীর আড়ষ্টত সত্বেও রামমোহনের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গী 
এখানে পরিস্ফুট। পরব্তা কালে রামমোহনের গ্যভঙ্গী উন্নততর । 

মাস্টার মশাই বা মহেন্ত্রনাথ গুপ্ডের শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনলাভের দ্বিতীয় দিনটিতে 
(১৮৮২ ) ব্রাহ্মমনোভাবাপন্ন মাস্টার মশাইকে উপলক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্দেব যেন 
রামমোহনসমেত সমগ্র ব্রাঙ্ম আন্দোলনের উদ্দেশেই প্রশ্ন করলেন-__-'আচ্ছা, 
তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে ? মাস্টার (অবাক হইয়া খগতঃ)-_- 
'সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয় ? 

শ্রীরামকষ্ণদেবের প্রতি মাস্টার-_-আজ্ঞ। নিরাকাব, আমার এইটি ভালো! 
লাগে।' 

শ্রীরামক্ণ--“তা। বেশ । একটাঁতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাঁকারে বিশ্বাস, 
তাতো! ভালোই। তবে এ বুদ্ধি করে! না যে,_এইটি কেবল সত্য আর সব 
মিথ্যা । এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার 
যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাঁকবে।, 

মাস্টার--আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পৃূজ! করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া 
উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সন্মুথে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে 
পূজা ক'রো মাটিকে পৃজে! কর! উচিত নয়। 

শ্রীরামক্কঞ্চ (বিরক্ত হুইয়! )-'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। 
কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া । আপনাকে কে বোঝায় তাঁর 
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ঠিক নেই। তুমি বুঝাবার কে? ধার জগৎ তিনি বুঝাবেন।***তিনি ত 
অন্তর্যামী। যদি এ মাটির প্রতিমা পৃজ! করাতে কিছু গুল হয়ে থাকে, তিনি 
কি জানেন না তাকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি এ পৃজাতেই সন্তষ্ট হ'ন*তুমি 
মাটির প্রতিমা! পূজ! বলছিলে? যদ্দি মাটিরই হয়, সে পুজার প্রয়োজন আছে। 
নানা রকম পৃজ| ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন ।"*"যার পেটে যা সয়, মা৷ সেইরূপ 
খাবার বন্দোবস্ত করেন।” [ কথামৃত : ১ম ] 

একদা আলোচনাপ্রসঙ্গে অশ্বিনী দত্ত প্রশ্ন করেছিলেন,--“হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে 
তফাৎ কি? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অপূর্ব তুলনা-_“তফাৎ আর কি? 
এইখানে রোশন চৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভে! ধরে থাকে, আর একজন 
তারই ভিতর “রাঁধ! আমার মান করেছে', ইত্যার্দি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্গের! 
নিরাকার ভে ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে । 

“জল আর বরফ-_নিরাকার আর সাকার । য! জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, 
জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।” 

(কথামৃত : ১ম: পরিশিষ্ট ) 

প্রতিদিনের কথ্য ভাষায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র সবই একদিন প্রকাশিত 
হবে, শ্রীরামকৃষ্খদেবের ভাষা কি তারই পূর্বাভাস নয়? ব্রাহ্ম সমাজের 
কর্ণধারদের সবচেয়ে জটিল অঙ্কটির এমন সমাধান এমন ভাষায় কে ভাবতে 
পেরেছিল? অবশ্য শ্রীরামকষ্ণদেবের এই সমাধানে সবাই যে সন্তুষ্ট হবেন, এমন 
আশ। করা কঠিন। কিন্তু অশ্বিনী দত্ত হয়েছিলেন এবং সেকালের ও একালের 
অনেক মানুষই হ'ন। তার কারণ ব্রন্ধ ষে শুধুমাত্র বিচার-বিতর্কে প্রতিপাদ্য নন, 
তিনি যে প্রত্যক্ষ অনুভব ছাড়! আর কিছুতেই প্রতীয়মান হতে পারেন না, সে. 
কথ শ্রীরামকৃষ্দেবের ভাষায়, উপমায়, তন্ময়তায় পদে পদে প্রমাণিত । কিন্ত 
সেইজন্যে ধর্মীয় বিষয়ে বিচার-বিতর্ক, এমন কি ঈশ্বর আছেন কি না| এ বিষয়ে' 
মৌলিক সন্দেহ_-এ সবেরও বুদ্ধিগত প্রয়োজন আছে। সত্যলাভের জন্যই 
মানুষের সত্যকে যাচাই করে নেওয়ার অধিফার। 

সেইজন্তই ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আপাত নিরুৎস্থক জশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে পার 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপনটুকু বারম্বার স্মরণযোগ্য । ১৮৮২-র ৫ই আগস্টের এই 
আলাপচারীর বিবর লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে শ্রীম মস্তব্য করেছেন-_“বি্যাসাগর 
মহাপগ্ডিত। -ষড়দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুবি. ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই 


১৫ 


২২৬. শ্রীরাম ও বাংলাসাহিত্য 


জানা যায় না।” শ্রীরামরষ্ণদেব কিন্ত প্রাথমিক আলাপচারীর পরেই সম্পূর্ণভাবে 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মগ়ন। ড় দর্শনের পণ্ডিতের কাছে তিনি ব্ন্বস্বূপ সন্বন্ধে 
বলছেন-_-ব্রহ্দ যে কি, সুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। 
বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন সব এট! হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে 
উচ্চারণ হয়েছে__তাই এঁটে! হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় 
হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম । ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যস্ত কেউ মুখে বলতে পারে 
নাই।” 

বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিদ্যাসাগর বলছেন_-বা! এটি তো বেশ কথ! 
আজ একটি নৃতন কথ! শিখলাম । ( কথামৃত : ৩য়) এই স্বীকৃতি বিদ্যাসাগরের 
পাণ্ডিত্যের নিঃসংশয় অভিজ্ঞান। 

উপযুক্ত শ্রোতার কাছে শ্রীরামকষ্জদেবও সেদিন তার সাহিত্যপ্রতিভার 
মণিভা গ্ারটি উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির 
কথা কি জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ? হয়তো! কিছুটা শুনে থাকবেন। বিদ্যাসাঁগরকে 
তিনি চিনেছিলেন তার কথায়। শ্রীরামকুষ্ণদেবের শুদ্ধসত্ব রসিকতার অমন 
সুন্দর প্রত্যুত্তর দিতে “কথামৃতে” আঁর কাউকে দেখি না। আবার বিদ্যাসাগরের 
হৃদয়, চরিত, মনুত্তত্ব সবই তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই নির্বারিত হয়েছিল তার 
অস্তর্জগগৎ। 

বন্ধোপলদ্ধির দেই বাক্যমনানতীত জগতের আভাষ দিতে গিয়ে সেদিন 
প্রীরামকৃষ্দেব বলছেন, “তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে--সে কি রকম বল! 
জান? একজন সাগর দেখে এলে যর্দি কেউ জিজ্ঞাস! করে, কেমন দেখলে, সে 
লোক মুখ ই! করে বলে--ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল! বর্গের 
কথাও সেই রকম ।**নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছলো৷ । কত গভীর জল তাই 
খপর দেবে! খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাঁওয়।। 
কে আর খপর দিবেক ? 

আবার বিদ্যাসাগরের নিষ্কাম কর্মের সমর্থনে বললেন-_“তুমি যে সব কর্ম 
করছো, এ সব সৎকর্ম। যূদ্দি “আমি কর্তা” এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্ষাম- 
ভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভালো। এই নিষাম কর্ম করতে করতে 
ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আমে ।” সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন__-“তুমি 
ঘে সব কর্ম করছো, এতে তোমার নিজের উপকার । নিষ্কামভাবে কর্ম করতে 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ| : রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরাম ২২৭ 


পারলে চিত্তশ্ুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে ।***অস্তরে সোনা 
আছে, এখনও খপর পাঁও নাই। একটু মাটি চাপ! আছে। বযর্দি একবার 
সন্ধান পাও, অন্ত কাজ কমে যাবে ।” 

একটিকে আধুনিক মানবিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আর একদিকে নিখিল- 
সংসারে ব্রহ্মময় উপলব্ধির “বিজ্ঞানী'দৃষ্টি-_এই ছুই প্রান্তের যোগস্থত্রটি যেন সেদিনের 
আলোচনায় ধর! দ্দিল। একদিকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়ের ফলে শুধুমাত্র 
জগৎ ও জীবনকে গ্রহণের চেষ্টা, আর একদিকে জগৎকে চিরস্তন সত্যের দিক 
থেকে মিথ্যা জেনে বন্গম্বৰপ হয়ে আবার সর্ব জীবে সর্ব বস্তৃতে সেই ব্রহ্গের প্রকাশ 
উপলব্ধি করা__-আস্তরিকতা৷ থাকলে এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই চিন্তার স্তরপরম্পরা 
গড়ে উঠতে পারে। 

কিন্তু শুধু কি ঈশ্বর বা ব্রহ্ধপ্রসঙ্গই সেদিনের আলোচনার লক্ষণীয় বিষয় 
ছিল? অবশ্ঠ শ্রীরামরুষ্ণলাহিত্যের মূল বিষয় বা রসবস্ত এক ইশ্বর। 
ভগবানলাভ যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্ট, তখন সাহিত্যেরও সেই পরম উদ্দেশ্ট। 
তবু, যে সৌন্দর্যে, সরলতায়, ভিত্রধর্মে, ধ্যানস্পর্শে একে একে শ্রীরামরুষ্ধদেবের 
কথাগুলি ফুটে উঠেছিল, তাও কি লক্ষণীয় ছিল না? 

'আজ সাগরে এসে মিললাম।” 

তুমি ক্ষীর সমুদ্র । 

ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে । যারা 
সমাধিস্থ হয়েছেন, তারাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন ।, 

“**অমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা! দিবার জন্য আবার নেমে আসে) আবার 
কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে ন! বসে ততক্ষণ সময় ভন্‌ ভন্‌ করে। ফুলে 
বসে মধু গান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল 
হয়ে আবার কখনও কখনও গুন গুন করে।' 

বরণের ভাগ্ারে কত কি রত্ব আছে, বরুণ রাজার খপর নাই ! 

বাংল! সাধু গগ্যের শ্রেষ্ট শিল্পীর সঙ্গে মেদিন বাংল! চলতি গছ্যের মহাশিল্পী 
কথ৷ বলছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে গ্রস্থানোগ্ভত বয়ঃকনিষ্ট্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিদ্যাসাগর 
সেদিন গ্রণাঁম করেছিলেন । 


৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ যেমন শোন! গেছে, বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন 
সময়ের আলাপনে লশ্বরপ্রন্গও তেমনি আমরা মনে রাখতে পারি। এক 
হিসাবে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-প্রসঙ্ের দুর্লভ উদাহরণ হিসাবে এরা যেমন স্মরণীয়, 
তেমনি বিদ্যাসাগরের আলাপচারীর উদাহরণ হিসাবে রামকৃষ্*কথার পাশাপাশি 
এর! আমাদের চিস্তার খোরাক জোগাতে পাঁরে। 

“কথামৃত'কাঁর মহেন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর একদিন বলেছিলেন, 
“তাকে তো! জানবার যো নাই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে বর্তবা, 
আমাদের নিজেদের এরূপ হওয়। উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী হর্গ 
হয়ে পড়বে । প্রত্যেকের চেষ্ট! করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হুয়।” 

( কথামত : ওয় : ৫ই আগস্ট, ১৮৮২-র দিনলিপিতে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ ) 

অথব1 ধরুন, চগ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যাসাগর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের 

অভিমত-_“এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা৷ বেশ বুবি! তবে এ পথে ন! 

চলিয়৷ এঁ পথে চলিলে নিশ্চয় তাহার প্রিয়পান্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, 

এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে 
বুঝিয়ে কি শেষটা ফ্যাসাদে পড়ে যাব? 

ফ্যাসাদটি কি? একটি কাল্পনিক গল্পে বিদ্যাসাগর সেই ভয়ের, কারণটি 
উচ্দরের পরিহাঁসরসিকতায় প্রকাশ করেছেন_-“মনে কর, মরবার পর আমর 
সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম । মনে কর কেশব সেনকে যমদুতের। ঈশ্বরের কাছে 
নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্ঠ সংসারে পাঁপটাঁপ করেছে। যখন প্রমাণ হুল, 
তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওকে পঁচিশ বেত মারো । তারপরে মনে কর, আমাকে 
নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই । অনেক অন্যায় করেছি। 
তার জন্য বেতের হুকুম হল ; তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে 

'এরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এই রূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর দূতদের হয়ত 
আবার বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়! এলে পরে হয়ত তাকে 
বলবেন, তুই একে উপদেশ দ্রিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু জানিস না, 
আবার অপরকে উপদেশ দ্িছিলি? ওরে, কে আছিস--একে আর পঁচিশ বেত 
দে।:*'নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাঁওয়। 1” 


( কথামুত : ২য়: পরিশিষ্ট) 
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এই সঙ্গে মনে কর! যেতে পারে-_-ফকির অখিলদ্িিনের গাওয়া সেই বাঁউল- 
গানটি, য শুনে বিষ্ভাসাগর চোখের জলে ভেসেছিলেন__ 
কোথায় ভূলে রয়েছে ও নিরগ্ন নিল্পয় করবে রে কে, 
তুমি কোনখানে যাও কোথায় থাক রে মন অটল হয়ে, 
কোথায় ভূলে রয়েছ_- | 
তুমি আপনি নৌক। আপনি নদী, আপনি দাড়ি, আপনি মাঝি, 
আপনি হও রে চরণদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি, 
আপনি হও যে হাল বৈঠা। 
তুমি আপনি মাতা আপনি পিত! 
আপনার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা, 
আমার গোঁসাঞ্ঞটাদ বাউলে বলে সে নাম ভুলবে না রে প্রাণ গেলে। 
তুমি আপনি অসার, আপনি হও সার, 
আপনি হও রে নদীর ছুধার, আপনি নদীর কিনার, 
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলবে! ন! রে প্রাণ গেলে । 
আপনি তরে। আপনি সারা, আপনি জরা, আপনি মরা, 
আপনি হও যে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে শ্মশানকর্তা গো, 
আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরপগ্রন তোর কোথায় গে সাকিন, 
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ। 
এই বাউল গানের মাধামম শু'রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিহিত ধর্মচেতনাঁর 
মিলটুকু স্মরণ কর! যেতে পারে। নিজেকে বাউল বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ; 
বাউলের সাধন ভাবন! ও প্রকাঁশভঙ্গীর সঙ্গে তার আশ্র্য মিল। তবে বাউলের 
মতো! অতটা মিষ্টিক বা! গুট়নংকেতের জগতে আবদ্ধ নন তিনি। উপনিষদ 
বা গীতার স্বচ্ছপ্রকাশের সঙ্গেই তার উপলব্বিজাঁত ভাষার প্রসাঁদগুণ বেশী মেলে। 
আবার ধন্মপ্দ বা বাইবেলের মতো! সাধারণ মানুষের মুখের কথার সঙ্গে তাৰ 
আত্মীয়তা । 


৩ 
রামমোহন বা! বিদ্যাসাগরের চেয়ে শ্রীরামকষ্ণদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবেই যোগ বেশী মৃত্যুপ্য় বিছ্যালস্কারের। রামমোহনের “বেদাস্তগ্রন্থ' 


২৩০ শ্রীরামকুষ্ ও বাংলাসাহিত্য 


(১৮১৫ ) ও “বেদাস্তসারে'র (১৮১৫) ভূমিকায় লিখিত রামমোহনের সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় তার “বেদাস্তচন্দ্রিকা” (১৮১৭ ) গ্রন্থে ষে সব যুক্তি উত্থাপিত 
করেছিলেন, রামমোহন তাঁর জবাবে লেখেন “ভট্রাচার্ষের সহিত বিচার ।, ভারতীয় 
সাধনার বহুবিচিত্র ধারা অবলম্বনে যে দার্শনিক পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে, তার 
মধ্যে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগ-__অদ্ৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও ছৈত। রামমোহন 
উপনিষদ-কেন্দ্রিক যে ব্রাঙ্গ আন্দোলন গড়ে তৃলতে চেয়েছিলেন তা অদ্বৈতবাদেরই 
কাছাকাছি। কিন্তু পরবর্তাকালে দেবেস্ত্রনাথের উপনিষদ-চিন্তা অনেকটা 
বিশিষ্টাই্বৈতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ায়, যা ছিল মূলত জ্ঞানপথের সাধনা, তাই 
হয়ে ঈাড়ালে! ভক্তেব ব্যাকুলতা। | শ্রীবামরুষ্ণদেব এই ব্রাঙ্গদেব সম্বোধন করেই 
বলেছিলেন, “তামরা জ্ঞানী নও, ভক্ত ।” 

অদ্ৈত, বিশিষ্টাদ্বিত ও দৈত-__-আপাত দৃষ্টিতে খুব পৃথক বলে মনে হলেও 
শেষ অবধি অদ্বৈতবাদই ভারতীয় মানসের অস্বিষ্ট। মৃত্যুপ্নয় বিদ্যালঙ্কার 
অছৈতবাদী সাধনার দুবহতার কথ মনে বেখেই সাঁধারণ মানুষকে সাবধান করার 
জন্য “বেদীস্তচন্ত্রিকায়' বহুযুগ-প্রচলিত সাকার উপাসনাপদ্ধতির সমর্থনে যুক্তিস্থাপন 
করতে চেয়েছিলেন। ভট্টাচার্ষের সহিত বিচার, গ্রন্থে রামমোহন নিপুণভাবে 
মৃত্যুঞ্জয়ের স্থাপিত যুক্তিগুলি খণ্ডন করলেও দেখা যায় মানসিক স্তর অনুযায়ী 
বিভিন্ন উপাঁসনাপদ্ধতিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। ফলাফলের, দিক থেকে 
বিচার করলে মৃত্যুঞ্জীয়েব সাঁকার উপাসন! সমর্থনের ভাবটিই হিন্দুসমাজ পববর্তা- 
কালে গ্রহণ কবেছেন, অবশ্য অনেক পরিমাণে অদ্বৈতবাদের পটভূমিকায় স্থাপন 
করে। রামরুষ্জ-বিবেকানন্দের ভূমিক! এই মননগত সিদ্ধান্তের দিক থেকে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । বাংলাসাহিত্যে সমকালীন তর্কযুদ্ধেব যে সব উদাহরণ রয়েছে, 
তার কিছু আমরা তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত করতে পাবি। 

“বেদাস্ত গ্রন্থের “অনুষ্ঠান; অংশে রামমোহনের অন্যতম যুক্তি_“কেহছ ২ 
কৃহেন ব্রন্ধপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয় সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা 
ব্যতিরেক হইতে পারে ন1 সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসন! বিনা ব্রহ্মগ্রাপ্তি 
হইবেক নাঁ। যছ্যপি এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর 
করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। * যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে 
সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজ! কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে 
রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়! উপাঁসন! করেন দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার 
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ছারী সথসাঁধ্য এবং নিকটস্থ হৃতরাঁং তাহার দ্বারা রাঁজপ্রাপ্তি হর এখানে তাহার 
অন্যথ! দেখি ব্রহ্ম সর্বব্যাপী আর ধাহাকে তাহার দ্বারী কহ তেহে! মনের অথব। 
হস্তের কৃত্রিম হয়েন-**কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্ধামী সর্ঘব্যাপী পরমাত্মা হইতে 
নিকটস্থ ম্বীকার করিয়া ব্রহ্প্রাপ্তির সাঁধন কহ! যায়-** 
( বেদাত্ত গ্রন্থ : সা. প. সং : পৃঃ ১০) 
এর কিছুদিন পরে রামমোহন “কেনোপনিষদে*র অনুবাদ ছাপালেন। কেন 
বা তলবকার উপনিষদে “উমা হৈমবতী'র যে কাহিনী রয়েছে, সে কাহিনীর 
উল্লেখ করে কেউ কেউ ব্রন্মের সাকাররূপধারণের যুক্তি উত্থাপন করতে চাইলেন-_ 
“যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন আর বাক্য কহিলেন 
তবে তেঁহো! একপ্রকার সাকার হইলেন'__-একথাঁর উত্তরে রাম মোহনের বক্তব্য-_ 
“যে ব্যক্তি সকল গ্রন্থের পূর্বাপর ন! পাড়িয়! এবং বিবেচন! না করিয়। আশঙ্কা করেন 
যেহেতু ওই উপনিষদের পূর্বে ব্রন্ধের স্বরূপ যে পর্যন্ত কহা যায় তাহ! কহিলেন 
অর্থাৎ তেঁহো৷ মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্রিয়ের অগোচর হয়েন পরে 
এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা! অন্ত কাহারো নাই-_-ওই আখ্যায়িকা 
অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যেহেতু ওই উপনিষদে এবং ভাঁগ্ততে লিখিতেছেন যে 
এরূপ আদেশ মায়িক বস্তত তাহার উপম1! নাই এবং চক্ষুর্গোচর তেঁহ কদাপি 
হয়েন ন! ইহ! না হইলে উপনিষদের পূর্বাপর বাক্যের একতা থাকে না 
(জঈশোপনিষৎ : অনুষ্ঠান : রামমোহন গ্রন্থাবলী : সা. প. সং) 
রামমোহনের অন্য যুক্ধিটিই আমরা শ্রীরামকষ্তপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে ভেবে 
দেখতে পারি-_বরহ্মমায়। কল্পনায় আব্রক্স্তপ্ব পর্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন 
তাহার বিদ্যুতের ন্তায় মায়৷ কল্পনা করিয়া দেখান কোন আশ্র্য আর যেহো 
যাবৎ শব্কে কর্ণের গোঁচর করিতেছেন আর সেই শব্সকলের দ্বারা নান! অর্থ 
প্রাণিসমূহকে বোধ করাইতেছেন তাহার কি আশ্চর্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে 
শব দ্বার! অর্থ বোধ করান।” বস্ততঃ এই ভাবধারারই অন্ত বিকাশ “সাধকানাং 
হিতার্থায় ব্রদ্দণো! রূপকল্পনা” কথাটিতে । এখন প্রশ্ন, এই রূপকল্পন1 মানষের না 
স্বয়ং ঈশ্বরের ? “উম! হৈমবতী”র রূপ বা অন্ান্ ঈশ্বরীয় রূপ কি একান্ত মানবিক 
ধারণার স্থ্টি? 
রামমোহনের 'বেদাস্ত গ্রন্থ” “বেদাস্তসার'--বই ছুটি এবং “কেন” ও ঈীশোপ- 
নিষদের” অনুবাদের পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার “বেদান্তচন্দ্রিকায়' বিস্তারিতভাবে 


২৩২ প্রীবামরুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


রামমোহনের বক্তবেযর উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। জমগ্র ভারতীয় ধর্মসাধনার 
এঁতিহোর দ্বিক থেকে রামমোহনের বক্তব্যের পাশাপাশি মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্যও 
সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের যোগ্য । বস্ততঃ মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তাধারা রামমোহন থেকে 
যে সম্পূর্ণ পৃথক, তা! নয়, বরং ভারত-সংস্কৃতির দিক থেকে এরা একে অন্তের 
পরিপূরক। 

দ্বৈতবাদী মাধবাচার্য ব। বিশিষ্টাছিতবাদী রামানুজের বেদাস্তব্যাখ্যাও যে 
শঙ্করাচার্ধের বেদাস্তব্যাখযার পাশাপাশি আমাদের স্মরণীয়, সে কথ! মৃত্যুগয় 
আমাদের মনে কবিয়ে দিয়েছেন। ( বেদাস্তচন্দ্রিক! : সা. প. সং পৃঃ ১৩২) 
মৃত্যু্যয়ের বক্তব্য থেকে ছু" চারটি স্ত্র শ্রীরামকষ্জদেবের চিন্তাধারা উপলব্ধির 
সহায়করূপে উদ্ধত করি ।-_ 

(ক) “অচিন্ত্যানস্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য তিনি স্বশক্তিগ্রাধান্যবিবক্ষাতে দুর্গা, 
কালী ইত্যাদি নান! নামেতে অভিধেয় ও চতুভূর্জ, অষ্টভূজ, দশতৃজার্দি রূপেতে 
ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্ত হন।” ( তদেব : পৃঃ ১৩৫) 

(খ) “শক্তির কখনো শক্তিমান হইতে পৃথক সত্তা নয়।” ূ 

( তদেব পৃঃ ১৩৭) 

(গ) ***“যেমন কোন মহাঁবাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষান্ুরোধে সামান্ত 
লোকেব ন্যায় স্বরাঁজ্যে ভ্রমণ করেন তেমনি ঈশ্বরও রামকৃষণার্দি মনুষ্তুরূপে আচ্ছন্ন 
স্বরূপ হইয়া! স্বন্থষ্ট জগতের রক্ষ। করেন ইহাতে যেমন আচ্ছন্ন রূপের উপাসনাতে 
মহারাঁজোপাসন! হয় তেমনি আচ্ছন্ন লীলাবি গ্রহোপাসনাতে এ পরমেশ্বরের 
উপাসন| হয়।” ( তেব : পৃ: ১৪৩) 

(ঘ) “আর যদ্দি মন্দির মসজিদ গিরজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে বিহিত- 
্রিয়াদ্ধাব শূন্যস্থানে ঈশ্বর উপান্ত হন তবে কি স্থঘটিত ্ব্ণমৃত্তিক! পাষাণকাষ্ঠাদিতে 
এ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়।” (তদেব : পৃঃ ১৪৫) 
।  “"'মহারাজাধিরাজকে অতি ক্ষুত্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ ফুল জল 
যদি দেয় তবেকি তিনি তাহাতে আমোদ করেন না।*" পিতাকে বালকেরা 
মিষ্টান্ন বলিয়। মৃত্খণ্ড দিলে তিনি তৎপরিতোষার্থে হাতে লইয়! মুখ লাঁড়েন না-*** 

( তদেব : পৃঃ ১৪৬) 
ভারতীয় সাধনার রূপময় ও অরূপ-সাধনার এঁতিহা মৃত্যুঞ্য়ের “বেদাস্ত- 
চন্দ্রিকা*য় যেভাবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে, শ্রীরামকুষদেবের “কথামৃতে' তার 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর তাঁষ। : রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, ২৩৩ 


সমজাতীয় বছ উক্তিই পাঠকদের মনে জাগবে । আমর! সামান্ত কিছু সমজাতীয় 
মন্তব্য উপস্থাপিত করছি। 

(ক) “জ্ঞানীর নিরাকার চিস্ত। করে। তারা অততার মানে না। অজু 
্রীকষ্কে স্তব করছেন, 'তুমি পূর্ণবন্ধণ ; কুষ্ণ অজুনিকে বল্লেন, “আমি পূর্ণবন্ধ কিন! 
দেখবে এস। এই বলে একট! জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ 1, 
অজু বল্লে, “আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি,--তাত থোলে! থোলে! কালে! জামের 
মত ফল ফলে রয়েছে । কৃষ্ণ বল্লেন, “আরে! কাছে এসে দেখ দেখি, ও খোলো 
খোলে! কালে! ফল নয়,--থোলে। থোলো৷ কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে-_আমার 
মত। অর্থাৎ সেই পূ্ণর্রন্ষরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে ।*** 
আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার, আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার |, 

[ কথামৃত : ৩য় : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮২ ] 

“নিরাকার সাধন! হবে না কেন; তবে বড় কঠিন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
না হলে হয় না! বাহিরে ত্যাগ আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয়বুদ্ধির লেশ 
থাকলে হবে না।” 

“নিরাকার সাধক হয়ত আগে দশতুজ! দর্শন করলে, তারপর চতুর্ভুজ। 
তারপর দ্বিভূজ গোঁপাল ; শেষে অখগ্ুজ্যোতিঃ দর্শন করে তাতেই লীন ।” 

[ কথামূত : ৫ম : ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ ] 

(খ), “প্রন্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে 
হয়।""*দুধ কেমন? না, ধোবেো ধোবো।। ছুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাব! 
যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাব! যায় না।” 

[ কথামৃত £ ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ ] 

(গ) “অবতার যখন আসে তখন সাধারণ লোকে জানতে পারে না, 
গোপনে আসে। ছুই চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে ।” 

[ কথামৃত : ২য় : ১১ই মার্চ, ১৮৮৩ ] 

“অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হ*'লো। আহা গোপীদের কি, 
ভালোবাস! !, [ তরেব : ২য় : ২২শে মার্চ) ১৮৮৩] 

“তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্্র, 
শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব |” 

“অবতারকে চিস্ত। করলেই তার চিস্তা কর! হয়।” 

[ কথামূত : ৫ম : ৯ই মার্চ, ১৮৯৪ ] 


২৩৪ . শ্রীরামকৃষ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


“মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ ।**'ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের 
ভিতর খুঁজতে হয়।” [ কথামূত : ৫ম : ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ ] 

(ঘ) “যেমন বাপের 'ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমার 
পৃক্তা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হুয়।” 

[ কথামৃত : ৪র্থ : ১ল! জানুয়ারী, ১৮৮৩ 

“প্রতিমায় উশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মাষে কি হয় না? তিনিই মানুষ 
হয়ে লীল। করছেন ।” ( কর্থামূত : ২য় :২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪) 

“বাপের পাঁচটি ছেলে,__ছুই একজন “বাবা? বলে ডাকতে পারে । আবার 
কেউ বা “বা” বলে ভাকে,_কেউ বা! পা” বলে ভাকে, সবটা উচ্চারণ করতে 
পারে না। যে বাবা বলে, তার উপর কি বাঁপের বেশী ভালবাসা হবে ?-যে 
পা" বলে তার চেয়ে? বাব! জানে-_ এর! কচি ছেলে, “বাবা” ঠিক বলতে 
পাচ্ছে না।» ( কথামূত £ ৪র্থ ঃ ২৩শে মার্চ, ১৮৮৪) 

মৃত্যুগ্জয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে রামরুষ্দেবের বক্তব্যের যে মিল এখানে আমর! 
দেখতে পাই, সেই প্রসঙ্গে একথ। অবশ্ঠই স্মরণীয় যে শ্রীরামকষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ 
ঈশ্বরান্ভবের সঙ্গে রামমোহন বা মৃত্যুপ্নয় কারুরই তুলনা চলে না। কিন্ত 
ভারতসংস্কৃতির বিশাল উদার পটভূমিতে রামমোহনের চেয়ে মৃত্যুয়ের সঙ্গেই 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবের মিল বেশী__-এইটিই দেখানো! আমাদের উদ্দেশ্ট । 

প্রতিমাপূজ! প্রসঙ্গে রামকুষ্খদেবের সিদ্ধান্ত-_€১) প্রতিমা মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। 
(২) জিশ্বরীয় রূপ মানতে হয়।” (৩) সাকার থেকে নিরাকার সাধনায় ক্রম 
উত্তরণই অধিকাংশ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক পন্থা । (৪) ব্র্গ বা ঈশ্বরের 
কোনে নিদিষ্ট সীমা নেই, তার ইতি করা যায় না, তিনি সাকার, নিরাকার, 
আবার এ ছুয়েরও পার। এগ্রন্থে এপর্যন্ত আমর! শ্রীরামকঞ্জদেবের যেসব 
বাণী স্মরণ ও মননের চেষ্টা করেছি, তার মধ্যেই এ বক্তব্য নানাভাবে উদাহত, 
আর বিস্তারের প্রয়োজন নেই। 
| রামমোহন অবশ্ঠ মৃত্যুঞ্য়ের যুক্তি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন 
তার “ভট্টাচার্যের সহিত বিচার গ্রন্থে । মৃত্যুঞ্জয়ের বক্তব্যের বিরুদ্ধে রামমোহনের 
কিছু যুক্তি আমরা উপস্থাপিত করছি। 

প্রথমতঃ, ব্রন্মের মৃতিগ্রহণ সম্বন্ধে রামমোঁহনের বক্তব্য-__“ভট্টাচার্য যদি 
কহেন ব্রন্ধ বস্তত অমুতি বটেন কিন্তু তাহার সর্বশক্তি আছে অতএব তেঁহ 


বাঙালীর মনন, বাঁডালীর ভাঁষ! : রাজ! রামষোহন থেকে শ্রারামরুষ্ণ * ২৩৫ 


“আপনাকে সমু্তি করিতে পারেন ইহার উত্তর এই জগতের স্ৃষ্ট্যাঁদি বিষয়ে ব্রহ্ধ 
সর্বশক্তিমান বটেন কিন্তু তাহার আপনার হ্বরূপের নাশ করিবার শক্তি নাই." 
কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মক্বরূপে আঘাত করিতে 
উদ্যত হয়েন...1” 
( ভট্টাচার্যের সহিত বিচার : রামমোহন-গ্রন্থাবলী : সা. প. সং) 
দ্বিতীয়তঃ, রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষদের সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য-_ 
“পরমেশ্বর কি রামকৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্মস্তম্বপর্যস্ত শরীরে স্বকীয় মায়াছার! প্রকাশ 
পাইতেছেন। অস্মদারদির শরীরে এবং রামকষ্জ শরীরে ব্রহ্বত্বরূপের ন্যুনাধিক্য 
নাই কেবল অবি্যা আর বিদ্যামায়ার ভেদমাত্র, যেমন এক প্রদীপ স্থক্ 
আবরণেতে অর্থাৎ কাচার্দি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহে প্রকাশ পায় 
সেইরূপ হুর্যাদি দেবতা ও রামরুষ্ণদিশরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পান আর সেই দীপ 
যখন স্থল আবরণ যেমন ঘটার্ি তাহার মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহ 
প্রকাশ পায় না সেইরূপ অস্মদাদির শরীরে অপ্রকটরূপে থাকেন অতএব 
আব্রনগস্ত্বপর্যস্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই ।” (তদেব : পৃঃ ১৭৯) 
তৃতীয়তঃ, মন্দির মসজিদে উপাসনা ও প্রতিমাপূজাপ্রসঙ্গে রামমোহনের 
যুক্তি__“মসজিদ গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা! আর দ্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে 
ঈশ্বরের উপাসনা এই ছুইয়ের সাদৃশ্ঠ যে ভট্টাচার্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত; 
যেহেতু মসজিদ গিরজাতে ধাহার! ঈশ্বরের উপাসন! করেন তাহারা! এ মস্জিদ 
গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না। কিন্ত ব্বর্ণ মৃত্তিকা! পাঁষাণে ধাহাঁর! ঈশ্বরের উপাসন! 
করেন তাহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন""।” ব্রন্মের নিত্য ও লীল।-_এ ছুটি 
ভাগকে রামমোহন স্বীকৃতি দেননি বলেই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদদ--এমন কোনো 
সিদ্ধান্ত তাকে করতে হয়নি। প্রতিমাপূজ। বা অবতারবাদ অপেক্ষা 
ব্রন্দোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন বলে অধিকারীভেদের কথ! মেনে নিয়েও 
তিনি এক ব্রহ্মের উপাসন! প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী । গুণ ব্রন্দোপাসনায় তার, 
আপতি নেই, আপত্তি সাকার উপাসনায় । 'এ বিষয়ে রামকৃষ্তদেবের অন্ুভূতিলন্ধ 
এবং শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধাস্ত আগেই আমরা জেনেছি। ্‌ 


রামমোহন তুলনামূলক ধর্মতত্বের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন, শ্রীরামকষ্দেব আপন উপলব্ধির কষ্টপাথরে যাচাই করে আরো 
ব্যাপক এবং গভীরতম সত্যে, সাধনার দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই সিদ্ধাস্তকেই 
বহুদূর অগ্রসর করেছেন। রামমোহনের বুদ্ধিগত মতবাদ ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের 
পুজা, উৎসব, শিল্প, পুরাণ-সাহিত্য, বিচিত্র সংস্কৃতির সহাবস্থান-_এসব কিছুকেই 
নাকচ করতে চেয়েছিল । নিরাকার ব্রন্মের উপাঁসন! ছাড় আর সবই যে ছুর্বলতর 
অধিকারীর জন্য উপাসনাপদ্ধতি-একথ মানলে রামানুজ, মধব, শ্রীচৈতন্য, 
মীরাবাই, রামপ্রসাদদ প্রভৃতির ভাবাদর্শ ও সাঁধনপদ্ধতি সব কিছুই নিম্নপর্ধায়ে 
পড়ে যায়। যতট! উচ্চস্তরে উঠলে অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের সাধন। হিসাবে 
বিশিষ্টাদ্বিত ব! ছ্ৈতবাদকে দেখা যায়, রামমোহনের সিদ্ধাস্তও অতট! কেবলা- 
দ্বৈতবাদী নয়, তিনিও মূলতঃ সগ্ণ ব্রঙ্গোপাসক। তার চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্য 
পরবততাঁ কালে ব্রাহ্মমমাজে ভক্তিবাদী ভাবধারার প্রাধান্তলাভের সুযোগ করে 
দেয়। দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই অছৈতবাদী সিদ্ধান্ত বর্জন্* করে তক্ত ও ভগবানের, 
পিতা ও পুত্রের বা! ছুই সখার আদর্শকে ব্রাহ্গসমাজে প্রচলন করেন। দেবেন্ত্র- 
নাথের সগ্ুণ ব্রন্ের প্রতি এই ভক্তির ধারা কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শা, বিজয়কৃষ্ণ 
প্রভৃতি পরবর্তী ব্রাহ্ম-নেতাদের তক্তিসাধনায় পথনির্দেশক। | 

দেবেন্্রনাথের সিদ্ধান্ত-_“ঈশ্বরের সঙ্গে উপান্ত-উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাঙ্মধর্মের 
প্রাণ ।,* এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার ফলে দেবেন্ত্রনাথের নিজন্ব মনোভঙ্গী ও 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রামমোহনের মতো! শাণিত যুক্তিনির্ভর না হয়ে অন্তরের 
ধ্যানে ও প্রেমে এত কবিত্বসৌন্দর্ষে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তাকালে রবীন্ত্র- 
সাহিত্যে তাঁর বনুবিস্তৃত প্রকাশ । দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে তার ঈশ্বর- 
তন্ময়তার বৈশিষ্ট্য আমরা কিছু পরিমাণে মনে রাখতে পারি। 

“আমি যখন পূর্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকের! কৃত্রিম 


* দেবেন্দ্রনাথের “আত্মজীবনট' : দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ দুষ্টব্য। এ বইয়ের 'জ্ীরামকৃষটমনীবা ও 
বাংলাসাহিত্য” প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এছাড়া লেখকের “উনবিংশ 
শতার্বীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য” গ্রন্থে “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সার্ধ শতাব্দীর আলোকে” 
প্রবন্ধও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 
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পরিমিত দেবতার উপাসন। করিতেছে, আমি মনে করিতাঁম, কবে এই জগন্মন্দিরে 
আমার অনস্ত দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়! তাহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা 
তখন আমার মনে অহোরাত্র জলিতেছিল।."*."এখন আকাশে সেই তেজোময়, 
অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদায় কামনা পরিতৃপ্ত হইল, এবং আমার 
সকল যন্ত্রণা দূর হইল । 

“আমি এতটা! পাইয়। তৃপ্ত হইলাম, কিন্ত তিনি এতটুকু দিয়! ক্ষাস্ত হইলেন 
না। এত দিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, 
তাহাকে আমর! অন্তরে দেখিলাম । জগন্নন্দিরের দেবতা এখন আমার হাদয়- 
মন্দিরের দেবতা হইলেন। এবং সেখান হইতে নিঃশব' গম্ভীর ধর্মোপদেশ 
শুনিতে লাগিলাম ।****.. 

“***এখন প্রেম-রবির অত্যুদ্নয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার 
চিরনিদ্রা! ভঙ্গ হইল, বিপদ-অদ্ধকার চলিয়া! গেল।, ঈশ্বরকে পাইয়! জীবন-শ্রোত 
বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল।"**জানিলাম তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, 
হৃদয়-সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।” 

( আত্মজীবনী : ছাদশ পরিচ্ছেদ ) 

উপরে উদ্ধৃত বাণীরূপটুকু দেবেন্ত্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির উদ্মেষপর্বে 
সাধকহদয়ের প্রতিচ্ছবিরূপে যেমন বিশেষভাবে অন্গধাবনযোগ্য, এর সাহিত্যগত 
উৎকর্ষ ও তেমনি শ্রেষ্ঠ মানদণ্ডে বিচারের যোগ্য । জশ্বরাবির্ভাবের অরুণাভাঁস 
বাংলা গছ্যে কী ধ্বনিপ্রবাহ স্থষ্টি করেছে, তাঁর সার্থক উদ্দাহরণের মধ্যে 
দেবেন্দ্রনাথের গগ্রচনায় এমন আরো! অনেক দৃষ্টাস্তই মেলে। হিমালয়ের 
পথে পথে একাকী ঈশ্বরনির্ভর হয়ে পরিভ্রমণের সময় তার আর একদিনের অপূর্ব 
অভিজ্ঞতার কথ মনে কর! যায়। সেদিন অন্তমনে দেবেন্দ্রনাথ বৈকালিক পথ- 
পরিক্রমায় বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন_-“আমি দেখি যে, তখন সন্ধ্যা 
হইয়াছে, স্র্ধ অন্ত গিয়াছে ; আমার তো৷ আবার এতটা! পথ ফিরিয়া যাইতে 
হইবে; আমি দ্রতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাক 
ধরিল। গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে ,আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ' সেই 
অন্ধকাতরের দীপ হইয়। অর্ধচন্ত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোনে! 
দিকে কোনে! সাত়াশব্দ নাই, কেবল পায়ের শব পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড়, 
খড়, করিতেছে । ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কী এক গম্ভীর ভাব হুইল। 


২৩৮ শ্রীরামকুষ্জ ও বাংলাসাহিত্য 


রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেলিলাম-_-আমার উপরে 
তাহার অনিমেষ দৃষ্টি রঙ্কিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই স্কটে আমার নেতা হইল। 
নান ভয়ের মধ্যে নির্ভাক হইয়।..*বাসাতে পুছিলাম। তীহার এই দৃষ্টি 
চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হুইয়া রহিয়াছে ।” 
( আত্মজীবনী : সপ্থত্রিংশ পরিচ্ছেদ ) 

ব্াহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' দেবেন্্রনাথের গ্মাধ্যাত্সিক অন্ভূতি ও বাণীভঙ্গিমার 
অন্যতম উদাহরণ । খ্রীষ্টান পার্রীদের 96:2702 ব! প্রার্থনাস্তিক ভাষণের 
অনুসরণে দেখা! দিলেও দেবেন্ত্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্জ্ীর এ জাতীয় 
ভাষণমালা! বাংল! ধর্মীয় সাহিতো উল্লেখযোগ্য রচনা । বিশেষতঃ দেবেন্ত্রনাথের 
ভাষণগুলি স্মকালীন বাংল! গছ্যের বিচারেও বিম্ময়কর রচনা । সেকালে 
লিখিত ভাষণ দেওয়াই পদ্ধতি ছিল। দেবেন্ত্রনাথের আত্মজীবনী অবশ্ঠ 
বার্ধক্যের অস্থবিধার জন্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অন্থুলিখিত। দেবেন্ত্রনাথের 
এ জাতীয় ভাষণের অংশবিশেষ__“এই প্রাতঃকালে এই স্থবর্ণময় সুর্ঘ-কিবণের 
মধ্যে আমর! ঈশ্বরেব উপাসনা করিতেছি; এই হ্ুর্য-কিরণের হ্যায় ঈশ্বরের 
প্রকাশ দেখিয়! তাহার কার্ধে অনুরক্ত থাক। এই সময়ে আমাদের মনে বিচিত্র- 
ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্ত তথাঁপি আমরা দিবস ভুলিয়া যাইতেছি ন|। 
এই প্রকার আমাদের সঙুদয় কার্ধের মধ্যে ঈশ্বরের আভা! যেন সর্বদাই প্রকাশিত 
থাকে। যাহারা আপনাকে লইয়! ব্যস্ত, এই সমগ্র বিশ্বসংসার তাহাদের 
আমোদের স্থল, তাহাঁণের ক্রীড়ার আলয়। কিন্ত যাহার! ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমী, 
এই জগৎ-সংসাঁর তাহাদের নিকট পবিত্র দেবমন্দির ৷ ইহার সত্তাতে তাহার! এক 
মহত্তর উচ্চতর সত্তা দেখিতে পাঁয়ঃ তীাহাঁব জ্ঞান, তাহার মঙলগলজ্যোতিতে 
ইহাকে পবিত্র দেখে ।” ( 'বাঙ্গধর্মের ব্যাখ্যান” : ১ল1 জ্যেষ্ঠ, ১৭৮২ শকাব ) 

প্রকৃতি, জশ্বর ও মানবসংসাঁরে মিলে দেবেন্ত্রনাথের এই অধ্যাত্মচেতনাই 
পরবর্তাকালে রবীন্দ্রাহিত্যে ব্যাপ্ত পরমসত্যের অনুভব । এক্ষেত্রে রামমোহন- 
অনুগামী হলেও দেবেন্দ্রনাথের কবিহদয়ের স্থাতন্ত্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি সংসার 
ও ব্রন্গের যোগ সম্বন্ধে রামমোহনের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ অনুসরণের দিকটিও 
তাৎপর্ধপূর্ণ। 

পরমজ্ঞানলাভের জন্য সর্বন্বত্যাগ বা কামিনীকাঞ্চনত্যাগের আরশের কথা 
রামমোহনও জোর দিয়ে বলতে পারেন নি; দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখেরাঁও বলেন নি 
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অথচ এদের ঈশ্বরপরায়ণতাও বহিরঙ্গ ভানমাত্র নয়, জীবনের মূল প্রেরণ! থেকেই 
তাদের পরমের অনুসন্ধনি। তবু মনে হয়, জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক 
ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা! করলে সংসার ও ভগবান-__দুকৃল রক্ষা প্রচেষ্টা খুব 
অমর্থনযোগ্য হতে পারে ন।। বিশেষতঃ রামমোহনের মতে! বেদান্তবাদীর পক্ষে 
আরে! নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে-_-বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না”_ 
ব্রহ্দজ্ঞান সেক্ষেত্রে সম্ভব নয়। 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেবের সাক্ষাতের বিবরণ “কথামৃতে'র প্রথম 
খণ্ডে যেভাবে বিধৃত তাঁর মধ্যে লক্ষণীয় একটি মস্তব্য-_“দেখলাম, যোগ, ভোগ 
ছুই-ই আছে; অনেক ছেলে পুলে, ছোট ছোট, ভাক্তার এসেছে; তবেই হু'লো, 
অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদ! থাকতে হয় । বললুম, তুমি কলির জনক। 
“জনক এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল ছুধের কাটি? |” 
(কথামৃত : ১ম: ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ ) 


৫ 


সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারার এঁক্য ও অনৈক্য 
গ্রসঙ্গে 'একথা সর্বাগ্রে স্মরণীয় যে, “হিন্দু ব। “সনাতন” ধর্মের যে বিভিন্ন ধারা 
যুগে যুগে দেখ দিয়েছে, ব্রাহ্মস্রমাজ তারই অন্থতম বিকাশ । কখনোই মূলধার! 
থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এমন কি কেশবচন্দ্র যখন বিবাহবিষয়ক সুবিধার জন্য 
নিজেকে হিন্দুধর্মের অন্ততূক্ত করতে চাইছেন না, তখনও সামাজিক বিশেষ 
একটি ক্ষেত্র ছাড়া! অন্য সব ব্যাপারেই তিনি বৃহত্তর হিন্দুধর্মেরই অস্তভুক্ত থেকে 
গেছেন। তাঁর শেষজীবনের “নববিধান, প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 
স্থতরাঁং ইদানীংকালের ব্রঙ্গজ্ঞানীদের উদ্দেশে রামরুষ্দেবের নমস্কাঁর স্বধর্মেরই 
আধুনিক রূপান্তরের উদ্দেশে নমস্কার । তাঁর বিপুল গভীর অধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতায় তিনি একথা বুঝেছিলেন যে এমন বহু মতবাদেরই উদ্ভব ও বিলয় 
ঘটবে, তবে মূল ধর্মচেতনাটি চিরস্তন। হিন্দুধর্ম তই চিরপ্রসারণশীল। 

দেষেন্দ্রনাথ প্রমুখ আদি ব্রাহ্মদমাজের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মদমাজের এই মূল বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে সমগ্র বাঙালীসমাজের হিন্দু অংশের সঙ্গে তাদের 
বিরোধের কারণ কমে আসতে থাকে। অপরপক্ষে ভারতবর্ধায় ও সাধারণ 


২৪০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


ব্রাহ্মমমাজের সঙ্গে সামাজিক কারণকে অবলম্বন করে ক্রমবর্ধমান বিরোধ 
অবশেষে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি সীমাবদ্ধ গণ্তীতে নির্দিষ্ট করে দেয়। তবু 
একথা স্মরণীয় যে, শ্রীরামরুষ্ণদেবের সাধনা ও বাণীর গুণগ্রাহীর! ভারতব্ধাঁয় 
(পরে নবধান ) এবং সাধারণ ব্রাঞ্মপমাজেই বেশী ছিলেন, দেবেন্ত্রনাথের আদি 
ব্রাহ্মদমাজে তীর প্রভাব ততট৷ ক্রিয়াশীল হয় নি। 

বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখেপাধ্যায় প্রমুখের মতে দেবেন্দ্রনাথ যেমন 
বাংলা গছ্যের গঠনপর্বে উল্লেখযোগ্য শিল্পী, তেমনি পরবতাঁকালে বঙ্কিমযুগের 
আর একজন বিশিষ্ট গগ্শিল্পী কেশবচন্জ্র। ইংরেজী ও বাংলা-_-এ ছুই ভাষাতেই 
পারদশিতার ক্ষেত্রে রামমোহন" ও বিবেকানন্দের সঙ্গে কেশবচন্দ্ের কথ! বিশেষ 
ভাবে ম্মরণীয়। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচনাবলীর সঙ্গে বিবেকানন্দের 
আকৈশোর পরিচয়। শ্রীরামকৃষণদেবের সঙ্গে কেশবচন্ত্রের প্রত্যক্ষ আলাপপরিচয় 
শুরু হবার পরে কেশবেরই উৎসাহে তার পত্র-পত্রিকায় এবং ক্রমে অন্যান্ত পত্র- 
পত্রিকায় রামকৃষ্ণদেবের কথ! প্রচারিত হতে থাকে । স্থুতরাং ১৮৭৫-এর 
১৫ই মার্চের পর থেকে কেশবচন্ত্র ধর্ম প্রসঙ্গে ৷ বলেছেন বা লিখেছেন তাতে ধীরে 
ধীরে রামকুষ্ণদেবের প্রভাব পড়তে থাকে, একথা! অনুমান কর! খুব ভূল নয়। 
কেশবের নিজস্ব ভাষাদর্শের সঙ্গে রাঁমকষ্দেবের গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের 
মুখের কথায় আধ্যাত্মিক চেতনার পরম প্রকাশে মিলে এক নতুন ভাব ও ভাষার 
সৃষ্টি হতে থাকে । শ্রীরামকৃষ্-অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই কেশবচন্দ্রের ভাষণে 
মুগ্ধ হয়ে পরে রামকুষ্ঞদেবের কাছে এসে কেশবের প্রেরণা-উতৎ্সবের সন্ধান 
পেয়েছেন। আবার এমন অনেক লোকও ছিলেন, ধারা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার 
আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার দ্বারাই জীবনপথে পরিচালিত হয়েছেন-_সেকালের 
ইয়ং বেঙ্গলদের সংখ্যাগরিষ্ঠ কেশবেরই অনুগামী । 

বাইবেলের প্রতি কেশবচন্দ্রের বিশেষ অন্ুরক্তির কথ! মনে রেখে আমরা 
সবার আগে কেশবচনের 'ধ্রী্টসমাগম+ ব্তৃতাটি থেকে তার রচনাভঙ্গীর উদাহরণ 
দিই-_“ও ঈশা, তোমার চাদমুখ দেখলে কান্না পায়। তুমি রাজার পুত্র রাজবেশ 
পরিয়! বেড়াইবে । যেখানে'্যাইবে হাজার লোক সম্মান করিবে । দেখিতেছি 
তোমাকে কেহই গ্রাহ করে ন1। ধনী বিদ্বান কেহ আসেন না। জেলে 
ছুতর এদের হাতে শেষে পড়িলে কেন? তোমার বিদ্যা বা ধন নাই। তোমার 
মা তোমাকে ফকীর হইতে বলিয়াছেন। তুমি বদি শোক ঘাড়ে পেতে ন! নেবে 
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তবে মানুষ উদ্ধার হবে কিসে? তোমার গায়ে রাজার লক্ষণ কিছু নাই। 
ও সমস্ত মা কেড়ে নিয়ে বুঝি ফকীর করেছেন ?:*****গ ঈশা, এ আবার কি 
রকম বৈরাগ্য? বৈরাগীরা তো সংসার ছাড়িয়৷ জঙ্গলে গিয়!. বসিয়া থাকে। 
তোমার কাপড় যে ছেঁড়া তা নয়। এ ফকীরি ভন্ম মাথিয়! জঙ্গলে বাসের ফকীরি 
নয়, রাজার কাছেও যাইতেছ, প্রজার কাছেও যাইতেছ।"**.আপনি খাবে বিষ, 
আর পরকে দিবে মধু। আপনি এক কড়িও নেবে না। আর পরকে লক্ষ 
লক্ষ টাকা দেবে । আপনি মাঁথ! রাখিবার স্থান চাইবে না, কিন্তু পরকে 
অট্রালিক! দেবে ।” ( খুষ্টসমাগম ) 

দেবেন্দ্রনাথের চিস্তাধারায় ও রচনায় হিমালয় ও তপোঁবনের স্ৃতিময় প্রতিহোর 
প্রভাব সম্বন্ধে অজন্ন উদাহরণ মেলে। প্রাচীন ভারতীয় এই আদর্শের প্রতি 
কেশবচন্দ্রের অনুরাগের রূপায়ণ তাঁর ঞিধিসমাগম” বক্তৃতাটিতে ৷ “হিমালয়ের 
গাত্রোখান' নামে তার আর একটি রচনার অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে ন্বরণীয়-- 
“হে হিমালয়, তুমি কথা কও, যেমন তুমি চারি হাঁজার বসর পূর্বে আমাদের 
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গে সেইরূপ জীবস্তভাবে কথা 
কও। তুমি আমাদের মুনি খধিদের বাসস্থান, তুমি এ দেশীয় ভক্তদিগের 
সাধনের স্থান, আমর! তোমাকে আদর করিব, তোমার প্রশংসা করিব এবং 
তোমার নিকট যোগধর্ম শিক্ষা করিয়া! রুতার্থ হইব। তোমার কথা৷ সমস্ত ভারত 
গ্রহণ করিবে । কেল-ন! তুমি আমাদের সকলেরই |”  (২৭শে জুন, ১৮৮০ ) 

'জীবনবেদে'র বক্তৃতামালায় কেশবচন্দ্র তার জীবনে ইশ্বরের মাতৃরূপের 
আবির্তীব-কথা বলেছেন, বল! বাহুল্য সেই আনন্দময়ীর বার্তাবহ শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বয়ং। “হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা কর; হে ভগবান বীচাঁও” এই বলিয়া 
দিন যাইতেছে; শীগ্র ভক্তির পথ আন, এ কথা৷ তো! কেহই বলিলেন নাঁ। কেবল 
একজন বলিলেন, ধার বলিবার তিনি বলিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল।, 
পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল।-""কে কে আমার আনন্দময়ী মাকে 
দেখিয়াছেন? যিনি দেখিয়াছেন তাকে আমার সখ! বলি, আলিঙ্গন করি» 
তিনি আমার বন্ধু হন; তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ।” 

ূ ( জীবনবেদ : ৭ম সংস্করণ : পৃ : ৬২-৬৩) 

মঙ্গলকাব্য ও শাক্তপদাবলীর দেশ এই বঙ্গভূমিতে শ্রীরামরষ্দেবের আগে 

থেকেই মাতৃনামের মহিম! উচ্চারিত হুলেও মাতৃভাবের যে বিপুল ভাববন্যা তার . 


১৬ 


২৪২ . শ্রীরামকুঞ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


ব্যক্রিত্বে রূপায়িত তার সঙ্গে একমাত্র চৈতন্দেবের মধুর ভাবসাধনারই তুলনা 
চলে। সুতরাং ধারা মনে করেন কেশবচজ্জরের মাতৃভাবে ব্রহ্গচিস্তায় 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবই বিশেষভাবে কার্ধকর, তারা এতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক, 
দুর্দিক থেকেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। সাহিত্যের দিক থেকে সে প্রভাবের 
আর একটি মাধূর্ধমত্ডিত নির্শন_-“যদদি শত্তিমূতি-_কালীমূতির পুজা করিবে 
্রজ্ঞাবলে হ্ৃদয়-কপাট উন্মুক্ত কর, এবং আপনার জীবনী-শক্তিমধ্যে তাহাকে 
দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে তোমার শরীরের নিপাত । মহাশক্তি 
তিরোভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে নাঃ কিছুই স্থিতি 
করিতে পারে না । এই যে প্রকাণ্ড সমুত্রের স্তায় মহাকালী বাস করিতেছেন, 
&ঁ সমুত্রের কিছুমাত্র আমাদের সমস্ত শক্তির আধার। আমার দর্শনশক্তি, 
শ্রবণশক্তি, ভ্রাণশক্তি, চিন্তাঁশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি এ কণামাত্র শক্তিকে 
অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মতেজ মনুষ্তের শরীর-মনকে তেজ দিতেছে। 
অনস্ত ঘোরতর! কালীশক্তি, বিবিধশক্তি মহাকালীর হস্তে অহঙ্কারী মানুষের মুণ্ড 
ঘুরিতেছে। সেই ভয়ঙ্কর! বিশ্বজননীর কাছে ভ্রনুটি করিও না । হে মানব, 
শক্তির কাছে তোমার তেজ খাটিবে না, সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার সমুদয় 
অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেন না তোমার সমস্ত শক্তি তাহার আশ্রিত বলিয়া! তোমাকে 
অগ্রাহথ করিয়া তাহার পদানত হইবে ।” ( আগ্যাশক্তি : ১ল! আগস্ট, ১৮৮০ ) 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় যে ব্যক্তিত্বের যাছু ছিল, তা এই সব লেখায় কিছুটা! 
ধরা পড়ে। বাংলায় তার অধিকাংশ লেখাতেই কথোপকথনের ভঙ্গীটি 
সঞ্চারিত । তবে রামমোহনের যুক্তিবাদী খজুতা, অথবা! দেবেজ্ত্রনাথের তন্ময় 
কবিধর্মের তুলনায় কেশবচন্দ্রের ভঙ্গী অনেকট! শ্বগতোক্তির মতো। ইংরেজী 
বাইবেলের ভাষাসারল্য এ বিষয়ে তার কিছুটা পথপ্রদর্শক। তার নিজস্ব 
অস্তমু্ী ত্বভাবই এর মূলে। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যও তাকে 
অনুপ্রাণিত করেছে । কেশব-অন্ুচর ভ্রেলোক্যনাথ সান্ন্যালের সাক্ষ্য অনুযায়ী__ 
“উভয়ের যোগে ( এক্ষেত্রে কেশবচন্ত্র ও শ্রীরামরুষ্ক ) ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে 
উপকৃত হইয়াছে, হিন্দুধর্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুরভাব 
আছে তাহা বিধান-বিশ্বাসীিগের দ্বারা ( নববিধান-অন্ুগামীদ্দের দ্বার! ) 
্রাহ্মমমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । যে ধর্ম এক সময় নিতাস্ত কঠোর নীরস 
ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদাৃস্তিক 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাঁষা £ রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরাম ২৪৩ 


জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সহিত শিশুর কথোপকথন । আরাধনা 
প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার প্রচলন এই সময় হইতে আধস্ত হুইয়াছে।”» (কেশব 
চরিত : চিরঞ্ীব শর্মী। চিহ্নিত অংশগুলি বর্তমান লেখকপ্রদত্ |) 


এঁতিহাসিক দিক থেকে ব্রাঙ্মভাবধারাঁর সঙ্গে শ্রীরাঁমকৃষ্কদেবের ভাবধারার 
সন্মেলনের সাক্ষ্যরূপে ত্রেলোক্যনাথের মন্তব্যটি বিশেষ মূল্যবান। অবশ্ঠ অন্য- 
জাতীয় যুক্তিও সেকালে বা একালে অনেক পাওয়৷ যায়। সাহিত্যবিচারের 
ক্ষেত্রে মনে হয় বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকষ্জদেবের প্রভাবের হুচনা কেশবচন্দ্রের 
রচনাবলীতেই জর্বপ্রথম লক্ষণীয় । তাছাড়া কেশবান্ছচর গিরিশচন্দ্র সেন, 
গোৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, ্রেলোক্যনাথ সান্ন্যালের কথাও 
এ প্রসঙ্গে ভেবে দেখ! যাঁয়। প্রতাপচন্্রের রামকষ্ণদেবপ্রসঙ্গে অমর রচনাটি 
তো! বহুখ্যাত। ত্রেলোক্যনাথ ব! চিরঞ্জীব শর্মার ব্রহ্মসঙ্গীত বাংল! সঙ্গীত- 
সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ । এই গানগুলির কথারূপে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীরামকফ- 
জীবন, আদর্শ, ও ভাবধারাঁর প্রভাব ওতপ্রোত। ছুটি গান আমরা শ্রীরাম 
ভাঁবলোকের প্রভাবজাত হৃষ্টিবূপে এখানে ম্মরণ করি-_ 


চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে। 
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময় !) 

উথলিল্‌ প্রেমদিদ্ধু, কি আনন্দময়, (আহা ) 

চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত গ্রহ্দল, 

ভক্তসঙ্গে তক্তসখা, লীলারসময়। (হরি) 

স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দলহরী তুলি, নববিধান বসস্ত-সমীরণ বয়; 

(কিবা ) ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ, 

দ্রাণে যোগিবুন্দ যোগানন্দে মত হয়। 

ভবসিন্ধুজলে, বিধানকমলে, আনন্দময়ী বিরাজে ; 
আবেশে আকুল, ভক্ত-অলিকুল, পিয়ে নুধ। তার মাঝে। 
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভূবনমোহুন চিত্তবিনোদন, 
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে প্রেমে হুইয়ে মগন। 
কিব। অপরূপ আহা! মরি মরি, জুড়াইব প্রাণ দরশন করি, 
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাঁও ভাই মায়ের জয় ॥ 


২৪৪ শীরামকবং ও বাঁংলাসাহিত্য 


এ গানটি শুনে শ্রীরামরুষদেবের মনে হতো যেন তাঁর হৃদয়াকাশ জুড়ে পূর্ণ 
উঠেছে। ভ্রেলোক্যনাথেক্ আর একটি গানের গভীর অর্থ তাকে সুগ্ধ করতো-_ 
নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী ॥ 
অনস্ত আধার কোলে মহানির্বাণহিল্লোলে । 
চিরশাস্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি ॥ . 
মহাঁকালরূপ ধরি আধার বসন পরি 
সমারধি-মন্দিরে ওম! কে গে! তুমি একা বসি ॥ 
অভয় পদ-কমলে প্রেমের বিজলী খেলে। 
চিন্ময় যুখমগ্ডলে শোভে অন্টর অষ্ট হাসি ॥ 
 কথামৃতের বর্ণনায়__“নরেন্ত্র যাই গাইলেন, “সমাধিমন্দিরে ও ম| কে তুমি গো 
একা বসি! অমনি ঠাকুর বাহশৃন্ত সমাধিস্থ ।” 
( কথামৃত : ৫ম : ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ ) 
কেশবচন্দ্রের পরিণতজীবনের সাধনায় ব্রা্গ-হিন্দুর বহিরঙ্গ ভেদ মুছে গিয়ে 
সাধনার ও উপলব্ধির উদারতা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, তার অন্যতম প্রমাণ 
ভ্রেলোক্যনাথের অমর সঙ্গীতন্্টি। আবার এসব গানের পটভূমিতে একথাও 
বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে শ্রীরামকৃষ্*কেশবচন্দ্রের মোগাযোগ 
ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মমমাজের সঙ্গে আবহমান হিন্দুসাধনার ধারাকে সংযুক্ত করে 
দিয়েছিল। ফলে একদিকে কেশবের বংশগত বৈষ্ণব এঁতিহ্‌, রাঁমমোহনের 
তুলনামূলক ধর্মচর্চা, দেবেন্্রনাথের ভক্তি আন্দোলন এবং অন্যদিকে শ্রীরামরৃষ- 
দেবের বৈষ্ণব, শাক্ত ও অন্যান্ত সব ধর্মসমন্থয়ের সাধনার এঁতিহা-_এ সব কিছুর 
মিলনে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সমন্বয়চেতনার প্রকাশ ভ্রেলোক্যনাথের 
।ও আরে! অন্ান্ত ব্রাহ্ম কবিদের সংগীতরচনা । এরই মধ্যে আমর! মনে রাখতে 
পারি কেনোপনিষদে উম! হৈমবতীর আবির্ভাব সম্বন্ধে রামমোহনের ব্যাখ্যা, 
নির্জন হিমালয়ের পথে দেবেন্ত্রনাথের উশ্বরের অনিমেষ চক্ষু দর্শন, কেশবচন্দ্রের 
আছ্যাশক্তিরূপে ব্রদ্দের বর্ণনা । সাকার-নিরাকারের বহিরঙ্গদবন্দ কখন আপনি 
সমাধানের পথে পরিচালিত। তাই ভ্রেলোক্যনাথের গানে সমাধিমন্দিরে 
মাতৃরূপিণি এক! বসে আছেন। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের কালী। সমাধিস্থ 
শ্রীরামকৃষের ধ্যাননেত্রে কালীর আবির্ভাব । 


৬ 


কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র ছু'জনেই শ্রীরামরুষ্ণের অন্ুজ। তবু প্রতিষ্টা ও 
প্রচারের দিক থেকে এরা যখন বাঁংলার বিছৎসমাজে সুপরিচিত, শ্রীরামরুঞ্দেব 
তখন দক্ষিণেশ্বরে তার সাধনসমাপনাস্তে ধীরে ধীরে কলকাতার মানুষদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে শুরু করেছেন মাত্র। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার সমুচ্চ মানদণ্ডে 
কেশবচন্ত্রই সমকালীনদের মধ্যে শ্রীরামকৃঞ্জমহিমার অনেকটা আভাস পেয়েছিলেন 
_-তরুণতর নরেন্ত্রনাথ বা! মহেন্দ্রনাথ গুণ প্রমুখের। ইতিহাসের দিক থেকে 
স্বভাবতঃই পরবর্তাঁকালের । 

বন্কিমের সহপাঠী কেশবচন্দ্র কলেজ ছাড়ার অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার 
তরুণ ও শিক্ষিতসমাজে পরিচিত হ"'ন এবং তার অসাধারণ বাগ্ষিতায় সমগ্র 
দেশেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেকালে বহ্িমের কর্মচারীদের একজন সাক্ষ্য 
দিয়েছেন_-“আমি যখন বারুইপুরে অল্পদিন মাত্র বস্িমবাবুর অধীনে আছি, 
যখন তাহার যশোনূর্ষের অরুণোদয়ের লেশমাত্র পরিদৃশ্তমান হয় নাই, সেই সময় 
কলিকাতার কোন স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বহ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে 
বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন--ণ 151) 60 [0 190৬7 181 500 
1086 000650106 17061,% এ কথা কেশববাবুর নিজের মুখে শুনিয়াছি।? 
( কেশবচন্ত্র ও বঙ্গসাহিত্য ' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : পৃঃ ১০৫ : প্রদীপ” ) ১৩০৫ : 
থেকে কালীনাথ দত্তের “বস্িমচন্ত্র প্রবন্ধের অংশ ) 

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতার অন্থরাগীদের মধ্যে বহ্ধিমচন্দ্র অন্যতম । 
সহপাঠীর প্রতি মাৎসর্ধহীন শ্রদ্ধার যে সাক্ষ্য তিনি ধর্মতত্বে রেখেছেন, তার 
সঙ্গে মধুস্দনের উদার বন্ধুবাঁৎসল্যের তুলনা চলে, তবে এ শ্রদ্ধা গভীরতর । 
ধর্মতত্বে আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধানী বঙ্কিম গুরু-শিস্তের কথোপকথনে লিখেছেন-_ 

“গুরু ।---যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধাগিক, বিদ্বান, নিফাম* 
লোকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহ! নহেন, তীহাকে ভক্তি 
করিব না। তৎপরিবর্তে যে শূত্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত,অর্থাৎ যিনি ধাগ্সিক, বিদ্বান, 
নিফাম, লোকের শিক্ষক তাহাকেও ব্রাঙ্গণের মত ভক্তি করিব” 


* “আমি জানতে চাই, তুমি আমাকে কতটা ছাড়িয়ে গেছ ।' 


২৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


শিষ্য । অর্থাৎ বৈ্য কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহ! আপনি সঙ্গত মনে 
করেন? 
গুর। কেন করিব না? এ মহাত্মা হুত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত 
ছিলেন। তিনিও সকল ব্রাহ্গণের ভক্তির যোগ্য পাত্র” ( ধর্মতত্ব : বহ্িম 
রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : সাহিত্যসংসদ সং : পৃঃ ৬১৮) 
তবু কেশবচন্দ্র পরবর্তা হিন্দু চিন্তাধারার নব-আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্কিমের 
মতো যুক্ত ন'ন। সাহিত্যন্থ্টির মাধ্যমে এই হিন্দু চিন্তাধারা ক্রমে জাতীয় 
. আন্দোলনে রূপাস্তরিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমমঠ বা "দেবী চৌধুরাণী'তে 
স্বদেশপ্রেম ও আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধান তার পরিণত জীবননুষ্টির পরিচাঁয়ক। সে 
জীবনদৃষ্টির অন্তরালে বস্কিমচন্দ্রের সত্যসন্ধানী মনন কীভাবে পথসন্ধান করে 
ফিরেছিল ধর্মতত্বে' গুরুর বক্তব্যে তার সন্ধান মেলে_-“অতি তরুণ অবস্থা 
হইতেই আমার মনে এই প্রগ্ন উদ্দিত হইত, “এ জীবন লইয়! কি করিব ?” 
“লইয়া! কি করিতে হয়?” জমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর 
খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকগ্রচলিত 
উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভূগিয়াছি, অনেক কষ্ট 
পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে 
কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্ষক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
ইতিহাঁস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শান্স যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের 
সার্থকত। সম্পাদন জন্ত প্রাণপাত করিয়! পরিশ্রম করিয়াছি । এই পরিশ্রম, এই 
কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, অকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবতিতাই ভক্তি, 
এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মন্থুয্যত্ব নাই।” ( তদের : পৃঃ ৬২২) 
এ অনুসন্ধানের সঙ্গে বিবেকানন্দের “সখার প্রতি কবিতার আশ্চর্য স্থর- 
সঙ্গতি পাঠকের মনে জাগতে পারে__ 
বিষ্ভাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আযুক্ষয়_ 
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়; 
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আললয়, 
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়। 
অসহায় ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে ঘারে উদর পৃরণ-_ 
ভগ্নদেহ তপন্তার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ? 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ! : রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরাম, ২৪৭ 


শোন বলি, মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার-_ 

তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার-_ 

মন্ত্-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, 

ত্যাগ তোগ বুদ্ধির বিভ্রম? “প্রেম” “প্রেম” এইমাত্র ধন। 
(বিবেকানন্দের বাণী ও রচন! £ ৬ষ্ঠ খণ্ড) 


বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহকেন্দ্রিক বুদ্ধিনির্ভর জীবনজিজ্ঞাসা বিবেকানন্দের অনিকেত 
সাধন মনম উপলব্ধির বিপুল বিস্তারের তুলনায় সীমাবদ্ধ হলেও পরমসত্যের 
আভাসে বঙ্কিমচন্্রও যে কিছুটা আলোকিত হয়েছিলেন, সেইটিই আমাদের 
লক্ষণীয়। “আনন্দমঠের সুচনাঁয় তাই জীবন তুচ্ছ, ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ধ্য। 


শ্রীরামকৃষ্ণতক্ত ও বঙ্কিমবন্ধু অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্দেব ৬ই ডিসেম্বর, 
১৮৮৪ তারিখে একবার এমেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি এ বাড়িতে এসেছেন, 
কিন্তু এই তারিখটি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকুষ্জদেবের সাক্ষাতের দিনটির ( ৫ই 
আগস্ট, ১৮৮২ ) গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয় । বিদ্যাসাগরের মতোই বঙ্কিমও এখানে 
মূলতঃ শ্রোতা, তবে বি্ভাসাগরের মহিমার তুলনায় কিছুটা নিশ্রভ। এ 
সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ তারিখে শ্রীম-_-ব! মাষ্টার 
মশাই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে “দেবী চৌধুরাণী'র অংশবিশেষ স্থানে স্থানে পড়ে 
শুনিয়েছিলেন। ( কথামূত : ২য় ভাগ ) 

“দেবী চৌধুরাণী'তে বষ্কিমের ধর্মতত্বের রূপায়ণপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্জদেবের 
মতামত উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের পটভূমিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । জাতীয় 
নেতৃত্বের অন্থসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র রুষ্ণচরিত্রে পূর্ণাঙ্গ মন্ুষ্তুহের সন্ধান পেয়েছিলেন, 
এই কৃষ্ণচরিত্রের আলোকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার সমাজজীবন ও ভারতের 
আধ্যাত্মিক এতিহের পটভূমিতে স্থাপন করলেন “দেবী চৌধুরাণীকে । আদর্শ 
নায়কের এই আদর্শ নায়িকায় রূপান্তর সাহিত্যের জগতে কৌতৃহলোদ্বীপক 
ঘটনা । তবে মঙ্গলকাব্যের দেশ বাংলায় মন্ুয্যত্ের সর্বাঙ্গীণ বিকাশরূপে নারী- 
চরিত্রকল্পন! অনেক পরিমাণেই মনস্তত্বসম্মত। 

কথামৃতে' প্রফুল্লের ভবানীঠাকুরের কাছে সাধনার বিবরণ শুনে, বিশেষভাবে 
তার বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন শুনে রামকষ্তদেবের মন্তব্য তার সঙ্গে বঙ্কিমের 
চিন্তাধারার পার্থক্যটি স্পষ্ট করে তোলে । “দেবী চৌধুরাণী”তে প্রফুল্পের বিদ্যাশিক্ষার 


২৪৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


'আরম্ভ-_ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুস্তলা। একটু সাংখ্য, 

একটু বেদাস্ত, একটু স্যায়। ৰ 

“শ্রীরামকৃষণ-_এর মাঁধে কি জান? ন! পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে 
লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখাপড়া, তারপর 
ীশ্বর ; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই । কিন্তু যু মল্লিকের সঙ্গে যদি 
আলাপ করতে হয় তাহলে তার ক'খান! বাড়ী, কত টাঁকা, কত কোম্পানীর 
কাগজ, এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সে! করে-স্তব করেই 
হোঁক, দ্বারবানের ধাক্কা! খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যছু 
মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি এশ্বর্ষের খবর জানতে 
ইচ্ছা হয়, তখন যহু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে ।-.*আগে রাম, 
তারপর রামের এই্বর্য জগৎ।* 

রামমোহন ও বঙ্কিমচন্ত্র--ছু'জনেরই চিন্তাধারায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের 
প্রসঙ্গে ধর্মজিজ্ঞাসা জেগেছে । সেদিক থেকে রামরুষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত প্রথমে 
পরমসত্য লাভ, তারপরে মানবকল্যাণের সাধনা । নিফ্াম কর্মে প্রফুল্পের আত্ম- 
নিয়োগ-প্রসঙ্গে ভবানীঠাকুর যেখানে শ্রীকুষেে কর্মফল সমর্পণের কথ! বলছেন, 
সেই অংশ-প্রসঙ্গে রামকৃষ্জদেব মনে করিয়ে দিয়েছেন,_"এ বেশ। গীতার 
কথা। কাটবাঁর যো নাই। তবে আর একটি কথা আছে। শ্ত্রীকষ্েে ফল 
সমর্পণ বলেছে; শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি বলে নাই।” অবশ্য বহ্কিম শেষ অবধি ভাক্ততেই 
মানবজীবনের সার্থকতা! অন্থতব করেছেন। একটু অন্য ভাবে বললেও প্রফুল্ল 
বুঝেছিল-_“মেয়েমান্থষের ভক্তির কি শেষ আছে?” কিন্তু এ ভক্তি মূলতঃ 
ভালোবাঁনা__-তার কাছে স্বামী ব্রজেশ্বরকে ছাড়িয়ে বৃন্দাবনেশ্বর কখনো বড়ো 
হতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী, আসলে এক দাম্পত্য প্রেমের 
কাহিনী, এ কাহিনীর অধ্যাত্মভূমিক! আরোপিত, প্রাণ থেকে উৎসারিত নয় । 

, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে বহ্ছিমচন্দ্রের কল্পনার সীমাবদ্ধতা সবচেয়ে বেশী 
প্রকাশিত অর্থের ব্যাপারে প্রফুল্লকে ভবানীঠাকুরের উপদেশদানে। প্রসঙগটি 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের আলোকে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, ৷ 
লক্ষণীয়--“প্রফুল্প--যখন আমায় সকল কর্ম শ্রীকষ্চে অর্পণ করিলাম তখন আমার 
এ ধন ও শ্রীরুষ্ণে অর্পণ করিলাম । 

ভবানী- সব? 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ! : রাঁজ! রামমোহন থেকে শ্রীরাম, ২৪৯ 


প্রফুল্ল--সব। 

ভবানী--ঠিক তাহ! হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের 
জন্যও যদ্দি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব 
তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে 
হইবে । ভিক্ষাতে আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা 
করিবে ।” 

আর শ্রীরামরুষ-জীবনে ও বাণীতে কাঞ্চনসংস্পর্শ পর্যস্ত পরিহার্য। যুগ যুগ ধরে 
ভারতের সর্বত্যাগী সাধক ও যোগীর! এই নিষষিঞ্চনতার সাধনা করে এসেছেন। 
অন্নবস্ত্রের সব স্থযোগ নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকার মতে। স্থবিধাবাদ তাদের ছিল না। 
তাই পাঠক মাস্টারমশাই যখন ভবানীঠাঁকুরের এ যুক্তিকে পাটোয়ারী বলে 
সহান্ত মন্তব্য করলেন, তখন তাকে সমর্থন করে শ্রীরামককষ্খদেব বললেন-_“হা 
ওইটুকু পাটোয়ারী, এটুকু হিসাববুদ্ধি। যে ভগবানকে চায়, সে একেবারে 
বাপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য এটুকু থাকলো, এ সব হিসাব আসে না” 

বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পাশ্চাত্য উপযোগিতাবাদের প্রভাব, তার ফলেই 
যথার্থ সঙ্ন্যাসীর সম্পূর্ণ কাঞ্চনত্যাগ তাঁর কাছে বাস্তব হতে পারে না; এমন কি 
অবতারকল্প দেবী চৌধুরাণীর কাছেও নয়। স্থতরাং সর্বভূতে ধনদানের কথ। 
্রফুল্লের মুখু দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে কারণ হিসাবে সর্বভৃতে শ্রীরুষ্ণের অবস্থানের 
কথ। বলা হলো! । ভবানীঠাকুরের মুখে “যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র ইত্যাদি গীতার 
শ্লোক উচ্চারিত হলে শ্রীরামকৃষ্$দেব সেই শ্লোকের লক্ষণগ্ডলি উত্তম ভক্তের বলে 
চিহ্নিত করলেন। কিন্তু তারপরেই ত্যাগের আদর্শ সন্বন্ধে ধারণার অভাবে 
বাঙ্কমের ভবানীঠাকুর বলে বসলেন__-“কখন কখন কিছু দোকানদারী চাই।, 
বলাবাহুল্য, সর্বভূতে ধনবিতরণের জন্যই প্রকল্রর “দেবী চৌধুরাণী'র সাজসম্ভার 
বা দোকানদারীর দরকার। একথ! শুনে তীব্র বিরক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
বলছেন, “দোকানদারী চাই, যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়। রাতদিনন 
বিষয়চিস্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা এসব করে করে কথাগুলোও এইরকম হয়ে 
যায়।.*.দোকানদারী কথাটা না বলে এঁটে ভাল করে বললেই হতো, “আপনাকে 
অকর্ত| জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করা 1” 

দেবী ,চৌধুরাশীর মুখে ইশ্বরপ্রসঙগে যেখানে রয়েছে--“ঈশ্বর মানিসপ্রত্যক্ষের 

বিষয়'__সেই অংশটি শুনে রামরুষদেবের মস্তব্য__“মনের প্রত্যক্ষ। সে এ 
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মনের নয়। সেশুদ্ধমনের। এ মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটুও থাকলে 
হয় না। মন যখন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনও বলতে পার, শ্রদ্ধ আত্মাও বলতে পার ।” 
তখন মাষ্টারমশাই দেবী চৌধুরাণীর ধর্মপ্রসঙ্গ থেকে জ্ঞানযোগ, তক্তিযোগ, 
কর্মযোগের কথা! বললেন। “এই যোগ-দুরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ এ মন্তব্য সমর্থন করলেন, কারণ, গীতার সঙ্গে মেলে। 

স্বামীর সঙ্গে দেখ! হলে পর দেবী চৌধুরাণী যখন বলছেন, “তুমি আমার 
দেবতা । আমি অন্য দেবতাঁর অর্চনা করতে শিখিতেছিলাম, শিখিতে পারি 
নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ ।”__ সে কথ শুনে রামকৃষ্ণদেব 
সহান্তে বললেন--“শিখিতে পারি নাই,। এর নাম পতিব্রতার ধর্ম॥। এও 
আছে ।*"*এ একরকম মন্দ নয়, পতিব্রতাধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর 
জীয়ন্ত মান্ষে কি হয় না? তিনিই মান্থুষ হয়ে সব লীলা করছেন।” 

বঙ্ছিমচন্দ্রের ধারণায় আদর্শ মনুযাত্বই অবতার-লক্ষণ। দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে 
তিনি সেই আদর্শ রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি উপন্যাসের শেষে 
গীতার “সম্ভবামি যুগে যুগে এই বাণী উদ্ধৃত করে 'কিষ্ণচরিত্রে'র গ্রস্থাকারে 
আবির্ভাবের আগেই দেবী চৌধুরাণীর মাধ্যমে তার কল্পিত অবতারের আবির্ভাব 
ঘোষণা করেছেন । 

অন্য দিকে এই গ্রন্থপাঠ যিনি শুনছিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণদব বঙ্কিম- 
পরিকল্পিত অনুণীলনধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতন নন, বইপড়! বিদ্ধ 
সম্বদ্ধে তার অনীহা তো সর্বজনবিদিত, অথচ মানুষে, প্রতিমাঁয়, অবতারে, 
সাকারে নিরাঁকারে সব পন্থায় পরমসত্যের উপলব্ধির এমন এক বিশাল সমুদ্র, 
ধার জঙ্গে তুলনীয় অধ্যাত্মব্যক্তিত্ব বাংলার ইতিহাসে এক ঠতন্যদেব ছাড়া আর 
কেউ নন। নিজের সম্বন্ধে তিনিই বারংবার ভক্ত অনুরাগীদের বলেছেন--“যে 
রাম যে কষ সেই ইদানীং রামকৃষ্১-তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।” 
অবতারতত্বের দিক থেকে ন! দেখেও শরধুমাত্র ঈশ্বরোপলদ্ধির অনন্ত প্রকাশের 
বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বহ্কিমের কল্পিত দেবী চৌধুরাণী 
তার ক্ষীণতম প্রতিভাসও নয়। তবু, ইতিহাসের কৌতুক এই, অধ্যাত্মজগতের 
অবতারশ্রেণীর মহাপুরুষদেরই একজন, সাহিত্যিকের কল্পনা অবতার সশ্বন্ধে 
মন্তব্য করেছেন। ূ 

বহ্ধিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্ত্র রাঁমকৃষ্দেবের জীবিতকালেই প্রচারে প্রকাশিত 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ! : রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্, ২৫১ 


হতে থাকে। (প্রচারে ও “নরজীবনে" বহ্কিমচন্দ্রের ধর্মন্বদ্ধে মতামত নিয়ে 
শ্রীরামকৃষদেব যা! শুনেছিলেন, ত! থেকে বুঝেছিলেন-__বস্কিম শ্রীরুষ্ণ মানে, শ্রীমতী 
মানে না। “আবার বলে নাকি--কামার্দি এ সব দক্ষকার। বুন্দাবনে কৃষণ 
লীলাঁকে বঙ্কিম এঁতিহাসিক গুরুত্ব ন! দেওয়ায় তার মন্তব্য-_ও সব কথা যে 
খবরের কাগজে নাই । কেমন করে মান! যায় ।১ 

কৃষ্চরিত্র এবং ধর্মতত্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শ্রীরামকষ্ণদেবের 
দেহাঁবসানের পরে। রামকষ্ণদেবের সঙ্গে বঙ্কিমের যে একটিদিনমাত্র আলাঁপচারীর 
বিবরণ “কথামূতে' রয়েছে, তার দ্বারা বঙ্কিমের চিস্তাধারায় কোনে পরিবর্তন 
হওয়া বোধ করি সম্ভব নয়। তবু ধর্মতত্বে'র একটি অংশ রামকৃষ্ণদেবের স্তাকরার 
দোকানের গল্পটির অনুষঙ্গ মনে জাগিয়ে দেয়। 

“এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়! পূজার ভান করিয়! বসিলে 
ভক্ত হয় না। মাল! ঠকৃঠক্‌ করিয়! হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা! 
ঈশ্বর! যে! ঈশ্বর! বলিয়া গোলযোগ করিয়৷ বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে 
আত্মজয়ী, যাহার চিত সংযত, যে সমদরশাঁ, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। 
ঈশ্বরকে সর্বদ। অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, 
যাহার চরিত্র ঈশ্বরাহরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার চরিত্র ভক্তির দ্বারা 
শাসিত ন! »হইয়াছে, মে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্রবৃত্তি ঈশ্বরমুখী ন! 
হইয়াছে, সে ভক্ত নহে ।* 

( ধর্মতত্ব £ বন্ধিমরচনাবলী : সাহিত্যসংসদ সং: ২য় খণ্ড : পৃঃ ৬৩৬) 

বহিরঙ্গ ভেকধারী স্তাকরাদের “হরি হরি" “হর হর' জাতীয় ভক্তির প্রতি 

রামকুষ্দেবের তীব্র ব্যঙ্গ এবং যথার্থ ভক্তরূপে তার দ্রিব্রিত্র_এ ছুইই 

বঙ্কিমচন্দ্রের “ভক্ত” সম্বন্ধে ধারণাকে স্বচ্ছতর করে তুলতে জহায়ত। করেছিল, 
এমন কথ! মনে করতে বাঁধা নেই। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবিকতার আদর্শের সঙ্গে বন্ধিমের মানবিকতঠ 
বোধের পার্থক্য মোছিতলাল মজুমদার তার “বাংলার নবযুগ” বইটিতে এইভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন_- (উদ্ধত অংশে শুধু বিবেকানন্দের নাম থাকলেও 
বিবেকানন্দের এ দৃষ্টি রামকুষ্ণদেবের দৃষ্টি থেকেই সঞ্চারিত )-_বহ্কিমচন্ত্রের 
অন্থশীলন্তত্বে, মানুষের প্ররুতিস্থলভ যে মন্স্তত্ব-_তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের 
ধর্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! হইয়াছে, এবং সেইজন্য পূর্ণ-মম্হ্ত্ব-লাভকে 


২৫২ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাঁসাহিত্য 


সর্বাঙ্গীণ শিক্ষ। ব৷ সর্ববৃত্তির অনুশীলন-সাপেক্ষ করা হইয়াছে । এইরূপ দৈহিক 
ও মানসিক ব্যাপার ব্যতিরেকেও তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার অভাবেও, 
অন্ত উপায়ে মানুষের আতা! হ্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, 
বন্কিমের অনুশীলনতত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র 
বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের €19015100:81165 ) 
বিশ্বাস করতেন ন। $ ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ নিহিত 
আছে, তাহার ক্ফ্রণ যে সর্বাবস্থাতেই সম্ভব--সামাঁজিক অবস্থা! বা! মানসিক 
উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না ; চরিত্রবলই যে চিততশ্ুদ্ধির নিদান, এবং 
তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ, _বহ্গিমচন্দ্রের €0০০0:1569 0£ 0016016, 
অন্ুশীলনতত্ব ) তাহ! গ্রাহ করে নাই। এজন্য তিনি একরূপ [17651160099] 
8115090805-র (মননগত আভিজাত্য ) সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকাঁনন্দও কম 
87151700186 ( অভিজাত ) নহেন, কিন্তু তাহার 811500008০5 ( আভিজাত্য ) 

আত্মার ৪7150901905, তাই তাহা! ডেমোক্রেসিরও ( গণতন্ত্রের ) চূড়াস্ত ।” 
(বাংলার নবযুগ-_ঘাদশ অধ্যায়) 
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বিদ্যাসাগর ও বস্কিমচন্দ্র_বাংল! গছ্যের এ ছুই মহ্রথীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
দেখা ও আলাপ মাত্র এক একটি দ্দিনে সীমাবদ্ধ হওয়াতে জিজ্ঞান্থ পাঠকের 
কাছে এদের পারস্পরিক চিস্তাধারা সম্বন্ধে অনেক কথাই অজানিত থেকে গেছে। 
বিছ্যাসাগর যেমন কথা দিয়েও দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারেন নি, তেমনি বঙ্ধিমচন্ত্রও 
আর একদিন সাক্ষাতের ইচ্ছ। প্রকাশ করলেও কার্ধত আর কোনে! সাক্ষাৎকার 
ঘটে নি। বিগ্যাসাগরের কাছে রামকঞ্দেব যেমন হৃদয় উজাড় করে কথা 
বূলেছিলেন, বঙ্কিমের সঙ্গে আলাঁপনে সে তুলনায় একটু সংবৃত হলেও তার 
সহজ ভাষাভঙ্গীর হের-ফের হয় নি। তুলনামূলকভাবে বস্ধিমের ধর্মতত্বে গুরু 
ও শিষ্তের আলাপ এবং শ্রীরামকৃষ্চকথামূতের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ- পাশাপাশি রাখলেই 
অধ্যাত্মপ্রসঙ্গের সজীবতা য়, ব্যাখ্যা ও অন্নুভূতি-সঞ্চারে শ্রীরামরুঞ্$দেবের মৌখিক 
ভাষার কৃতিত্ব অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

বঙ্কিমচন্ত্রের উপস্থিতিতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্দেব তার অধ্যাত্প্রসঙ্গে যে ভাষা 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ! : রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরামকষ্চ ২৫৩ 


ও ভাবের লাবণ্যসস্ভার আপন অলক্ষিতে রেখে গিয়েছেন, তাঁর সামান্য কিছু 
উদ্াহরণ-( ভক্ত অধরের কাছে বঙ্কিমের পরিচয় পেন্স) পশ্রীরামরুষ্- _বঙ্কিম ! 
তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো! বন্ধিম (হাসিতে হাসিতে )-_-আর 
মহাশয়! জুতোর চোটে। ( সকলের হান্ত ) সাহেবের জুতোর চোটে বাক! । 
শ্রীরামকৃ্-_না গে, শ্রীকষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন । শ্রীমতীর প্রেমে জ্রিভঙ্গ 
হয়েছিলেন কৃষ্তর্ূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ ৷ 
কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দুরে, 
ততক্ষণ কালো! দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায় ।*"*সু্য দূরে 
বলে ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। 


“হাসের গতি দেখেছে! ? এক দিকে সোজা! চলে যাবে। শ্দ্ধ ভক্তের 
গতিও ঈশ্বরের দিকে । 

“তাকে জানলে সব জানা যায়, এ সামান্য ক জানবার :আকাজ্ষ থাকে 
না। বেদেও একথা আছে। যতক্ষণ না লোকটিকে দেখা যায়, ততক্ষণ তার 
গুণের কথ্য কওয়! যায়; সে যেই সামনে আসে, তখন ও-সব কথা বন্ধ হয়ে 
যায়। "লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার সঙ্গে আলাঁপ করে বিভোর হয়, 
তখন আর অন্য কো কথা থাকে না। 


“আর সব পথেই ভূল আছে, সবাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্ত 
কারও ঘড়ি ঠিক যায় না । ত! বলে কাঙ্টিট কাজ আটকায় ন1। ব্যাকুলতা! থাকলে 
সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়। 


রিনি গনি রাগ রর টিন চিক 
উপর হাতি পা! ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারী হয়, জলে ভাসে না; 
তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে । ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের 
ভিতর ডূব দিতে হয়। 

বহষিম_ মহাশয় কি করি, গেছনে শোলা! বাধা আছে। (সকলের হাস্ত ) 
ডুবুতে দেয় না। 


২৫৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


শ্ীরামকৃ্ণ-_তীকে ম্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে 
কালপাশ কাঁটে। ডুব ওদিতে হবে, তা! না হলে রত্ব পাঁওয়। যাবে না। একটা 
গান শোনো--'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন |” 
বহ্ছিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেবের আলাপচারীর যে অংশগুলি আমর! 
নির্বাচন করেছি, তাতে প্রকাশভঙ্গীর ষে মাধূর্ধ ও সরস গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে, 
বস্ধিম তা লক্ষ্য করেছেন কি না, ঠিক করে বল! কঠিন। কিন্ত (প্রচার পত্রিকায় 
যখন নব্য লেখকদের উদ্দেশে তার বিখ্যাত দ্বাদশস্ত্র নিবেদন করেছেন, তখনই 
তার ঘোষণা-_-“সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলত1। যিনি সোজা কথায় 
আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।” 
বন্কিমের আর একটি স্থত্রও আমরা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে পারি--“্যদ্দি মনে 
এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়৷ দেশের বা! মানবজাতির কিছু মঙ্গল সাধন 
করিতে পারেন, অথব! সৌন্দর্য স্থ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্ত লিখিবেন।” 
(প্রচার, মাঘ, ১২৯১ বঙ্কিম রচনাবলী : ২য় : সা. স. সং : পৃঃ ২৭২) 
“কথামূতে' বিধৃত শ্রীরামকৃষ্ণবাণী যিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেই মহেন্দ্রনাঁথ 
শ্রীরামকষ্*-ভাষ। ও সাহিত্যের এ ছুটি প্রধান গুণ অনুভব করেই বিশ্বকল্যাণে 
এই বাণীসংগ্রহ উত্তরকালের জন্য রেখে গেছেন। অবশ্ত মনে রাখতে হবে 
“কথামত রামরুষ্জদেবেরই বাজ্ময় প্রকাশ, মহেন্দ্রনাথ অন্থলেখক মাত্র(? কেউ 
কেউ ভুল করে এ বিষয়ে মহেন্দ্রনাথকেই এ রচনার কৃতিত্ব আরোপ করে বসেন। 
শ্রীরামকুষ্ণবাণী ছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় ও মননে মহেন্ত্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার 
সমূজ্জল স্বাক্ষর রয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরামরুষ্ণ-বাঁকভঙগিমার যথাযথ 
উপস্থাপনাঁতেই মহেন্্রনাথ নিবেদিতপ্রাু্টি। তার নিজন্ব বক্তব্য শুধুমাত্র শ্ররামক- 
কথার পটভূমিরূপেই দেখ দিয়েছে । “কথামৃতে” বা অন্তান্ত বাণীসংগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের সহজাত সাহিত্যপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের ফলে বাংলার প্রতিদিনের 
ভাষা! আজ তুচ্ছতার বন্ধন মুক্ত হয়ে অনস্তের অধিকারী । বাংলাসাহিত্যে এ 
ঘটনার বৈপ্রবিক সম্ভাবন! সমকালীন খুব কম জনেই বুঝতে পেরেছিলেন, আজ 
এতদিন পরেও সেকথা! সমান সত্য । অত্যন্ত ধারণার বাইরে আমরা সাহিত্য 
সম্বন্ধেও অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক। 
বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিম__এর মংধ্য বাংল গদ্ভের ইতিহাস অনেক দুর অগ্রসর। 
বাংলার ভাষাসমন্তায় সাধু ও চলতি গল্পের কৃত্রিম ছন্দ এর মধ্যে যথেষ্ট মাথাচাড়া 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষ! : রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরাম" ২৫৫ 


দিয়েছে । যদদিচ শরৎচন্দ্র অবধি বাংল! গদ্যে সাধু ভাষাই প্রধান ভাষা, তবু সুখের 
কথা ক্রমেই তার দাঁবী বাড়িয়ে চলেছে। বঙ্কিম হয়ঢুত1 একথ ভেবেই আগে 
থেকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন--“যিনি যত চেষ্টা! করুন, লিখনের ভাষা! এবং 
কথনের ভাষ৷ চিরকাল ব্বতন্ত্র থাকিবে ।” (বাঙ্গাল! ভাষা _বিবিধ প্রবন্ধ__ 
বহ্ধিমরচনাবলী £ ২য় খণ্ড : পৃঃ ৩৬৮) 

প্যারীটাদ, হুতোম বা! বস্কিমের প্রবন্ধে উল্লেখিত “কলিকাত। রিভিউ; পত্রিকার 
প্রবন্ধকার শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়__-এ'র! সকলেই নিজের নিজের আদর্শ অনুযায়ী 
মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার পার্থক্য দেখাতে চেয়েছিলেন। '্ত্রীরামকষ্ণ 
কথামৃত' অবশ্ঠ মুখের ভাষা । তবু সর্বত্র কিছু পরিমার্জনার প্রশ্ন ওঠে, সেদিক 
থেকে “কথামৃত'ও একেবাবে সবটাই শ্রীরামকুষ্জ-ভাষার যথাযথ শব্ধ ও উচ্চারণ- 
সহ আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে নি। তবে এ ভাষ! তার মুখের ভাষার 
সবচেয়ে কাছাকাছি । 

কথন ও লেখনের ভাষ! সম্বন্ধে “বাঙ্গাল! ভাষা” প্রবন্ধে বন্িমের আর একটি 
মন্তব্য অবশ্তঠ কোনে। কোনে! ক্ষেত্রে অপ্রমাণিত। বঙ্কিমের মতে_-“কথনের 
উদ্দেশ্ঠ কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান চিত্তসঞ্চালন।” এক্ষেত্রে 
লেখক বঙ্কিম কথোপকথন, আলাপচারী, বক্তৃতা প্রভৃতির ভাষ৷ ব্যবহারের কথ৷ 
মনে রাখেন নি। কিন্তু বিশ্বপাহিত্যে প্রেটো, গ্যেটে, ডঃ জনসন, রামকৃষ্ণ" 
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্র*ুখদের উদ্দেশ্য শুধু সামান্য জ্ঞাপন ছিল না_-এদের 
কথার গুরুত্ব লেখার চাইতে কম নয়। অনেকসময়ই কথা থেকেই লেখ! । যেখানে 
ত! নয়, সেখানেও কথার নিজন্ব সাহিত্যমূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। 


৮ 


শ্রীরামরুষ্-কথার সাহিত্যমৃূল্য-বিচারে নিঃসংশয়ে প্রথম স্থান বামী 
বিবেকানন্দের । বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকষ্ণ-ভাষার প্রভাবের দিক .থেকে 
কেশবচন্দ্রের ভাষণাবলীর পরেই ম্মরণীয় গা নাট্যসংলাপ। তারপরেই 
স্বামী বিবেকানন্দের গগ্যরীতি। বাংল! গুন ও কবিতার ক্ষেত্রে ত্রেলোঁক্যনাথ 
'সান্ন্যাল, : একানন্দ, গিরিশচন্তু ঠা মদার (প্রখ্যাত কবি হরেন্ত্রনাথ 
মার্চ ছে ভাই) প্রমুখদের “রচনা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে 


২৫৬ শ্রীরামকুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


শ্রীরামক্ুধপ্রভাব আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ । এ প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী কোনো 
অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচৰ! করবো । বর্তমানে আমাদের আলোচন৷ শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের ভাষাপ্রসঙ্গে ত্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য বিষয়েই নিবন্ধ রাখছি । 

স্বামী বিবেকানন্দের “ভাববার কথা" গ্রস্থের “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামরুষণ প্রবন্ধটি 
প্রথমে “হিন্দুধর্ম কি? এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র চক্রবতাঁর 
স্বৃতিচারণ “ম্বামি-শিত্-সংবাদ" গ্রন্থে এইই প্রবন্ধটি উপলক্ষ্য করে জাতীয় জীবনে 
শ্রীরামকৃষ্দেবের ভাষার উপযোগিতাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য--“আমাঁর মনে 
হয়, সকল জিনিষের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। 
এদেশে এখন এরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও 
ও ভাষাম় আবার নূতন ভত্োত এসেছে । এখন সব নূতন চে 
গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দ্িয়ে সকল বিষয় প্রচার 


“দেশ সভ্যতা! ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু ০172:786 
করে নিতে হয়। এর পর বাঙল। ভাষায় প্রবন্ধ লিখবে! মনে করছি। 
সাছিত/সেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে । করুক, তবু বাঙল। 
ভাষাটাকে নূতন ছাদে গড়তে চেষ্টা করব ।” | 

(বাণী ও রচন! : ৯ম খণ্ড : ১ম সং: পৃঃ »৩-৯৭ ) 

“ঠাকুরের ভাব তে সবাইকে দিতে হবেই ; অধিকন্তু বাঙল। 
ভাষায় নূতন ওজন্বিত৷ আনতে হবে । 

[ উদ্বোধন”-পত্রিকা প্রচারের মধ্য দিয়ে] “দেশে নবভাব প্রচারের ছার 
জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ষারহিত কর্ম বুঝি.''সাধন- 
ভজনের চেয়ে কম মনে করেছিস ?” 

“উদ্বোধনে” সাধারণকে কেবল 7০51০ 11583 ( গঠনমূলক ভাব ) দিতে 
হবে | 7০890৬০ 0907417 ( নেতি-বাচক ভাঁব ) মান্থষকে 6৪]: €ের্বল) 
করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার 
জন্য তাড়! দেয়, বলে, এটার কিছু হবে না, “বোকা, গাধা”-তাদের ছেলেগুলি 
তাই হয়ে দাড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে- উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল 
হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, 6০121101275 20 616 10181921980 ০৫ 
0008105 ( চিন্তরাঁজ্যের উচ্চস্তরে যার! শিশু ) সম্বন্ধেও তাই। ০9:2৩ 





স্বামী বিবেকানন্দ 
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10589 (গঠনমূলক ভাব ) দিতে পারলে সাধারশে মান্য হয়ে উঠবে ও নিজের 
পায়ে দাড়াতে শিখবে । ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে য! 
চিন্তা ও চেষ্ট মান্ছষ করছে, তাতে ভূল না দেখিয়ে এ সব বিষয় কেমন করে 
ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে ।**'ঠাকুরকে 
দেখেছি_-যাদের আমরা হেয় মনে করতৃম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের 
মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তার শিক্ষ। দেওয়ার রকমট! অদ্ভুত 

“্র্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবৎ যাঁর তাঁর উপর নাকর্সিটকানো 
ব্যাপার বলে যেন বুঝিস নি। 7012591521) 10617091) 90100081 ( শারীরিক, 
মানসিক, আধ্যাত্মিক ) সকল ব্যাপারেই মানুষকে 79516 10695 ( গঠনমূলক 
ভাব) দিতে হবে ।"**পরম্পরকে ঘেন্। করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। 
এখন কেবল 2095161৮6 00861)6 € গঠনমূলক চিন্তা ) ছড়িয়ে লোককে তুলতে 
হবে। প্রথমে এরূপে সমস্ত হি'দুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে 
তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও 
ভাব নষ্ট করেন নি। মহা অধঃপতিত মান্ুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ 
দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তার পদানুসরণ করে সকলকে তুলতে হবে, 
জানতে হবে। 

“.**বেদ-বেদান্তের উচ্চ-উচ্চ ভাবগুলি সাদ! কথায় মানুষকে বুবিয়ে দিতে 
হবে। জদাচার, সদ্ধবহার ও বিদ্যা-শিক্ষ। দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একভূমিতে 
দাড় করাতে হবে। উদ্বোধন” কাঁগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে 
তোল্‌ দেখি।” ( তদেব : পৃঃ ১৭৩-১৭৭ ) 

বাংলাভাষা! ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ভীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকাকে সর্বপ্রথম সচেতন- 
ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন বিবেকানন্দ । তাই 'ম্বামী-শিষ্য- 
সংবাদ” থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাহিত্যিক ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য 
আমর! একত্রে তুলে ধরলাম | এ থেকে কয়েকটি তৃত্রে নুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাংলা- 
ভাষা! ও সাহিত্যের বিচারে যা! প্রণিধানযোগ্য-_-(ক) শ্রীরামকৃষআবির্ভাব 
এদেশের ইতিহাসে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে *সীমাবন্ধ নয়, বিবেকাননোর 
ধারণায় বাংলাভাষায়ও এর ছার! যুগাস্তরের সুচনা । (খ) শ্রীরামরঞ্দেবের এই 
নবপ্রতিীর আদর্পেই বিবেকাননের সাহিত্য-্টর সার্থকতা ৷ (গ) শ্রীরাম" 
দেবের সর্বসাধারণের প্রতিনিিস্ানীয় € সরলতা! ও প্রসাদগুণ রয়েছে 


২৫৮ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


তার সঙ্গে বিবেকানন্দের অভীমন্ত্রের ওজন্বিতার সম্মেলনে এক নতুন ভাষাপদ্ধতি 
গড়ে তোল! দরকার, ৫ ভাঁষা জাতীয় জাগরণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 
(ঘ) সাহিত্যের উদ্দেস্ত হওয়া উচিত মনুত্যত্বের জাগরণ, গঠনমূলক চিন্তা বিস্তার 
তার প্রধান কর্তব্য। মান্্ষ-গড়ার এ কাজে আমাদের শান্ত ও এঁতিহে নিবদ্ধ 
চিন্তাধারা ও আদর্শ স্বজনের উপযোগী ভাষায় ছড়িয়ে দিতে হবে। 

বাংল। সাধু গছ ও চলতি গছ্--এ ছুই বিষয়ে রামকষ্জদেবের (প্ররণাকে 
কেন্দ্র করে স্বামীজী নতুন কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন।* সাধু গছ্য বা সাধারণভাবে 
বাঁংল। গগ্যভঙ্গী সম্বদ্ধে শ্বামীজীর বক্তব্য-_-“এখনকার বাঙউলা-লেখকের! লিখতে 
গেলেই বেশী 515 (ক্রিয়াপদ ) 89০ (ব্যবহার ) করে, তাতে ভাষায় জোর 
হয় না। বিশেষণ দিয়ে ৮০১ (ক্রিয়াপদদ )-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে 
ভাষার বেশী জোর হয়-__এখন থেকে এরূপে লিখতে চেষ্টা কর্‌ দ্িকি।*..ভাষার 
ভেতর ৬€:৮-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস ?--এঁরূপে ভাবের 78756 
(বিরাম ) দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা! ঘন ঘন 
নিঃশ্বাস ফেলার মতো! দুর্বলতার চিহুমাত্র। এরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার 
দম নেই।...আহারে, চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দ্দিকে 
প্রাণের বিস্তার করতে হুবে-সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে 
সকল বিষয়েই একটা! প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয়।” (তদের : পৃঃ ৯৪-৯৫ ) 

সাধু গদ্য নিয়ে স্বামীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রেরণ! রামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন 
থেকে এসেছে বললে একটু বিন্ময়ের স্থষ্টি হতে পারে। তবে আমরা এ গ্রন্থে 
শ্রীরামকুষ্ণসাহিত্যের পটভূমি সন্ধান করে যা দেখেছি, তাঁতে মনে হয় বেদবেদাস্ত 
ও আধ্যাত্মিক জগতের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সঙ্গে রামকষ্তদেবের মুখের ভাষার 
সম্বন্ধ এত অব্যবহিত ও নিগৃঢ় যে, তার কথা! শুনতে শুনতেই তরুণ নরেন্ত্রনাথের 
চিন্তাধার! প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীর্দের ভাষাভঙগীর যুগে পরিভ্রমণ করেছে। 
প্রমাণস্বর্ূপ তার বিখ্যাত “বাউলাভাষা” রচনা! (বা পত্রাংশ ) থেকে স্মরণ 
করুন_-“ভাষ! ভাবের বাহক । ভাবই প্রধান, ভাঁষ। পরে। হীরে-মতির সাঁজ- 
পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কতের দিকে দেখ 
দিকি। 'ত্রাঙ্ষণে'র সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর “মীমাংসাভান্ত' দেখ, পতগ্রলির 


% বর্তমান লেখকের বিবেকানন্দ ও বাংল! সাহিত্য" গ্রন্থে “বাংল গগ্যের চলতি রূপ ও স্বামী 
“বিবেকানন্দ' এবং “সাধু গন্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ” অধ্যায় ছুটি দ্রষ্টব্য 
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'মহাভাব্য দেখ, শেষ--আচার্ষ শঙ্করের ভাত্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত 
দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে র্ককে, তখন জেস্ত কথ! কয়, 
মরে গেলে মরাভাষ! কয়।” (বাণী ও রচনা! : ৬ষ্ঠ খণ্ড: ২য় সং পৃঃ ৩৬) 

শ্রীরামকৃষ্দেবের তাষ৷ স্বামীজীর নির্দিষ্ট 'জেন্ত' ভাষা । তা একদিকে যেমন 
শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ, আর এক দিকে তেমনি সাধারণ মানুষের 
নিরলঙ্কার সহজ প্রাণের ভঙ্গিমা। প্রাচীন কালের সংস্কৃত ভাষার যে দৃঢ়তা, 
সংযম ও অর্থগ্যোতন! ছিল তা যেমন সমকালীন ভারতচেতনার প্রাণ-শক্তিরই 
পরিচায়ক, আধুনিক কালের বাংল! গগ্েও তেমনি সে জাতীয় সংহতি সঞ্চারের 
প্রয়োজন। পরবর্তাঁ সংস্কতে ভাষ' ক্রমে বাক্জাল-বিজড়িত অরণ্যে পর্যবসিত । 
শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি অতি অলঙ্করণ বা অতিকথন 
ক্ষয়ণীলতার চিহু। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় আবার ভাব, ভাষা 
ও মনীষার যথাযথ সম্মেলন ঘটেছে। সাধু গগ্ঠে লেখ। শ্বামীজীর প্রবন্ধাবলী তার 
ভাষাগত সাধনার একটি বিশিষ্ট দিক। 

চলতি গগ্ঠের সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণদেবের সন্বন্ধ অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হলেও 
আমর! রামরুষ্খ-বিবেকানন্দ-অন্থপ্রাণিত ভাষা-আন্দোলনের মূল স্বত্রটি যে গণ- 
চেতনার সঙ্গে একাত্মতায়-__সেকথা খুব কমই মনে রাখি। রামমোহন- 
বিদ্যাসাগর-বস্কিমেব চেয়ে এক্ষেত্রে প্যারীচাদ-রাধানাথ শিকদার-কালীপ্রসন্গ 
সিংহের ( হুতোম প্যাঁার ) কাছেই আমর! বেশী খণী। তবুজ্ঞানের সাহিত্য বা 
ভাবের সাহিত্যে সাধু গছ্যের শিল্পীদের সঙ্গে এদের তুলন! চলে না। বাস্তবিক 
পক্ষে শ্রীরামরুষ্জদেবের কথার মধা দিয়েই বাংল! চলতি গছ্যের নবজন্ম, আর 
বিবেকানন্দের লেখনীতে ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুলেখনে সে ভাষার বিস্তার। 
বিবেকানন্দের চলতি গগ্ঠরীতি নিশ্চয় শ্রীরামকুষ্ণদেবের চেয়ে ব্বতন্ত্র_কিন্তু গুরু 
শিল্ত দু'জনেই সাধারণ মানুষের ভাষায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসাধারণ বিষয়, 
নিয়ে আলোচন! করে গেছেন__এইখানে বাংল! চলতি গগ্ভ-আন্দোলনে তাদের 
বিশিষ্ট ভূমিক! | 

স্বামীজীর “বাঙ্গালাভাষা”-রচনাটিতে চলতি গন্ত্যর জয়গানের পিছনে রয়েছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষাদর্শের জয় গান। “আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় 
সমস্ত বিছ্ধা থাকার %রুণ বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একট। অপার সমূদ্র দাড়িয়ে 
গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামক্ক্ণ পর্যস্ত--বীরা €লোকহিতাস়্” 


২৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


এসেছেন, তার! সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে 
শিক্ষা দিয়েছেন । (তদেব : পৃঃ ৩৫) 
বাংলাসাহিত্যে এই গণচেতনার অভিব্যক্তিই চলতি গছ্যের আন্দোলনের 
মূলে। ম্বামীজীর দৃষ্টিতে যেমন ভারতবর্ষে ধর্মান্দোলনই সব বিপ্লবের অগ্রগামী 
ধবজা,১ তেমনি চলতি গদ্যের একচ্ছন্ত্র আধিপত্যরূপ বাংল! ভাষাবিপ্নবের অগ্রদূত 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন ।২ 
বাঙালীর মনন ও ভাষার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিকা-প্রসঙ্গে, আমাদের 
আলোচনার প্রান্তে এসে তাঁর ভাষা-কৃতির দীর্ঘ উদ্দাহরণ আর উপস্থাপিত না 
করে, এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা! করবো, যা আজ বাংল ভাষার 
ভূষণে ভঙ্গিমায় প্রাণসত্তায় মিলে মিশে এক হয়ে গেছে, তবু যা বিশেষভাৰে 
তারই বাগভঙ্গির অন্যতম দ্িক। শ্রীরামরুষ্ণদেবের বিশিষ্ট বাক্য, বাক্যাংশ ব! 
প্রবাদ-প্রবচন-হথষ্টি অথবা প্রয়োগনৈপুণ্য আজ আমার্দের ভাষাগত এঁতিহকে 
কতখানি মহিমামণ্তিত ও অর্থগোঁরবে গরীয়ান করে তুলেছে, সামান্ত কিছু 
দৃষ্টাস্তের বারা এখন আমর! সেই বিষয়ে পাঠকমগ্লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
শ্রীরামকষ্ঞবাণীর যে বাক্যটি সবচেয়ে প্রচারিত সেইটি সর্বাগ্রে স্মরণ করি-_“যন্ত 
মত তত পথ। এ কথাটিকে তিনি আরে! দুভাবে প্রকাশ করেছেন__“অনস্ত মত 
অনস্ত পথ, ; “তিনি অনস্ত, তাঁর পথও অনস্ত।, একটু আশ্চর্য শোনালে'ও একথা! 
ঠিক যে, কথামূতে “যত মত তত পথ” কথাটি পাঁই নি, পেয়েছি 'লীলাপ্রসঙ্গে? | 
“যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি' অথব। “যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি" (বর্তমান 
ভারত” : স্বামী বিবেকানন্দ__শেষাঁংশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্ঘর্ধ'_অংশ ভ্রটব্য) 
আমাদের শিক্ষাচিস্তার চিরস্তন দিশারী । আপন জীবনে তিনি কতে। জনের 
কাছ থেকে কতো ভাবেই না! শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সে শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা 
দিয়ে বিশ্বজনের উদ্দেশে বিতরণ করেছেন। তোতাপুরী বা যোগেশ্বরী ব্রাঙ্গণীর 
সঙ্গে তার গুরশিষ্য-সন্বন্ধ সেই জীবনব্যাপী শিক্ষারগ্রহণেরই অঙ্গ । 
পরমসত্য লাভের পথে ম্মরণীয়--“সত্যকথ! কলির তপন্তা» “কলিতে নারদীয় 
ভক্তি', 'মন মুখ এক কর! ; ,লজ্জ৷ ঘ্বণা ভয় তিন থাকতে নয়”; ধ্যান করবে 
মনে বনে কোনে চলতি বাংলায় এ তার সাঁধনপদ্ধতির ভাষা । 
১ বর্তমান ভারত : ক্ষত্রিয় শক্তি'--অংশ দ্রষ্টব্য । 
২ এ প্রবন্ধের কোনো কোনে পঙংক্তির স্থুলাক্ষর লেখক কর্তৃক নির্দিষ্ট 


বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষা! : রাজ! রামমোহন থেকে শ্রীরামকষ্জ ২৬১ 


সাধকের সতর্কতার প্রয়োজনে-_-“কামিনী কাঞ্চন” ; “বিশালাক্ষীর দ'; 
মতুয়ার বুদ্ধি) “ভাবের ঘরে চুরি'--একথাগুপি সাবধানী সংকেত । কামিনী- 
কাঞ্চনের ছন্বসমাসে আপতি করেছেন স্বয়ং রবীন্তরনাথ। অথচ নারীর প্রতি 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের পরম শ্রদ্ধার কথা তার জীবনকাহিনীতে কতোভাবেই না 
প্রকাশিত। সাধারণভাবে পুরুষের কাছে নারী এবং নারীর কাছে পুরুষের 
আকর্ষণগত দিকটির প্রতি ইঙ্গিতই এখানে উদ্দেশ্তা। কাম ও অর্থই যে বিশব- 
সংসারের নিয়নত্রণী ছুটি মূল শক্তি, সেকথ। মার্কস্‌ এবং ফ্রয়েড ভালোভাবেই ব্যাখ্যা 
করে গেছেন। শ্রীরামরুষ্ণদেব শুধু পরমসত্যলাভের পথে দুটি বন্ধন সম্বন্ধে সতর্ক 
হবার প্রয়োজন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানযুগের পক্ষে 
ভবিষ্যদ্বাণী রূপেই কি এদের নেওয়া চলে না? 

যাত্রী নৌকার মাঝে মাঝে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাবার সস্ভাবন। থাকে, তাই 
“বিশালাক্ষীর দ'__-সংসারচক্র যার প্রতীক। কোনে! একটি মতবাদে অতিরিক্ত 
গৌঁড়ামিই “মতুয়া” বা মতবাদীর বুদ্ধি। ধর্মক্ষেত্রে তো বটেই, সব রকমের 
কর্মক্ষেত্রেই এ সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। আর বাইরে একজাতীয় ভাব 
দেখিয়ে ভিতরে অন্য ভাব পোষণ করছি--“ভাবের ঘরে চুরি সত্যসদ্ধানীর 
কাছে এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর কি হতে পারে ? 

সেই সঙ্গে তিনি সাবধান করেছেন--“কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাকতে 
গেলেই একটু ন! একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সেয়ানই 
হও না কেন কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।” কাজলের ঘরের এই 
উপম! আজ সাধারণ মাহুষেরও মুখে মুখে ফেরে ।৩ 

“চালকলা! বীধ! বিছ্া”__পুরুতবামুনের প্রাপ্য থেকে আমাদের অর্থকরী 
শিক্ষার প্রতীকরূপে পরিণত হয়েছে শ্রীরামকষ্দেবের কৈশোরকাল থেকে । সে 
শিক্ষায় তিনি কখনে! রাজী হন নি। সম্পূর্ণ অনাসক্তির সাধনায় তিনি বুঝতে 
চেয়েছিলেন “টাক মাটি, মাটি টাকা” ; 'তাই-_ গীতার অর্থ, দশবার গীত বললে 
যা হয় তাই অর্থাৎ তাগী তাগী'২-_এ সিদ্ধান্ত তার পক্ষে একাস্ত স্বাভাবিক। 

যথার্থ জান তো৷ কেবল বই পড়া বিদ্যা! নয়, প্রত্যক্ষ অনুভব। তাই তার 

১ কলকাতার অদুরে সীকরাইলের কাছে গঙ্গায় এই নামে দ' বা! ঘূর্ণি ছিল। দ' মূলে দহ বা 
হদ। তবে অন্য কোনে! সমনামের দহের কথাও বলে থাকতে পারেন। 
৮ তগ২ধাতু ঘঞ ইন্‌-তাগী ৩ কথামত : ১ম: ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ 


২৬২ প্রীরামরুষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


মতে পড়াঁর চেয়ে শুন। ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল ।” এ যেমন উশ্বরলাভের 
ক্ষেত্রে তেমনি সাধারণ বিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

পরীক্ষা পাসের সঙ্গে ঈশ্বরানুরাগের সম্বন্ধ কিছু অপরিহার্য নয়, বরং তার 
ভাষায় “যার যতট! পাস, তার ততটা! পাশ ।, পাশ কথাটির সাধারণ অর্থ বন্ধন, 
সেভাবেও জীব যখন মায়ার অধীন, তখন সে পাশবদ্ধ, কিন্ত পাশমুস্ত যখন তখন 
সে স্বরপতঃ শিব। “পাশবদ্ধ জীব, পঃশমুক্ত শিব ।” 

এ সংসারে নাঁনা দ্ন্বসংঘাতের অভ্তরালেই পরমসত্যের অবস্থান । সেকথ।! 
মনে রেখে তিনি বলতেন, “গোলে মালে মাল আছে, গোল ছেড়ে মাঁলটি নেবে ।, 
তিন “স'-এর উদাহরণ দিয়ে বলতেন. “স ষ শ' অর্থাৎ সহা কর। আর বলতেন, 
'যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে,__যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই ।, 
সত্য যা, তাকে খুঁজতে বাইরে যেতে হয় না, সে অন্তরে আছে বলেই বাইরেও 
পরিব্যাপ্ত । তাই সাধক যখন তীর্থে বা ভ্রমণে ঈশ্বর অনুসন্ধান করে বেড়ান, 
তখন একথা মনে রাখেন না যে, নিজের মধ্যে যা পাওয়া যায়, তারই খোজে 
তিনি দূর-দূরাস্ত্ে ঘুরে ফেরেন । 

মানুষ আর মান হুশ'_-এ দুয়ের ব্যাখ্যাটি তার মতানুসারে চিন্তনীয়। 
“যার হুশ আছে চৈতন্য আছে, সে নিশ্চিত জানে ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য-_ 
সেই মানহু'শ।” এই মানুষের সাধারণ স্তরটিই “কীচা আমি” আর ঈশ্বরোপ্লন্বিময় 
সতাটিই পাকা আমি”। ভাষাস্তরে রবীন্দ্রনাথের ছোট আমি, বড়ো আমি?। 

“এক কৌগীনকা ওয়ান্তে থেকে শেষ অবধি আমাদের সহম্্র বন্ধন। 
শরণাগত ভক্ত অবশ্ত জানেন এ সংসারে “রামের ইচ্ছা*ই সব ইচ্ছার মূলে। তাই 
“ভাগবত ভক্ত ও ভগবান, তিনে এক, একে তিন'_-একথা ভক্তির অদ্বৈত- 
বোধের চরমকথা । তিনি তে। বলেছেন--শুছজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক*-- 
এই একটি কথায় জ্ঞান-তক্তির বহুদিনের বহিরল ছন্ব নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। 

“« “জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ' ৷ তাই সেই ব্রহ্ষচারীর কথায় “এগিয়ে যাও, 
এগিয়ে যাও । তারপর তার কৃপা হলে “হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো! 
লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়। একটু একটু করে যায় না। সেই 
পরম উপলব্ধির প্রকাশ কেমন ?--“কেমন ঘি, না যেমন থি।, আর সব উচ্ছিষ্ট 
হয়েছে, ভাষায় বল হয়েছে, কেবল 'বরঙ্ধ উচ্ছিষ্ট হয় নাই । 

সাধারণ সাধকের ক্ষেত্রে আগে সাধন পুরে সিদ্ধি, আর অবতার পুরুষদের 
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ক্ষেত্রে আগে সিদ্ধি পরে সাধন__যেমন শ্রীচৈতন্, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। 
'লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয়, তারপর ফুল ।, 

ভক্তের আদর্শ “বিড়ালছানা” হওয়া, “বাদরছাঁনা নয়। জীশ্বরে সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল ভক্তের আচরণ “ঝড়ের আগে এটোপাতা'র মতে। | ঝড় যেখানে 
বিয়ে যায়, সেখানেই পড়ে থাকে । ভক্তের সব আতি ও আকুতি তাঁর কাছে 
পৌছে গেছে_-“তিনি খুব কানখড়কে” । তবু ভক্ত যেন নির্বোধ না! হয়ে পড়ে__ 
তক্ত হবি” তা বলে বোক1 হবি কেন? যথার্থ ভক্ত সাধারণ লোকের কথায় 
কানই দেবে না, ভাববে “লোক না পোক'। গিরিশচক্ত্রের মতে! ভক্ত, তার 
বিশ্বাস শুধু ষোলো আন নয়, “পাচ সিকে পাঁচ আন বিশ্বাস।, আবার 
একাধারে জ্ঞানী ও তক্ত নরেন্নাথ ত্যাগে বৈরাগ্যে মন্ুম্তত্বে খাঁপখোলা 
তলোয়ার” ! 

সংসারে থাঁকতে গেলে ভালো মন্দ নাঁন! রূপেই নারায়ণের দেখা মিলবে । 
“হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ'__এ দুয়ের মধ্যে 'মাহুত নারায়ণে'র কথা শুনেই 
চলতে হবে। আবার অন্যায়কারী অত্যাচারীর কাছে আত্মরক্ষার জন্য “ফোঁস 
করতে” হবে, তবে “বিষ ঢালা? চলবে ন|। 

তিনি বলতেন, থালি পেটে ধর্ম হয় না।” বাইরের প্রয়োজন কিছুট! 
মেটাতে স্ববে বৈকি! তবে একথাও বলেছেন, “সে ঘরের উল্টে! চাবি ।, 
ঈশ্বরকে পেতে হলে জগতেন প্রচলিত ধারার উলটো! পথে যেতে হবে। ছু'চে 
স্থতো পরানোর উপমায় এতটুকু আঁশ থাকলে যেমন হবে নাঃ তেমনি ভগবান- 
লাভের ক্ষেত্রে এতটুকু বাসন! থাকলে সত্যলাভ সম্ভব নয়--এও তারি সিদ্ধাস্ত। 
আবার "াদ মাম! সকলেরই মাঁম।”__ ঈশ্বর আমাদের সকলেরই একাস্ত আপন". 
এও তারি দেওয়। আশ্বাস । 

এমনি ভাবে অনস্ত উপলব্ধির অজন্র প্রকাশে বাংলাভাষাকে তিনি প্রবাদ 
প্রবচনে বিশিষ্ট বাক্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন। শুধুমাত্র জ্ঞানীর বা বৈরাগীর শু! 
চান নি। প্রার্থনা! করেছিলেন, “মা, আমায় রসে বশে রাখিস ।, আনন্দময়ী 
তার পরমপ্রিয় সম্তানের জীবনে, মননে, সাধনে, বচনে তাই রসের ভাণ্ডার উজাড় 
করে দ্দিয়েছেন। বাঙালী জাতির, বাংলাভাষার ত! চিরকালের সম্পদ । 
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বাংলাভাষার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্কদেব ও শ্রীরামকুষ্চদেব ছু'জনেই প্রাণবেগ- 
সঞ্চারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীচৈতগ্তদেবের নিজন্ব বাকৃভলী আজ 
অনুমানসাপেক্ষ ৷ রামকৃ্ণদেবের ক্ষেতে আমাদের অশেষ সৌভাগ/বশতঃ প্রীম 
এবং অনান্য রামক ফপার্ষদবুন্দের ছারা তার বাকৃভঙ্গী অনেক পরিমাণে সরক্ষিত। 
এদিক থেকে ধার ভাষাশাস্ত্ী তার! সেযুগের আঞ্চলিক কথ্যভাষ। সম্বন্ধে তথ্য 
সংগ্রহে শ্রীরামকুষ্চবাণীকে মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। 
আলোচ্য প্রবন্ধে আমর! শ্রীরামরুষ্দেবের ভাষাভঙিমার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো । সমকালীন ইংরেজী শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসে প্রায় 
শতবর্ষের ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের কথাবার্তায় আলাপচারীতে যে সব 
ইংরেজী শব্দ অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তা! এই মহামানবের ভাষাকেও কিছু প্রভাবিত 
করেছিল। বাংল! শব্দভাগারের বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমর শ্রীরামকষ্ণদেবের 
কথোপকথনে ব্যবহৃত ইংরেজী শব প্রসঙ্গে পাঠকের কৌতুহল উদ্রেক করতে 
ইচ্ছুক । 

প্রসঙ্গত: মনে রাখা ভালো! যে, মেকলের উদ্যোগে এবং তর্দানীস্ত্ ভারত- 
শাসক উইলিয়ম বেনটিঙ্কের অনুমোদনে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
ইংরেজীর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থির হয় ১৮৩৫ খুষ্টাক্বে। আর ১৮৩৬-এ 
শ্রীরামকৃষ্চদেবের আবির্ভাব কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণকুটিরে। তার পুথিগত 
বিদ্যার পরিধিতে আর যাই হোক ইংরেজী শিক্ষার সম্ভাবন। ছিল না। কিন্তু 
আর সব বিদ্যার মতো, ইংরেজী শবের ক্ষেত্রেও তিনি “শুনেছেন” অনেক। 
সেকালের ইস্থুল কলেজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইংরেজী পড়ুয়ার দল তার দক্ষিণেশ্বরের 
ঘরটিতে অনেককাঁল থেকেই যাতায়াত করতো । তরুণ বয়সে শ্রীরাম 
কিছুদিন কলকাতায় থেকেছেন এবং তারপর অদূরে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রায়ই 
কলকাতায় যাতায়াত করতেন। স্থতরাং তার স্দাজাগ্রত কৌতুহলী মন 
সেকালের ইংরেজী শিক্ষিতদের ধরণধারণ কথাবার্তা ভাবভঙ্গী ভালোভাবেই 
লক্ষ্য করেছিল। তাছাড়া যে সময়ে তার আলাপচারী ৪ উপদেশাবলী 
বাংলা ও ইংরেজী সংবাদপত্রে গ্রকাঁশিত হতে থাকে, সে সময় এই ইংরেজী- 
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শিক্ষিতের দলই তার প্রধান শ্রোতা এবং সেই শ্রোতাদের ভাব ও প্রকাশের 
অনুরূপ শব্দ ব্যবহার তার পক্ষে ম্বাভাবিক। শ্রোতার্‌ মানসিক স্তর ও পরিবেশ 
অনুযায়ী আলাঁপনে শ্রীরামকুষ্ণদেবের বিস্ময়কর দক্ষতার অজন্র নিদর্শন 
কথামৃতে'র পাতায় পাতায়। 

আরে! একটি কথা এই সঙ্গে বলে রাখা ভালো! । শ্রীরামকৃষ্জদেব ইংরেজী 
শব্ধ ব্যবহার করেছিলেন, এ আমার্দের কৌতুহলী মনের অন্বেষণজাত আলোচন|। 
কিন্তু তার সাধন, আদর্শ, উপলব্ধি ইংরেজীভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে কেশবচন্দ্র 
বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ম্যাক্মূলর, রম) রল1, নিবেদিতা, খ্ীপ্টোফার ঈশারুড-_ 
এমনি নানাজনের লেখনী-মাধ্যমে । স্বামীজীর কথ। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-_“ভাষা 
ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে ।”-_-কথাটি অবশ্ঠ বাংলাভাষা! প্রসঙ্গে । 
কিন্তু সব ভাষার ক্ষেত্রেই এ কথ! স্মরণীয়। ইংরেজীভাষায় যে বিস্তৃত 
শ্রীরামকষ্ণ-সাহিত্য গড়ে উঠছে, তার মূলে রামকষ্তদেবের উপলব্ধিময় জগৎ। 
সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনের কথ৷ মনে রেখেই আপাতত: আমরা 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শব প্রসঙ্গে বক্তব্য সীমাবদ্ধ করি । 

সর্বভাবের সমন্বয়কারী শ্রীরামকষ্ণজীবনের শেষ ইংরেজী বৎসরটিতে (১৮৮৬) 
তিনি কাশীপুরে অধ্যাত্ম অন্ভূতির ক্ষেত্রে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কাছে “কল্পতর- 
রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। সেই থেকে পয়ল! জানুয়ারি বাংলাদেশের বিশেষ 
একটি পুণ্যদিন ; কেবুলমাঁঞ্র ইংরেজী নববর্ষ বলেই স্মরণীয় নয়। হয়তে। এই 
ঘটন! নিতাস্ত আকন্মিক যোগাযোগ নয়, এরই মাধ্যমে পাশ্চাত্যজগতের সঙ্গে 
আমাদের বাঙালী প্রাণের চিরস্তন হৃদয়সন্বন্ধ ঘটে গেছে। 

শ্রীরামরৃষ্দেবের কথোপকথনে ইংরেজী শব্ধ ব্যবহারের স্মিতহ্াম্তময় সৌজন্ত- 
হচক শব্ধ ব্যবহারটি সর্বাগ্রে স্মরণ করি- [28015 5০০৮ (থ্যাঙ্ক ফ্যু)__ 
ধন্যবাদ! পাশ্চাত্য আদবকায়দার এই রীতিটি আমাদের দেশে শুধুমাত্র নর 
ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করে৷ যাঁরা! এখন ধন্তবাদ বলি কথায় কথায়, তার! না 
জেনেই পাশ্চাত্যরীতির অন্থকরণ করি। এ যেমন ব্যক্তিগত ধন্যবাদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য ঈশ্বরকে ধন্তবাদের ক্ষেত্রেও। যিনি আত্মীয়তম তাকে 
ধন্বাদ দেওয়া যে কিছুই ন! দেওয়া সেকথাটি অন্ুকরণের মোহে ভূলে যাই। 
তবু মারে মাঝে, এই মৌখিক শ্বীরুৃতিরও মূল্য আছে বইকি। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ 
রীতিনীতি কোনে! দেশ বা সমাঁজেই আবদ্ধ নয়ু। শ্রীরামকফ্দেবও সেকালের 
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ইংরেজীশিক্ষিতদের থ্যাঙ্ক ম্যু, কথাটির স্প্রয়োগের ছার! সেকথার প্রমাণ 
রেখেছেন । 

১৮৮৩"র ১৯শে আগস্ট। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্ঃদেবের ঘরটির উত্তর-পৃবের 
বারান্দায় বসে নরেন্্রনাথ ও হাজরাঁমশাই তত্বালোচনায় রত। ঘরের মধ্যে 
ভক্তদের সঙ্গে প্রসঙ্গ ত্যাগ করে হঠাৎ ঠাঁকুর ওই বারান্দায় চলে এলেন । 

“শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )-_কি গে! তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে ?” 

নরেন্ত্র ( সহান্তে )_-আমাঁদের কত কি কথ। হচ্ছে-_“লম্বা+ “লম্বা” কথা । 

শ্রীরামকষ্ণ (সহান্তে )-_কিন্তু শুছজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্বজ্ঞান 
যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ। 
নরেন্্র-_-“আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে। (মাষ্টারের 
প্রতি ) দেখুন, হ্যামিপ্টন-*এ পড়লুম-_লিখেছেন, 4, 15217060. 15070121)02 15 
0102 200 01 721)11050101)5 810 006 10211017115 01 [২611510., 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )--এর মানে কি গা? 

নরেন্্র-_-ফিলসফি ( দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে 
দাড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ত হয়। 

শ্রীরামকুষ্জ (সহান্তে )--7172101 5০01৮710901 5০0. 1 (হান্ত )” 

( কথামত «' ১ম ভাগ ) 
হ্যামিপ্টনের উক্তির স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপ তখন নরেজ্দরনাথে মূর্ত। বহু জিজ্ঞাসার 
সমূদ্র পার হয়ে শ্রীরামরুষ্ণপদ প্রান্তে তার যথার্থ অধ্যাত্বজীবন শুরু হয়েছে। আর 
নরেন্দ্রনাথ যে এমন কথ! অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, সেকথা 
জেনে শ্রীরামকষ্ণদেবের পরমপ্রসন্নতার আনন্দরূপ ওই [1১201 500১ উচ্চারণ। , 
অবশ্ত “কথামৃতে' বিধৃত শ্রীরামকৃষ্দেবের আলাপচারীতে কালাহুক্রমিক- 
ভাবে দেখলে এর আগে স্থরেন্দ্রের আত্মীয় কৃতবিদ্য বৈগ্নাথের সঙ্গে আলাপ- 
গ্রাসঙ্গেও “17911. 5০০+-র ব্যবহারটি লক্ষণীয় । সেদিন (১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩) 
কথাপ্রসঙ্গে বৈচ্যনাথকে শ্রীরামকৃষ্দেব বললেন__তর্ক কর! ভাঁল নয়, আপনি 
কি বলো? 

“বৈদ্যনাথ-_-আজ্জে হা, তর্ক কর! ভাবটি জ্ঞান হলে যায়। 

'শ্রীরামকৃষ্ণ--1597) 5০৭, (সকলের হান্ত ) তোমার হবে” 

এ দুই উদাহরণে শ্রোতার অস্তরে সত্যগ্রহণের উন্মুখতাই শ্রীরামকষ্ণদেবের 


প্রীরামকুষ্তদেব ও ইংরেজীভাষ৷ ২৬৭ 


অভিনন্দনমূলক ধন্যবার্দের কারণ, কিন্ত প্রয়োগের দ্বিক থেকে সৌজন্যে ও 
সহদয়তায় বিশিষ্ট প্রয়োগ । তবে ভাবব্যঞ্রনায় প্রথম উদাহরণটিই রামকৃষ 
বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে সমধিক স্মরণীয় । ৃ 

ইংরেজীশিক্ষিত লোঁকদের রামকৃষ্দেব কখনো কখনো 17811511021 
( ইংলিশম্যান) বলতেন-_যেমন দেখি কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে। “মণি ঠাঁকুরের 
কাছে প্রায় দুইবৎসর আঁসিতেছেন। তিনি ইংরাজী পড়েছেন । ঠাকুর তাহাকে 
কখন কখন ইংলিশম্যান বলিতেন।” [৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩] 

এই ইংরেজীনবীশদের মধ্যে কেউ “তিনটে পাস” (855) কেউ “আড়াইটে? | 
বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা! প্রবতিত হবার পর প্রাসকরা বিদ্যার তকৃমা তখন সামাজিক 
মর্যাদা বা! চাকুরিপ্রান্তির সম্ভাবন| বাড়িয়ে তুলেছে । পাসকরা বিদ্বান সন্তানদের 
প্রতি শ্রীরামকষ্ণজদেবের যেমন অনুরাগ, তেমনি অন্থরাগ পরীক্ষায়, ফেলকর! ভক্তের 
প্রতি । একান্ত স্সেহের বাবুরাম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেছে শুনে 
বলছেন--“ভাঁলই তো, ও পাশমুক্ত হল। যাঁর যটা পাস তার তটা পাশ।, 
পরীক্ষা পাশ যে আর একদিক থেকে সংসারপাশ হয়ে দেখা দেয়, সে কথাটি এই 
ত্যাগিশ্রেষ্টের বাণীতেই আমর! মনে রাখতে পারি । 

সেকালের ইংরেজী পড়ুয়াদের বোলচাঁল দেখে অভ্যস্ত রামরুষ্ণদেবের উপমায়ও 
এদের কথা* এসে পড়েছে । মানবজীবনে সঙ্গগুণের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
একদিন ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন্-__“মন নিয়ে কথ! । মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। 
মন যে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গে ছুপবে ।..*দেখ না, য্দি একটু ইংরাজী পড়, তো৷ 
অমনি মুখে ইংরাজী কথ! এসে পড়ে । ফুট-ফাট। ইট-মিট (সকলের হান্ত )। 
আবার পায়ে বুটজুতা, শিস্‌ দিয়ে গাঁন করা-_এই সব এসে জুটবে ।**** 

[ কথামৃত : ১ম ভাগ : ২৭শে অক্টোবর ১৮৮২ ] 

অল্প কথার আঁচড়ে সেকালের ইংরেজী শিক্ষাভিমানীদ্দের ধরণধারণ স্থন্দর 
ফুটেছে, একটু অদলবদল করে নিলে একালের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য 
সেকালের বাবুদের জশ্বরগ্রীতিতেও বিলিতি মাখানো । বিষয়ীদের ক্ষণ- 
কালের ঈশ্বরচিস্তার উপমায় তাই শ্রীরামরুফদেব এক আশ্চর্য জীবস্ত ছবি 
এঁকেছেন-_***"যেমন কোন ফিট্‌বাবু পান চিবুতে চিবুতে, স্টিক হাতে করে 
বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে-__ঈশ্বর কি বিউটিফুল 
(66880৫]-হন্দর ) ফুল করেছেন।” ( কথামৃত : ১ম:) ফিট্বাবুর -ফিট্‌ 


২৬৮ শ্রীরাম ও বাংলাসাহিত্য 


এসেছে ইরেজী 5 থেকে। বাংলায় অন্ুকার শবযোগে তা হয়েছে ফিটফাট, 
আর সমাসবদ্ধ হয়ে ফিট্বাবু। লক্ষণীয়, ফিট্বাবুর বর্ণনার সঙ্গে স্টিক (লাঠি) 
হাতে বিউটিফুল (সুন্দর ) ফুল দেখার বর্ণনায় তিনটি ইংরেজী শব্ধ ব্যবহৃত । 
জগৎসত্যকে যিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, তার কাছে স্থখছুঃখ 
ভালোমন্দ সবই অনস্ত ইচ্ছাঁময়ের অভিব্যক্তি। বাজিকর আর বাঁজিকরের 
খেল! । শ্রীরামকৃষ্ঞদেবের দৃষ্টিতে--“বাঁজিকরই সত্য। তার খেল! সব অনিত্য-- 
স্বপ্নের মত |” 
বিশ্বসত্যের এই মায়ারূপ যিনি দেখেন, তিনিও সেই বাজিকরেরই সৃষ্টি 
তারই ইচ্ছায় দেখছেন। একথাটি বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকষ্তদেব বলছেন, 
“হাজার বাজী গ্যাখো, তবু তার অগ্ডরে ( ৪06: ) ( অধীনে )। পালাবার জে 
নাই, তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি করতে হবে। যতক্ষণ 
একটু আমি থাকে ততক্ষণ মেই আগ্যাশক্তির এলাঁকা। তার অগ্ডরে-ত্ীকে 
ছাড়িয়ে যাবার যো৷ নেই।” [ ২০শে জুন, ১৮৮৪ : কথামূত : ৪র্থ ভাগ ] 
সেকালের শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন ইচ্ছ। (1:5০ 11] ) এবং পরোপকার ও 
মানবসেবামূলক মতবাদগুলির প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্দেবের এই %219061-4+-_ 
অও্ডরে--শব্গ্রয়োগটি লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের অন্তরে সাত্বিক দয়া__-সেও 
ঈশ্বরেরই প্রেরণ । জগতের উপকার যে মানুষে করে ন! ঈশ্বরহ করেন, সে 
কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকষ্ণদেব বলেছিলেন-_'তার অগ্ডরে? | 
“ইংলিশম্যানরা১ যাকে স্বাধীন ইচ্ছ! (£:6০ /111)২ বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছা 
বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন ।”_ এই বাক্যবন্ধে ইংরেজি শব্ধ “ক্রি উইল যেভাবে 
স্বাধীন ইচ্ছায় রূপাস্তরিত হয়েছে, তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরেজি ভাষা-অন্থধাবন- 
শক্তির আশ্চর্য উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য “যার তাকে লাভ 
করেছে, তারা জানে দেখতেই "স্বাধীন ইচ্ছা+__বস্ততঃ তিনিই যত্ত্রী, আমি 
যণ্ত। তিনি ইঞ্জিনীয়ার, আমি গাড়ী” উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্ের ধারাকে একটু অন্যভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। তার মতে এই 


০ 


১. 77081191777%7) : ইংরেজ : 'এখানে ইংরেজী পণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত 

২. সা99৪ অন]: ক্রি উইল ইংরেজী শব্দটি অনুলেখক মহেত্রনাথকর্ভৃক ব্যবহৃত। 
প্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রয়োগ নয়। 

৩. (77021:069: : যস্ত্রবিদ্‌, এখানে যন্ত্রী। 


প্রীরামকফ্দেব ও ইংরেজীভাষা ২৬১ 


স্বাধীন ইচ্ছার অভিমান মানুষের ষথেচ্ছাচার-নিবারণেরই প্রয়োজনে । নইলে 
“পাপের আরও বৃদ্ধি হত” [ কথামৃত : ৪র্থভাগু : ৫ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ ] 

শ্রীরামকৃষ্দেবের ব্যবহৃত ইংরেজী শবগুলি অবলম্বনে সেকালের পাশ্চাত্য- 
প্রভাবিত কলকাতার নান! ছবি আমাদের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হতে পারে, 
যার সঙ্গে আজকের কলকাতারও অনেকখানি যোগ। প্রথমেই ধরুন, সেকালের 
ধর্ম ও সমাজ:বিষয়ক আন্দোলনে মুখরিত কলকাতায় অজস্র বক্তৃতার আয়োজন, 
লেকচার (1606016 ) দেওয়ার দিকে সেকালে শিক্ষিত সমাজের প্রবল ঝৌঁক। 
কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা (বিশেষভাবে তাঁরই সামনে দেওয়া) রামরুষ্দেব 
আগ্রহভরে শুনেছিলেন। কিন্তু যথার্থ বক্তৃতা! যে এশ্বরিক প্রেরণাতেই জস্ভব এ 
বিষয়ে তিনি নানাভাবেই অভিমত ব্যক্ত করেই গেছেন। তাই বত্ৃতা ব! 
লেকচারের দিকে মেকালের শিক্ষাভিমানীদের অতিমাত্রায় ঝৌঁকের প্রতি তার 
সমালোচনা! আজকের দিনের বক্তার্দেরও স্মরণীয় । 

“কথামৃত'কার তার শ্রীরামরৃষ্তর্শনের দ্বিতীয় দিনটিতে ( কথামৃত : ১ম 
ভাগ : ১৮৮২-_ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ) এ বিষয়ে একটি আলাদা! বিভাগই 
করেছেন-_-'লেকচার (160016 ) ও শ্রীরামরুষ্ । কথা উঠেছিল সাঁকার- 
নিরাকারে বিশ্বাস নিয়ে। শ্রীরামকঙ্চদেবের প্রগ্ন__আচ্ছা, তোমার সাঁকারে 
বিশ্বাস, না' নিরাকারে ?” মাস্টার--“আজ্ঞ। নিরাকার-_এইটি আমার ভাল 
লাঁগে।” শ্রীরামরুষ্রেব শুণে অনুমোদন করলেন এবং সেইসঙ্গে বললেন-_ 
“তবে এ বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো 
যে, নিরাকারও সত্য, সাঁকারও সত্য ।”**"তখনকার ব্রাঙ্ম পরিবেশের প্রভাবে 
শিক্ষাভিমানী মাস্টারমশাই ছুটিই সত্য__একথা সহজে মানতে পারলেন না। 
মাটির প্রতিমা কেমন করে সত্য হবে? শুনে শ্রীরামকষ্ণদেব বললেন, “মাটি 
কেন গো ! চিন্নয়ী প্রতিমা ।” একথার অর্থ অন্ধাবন কর! মাস্টারমশাইয়ের 
পক্ষে তখনই সন্ভব হয় নি। ম্বভাবসারঙ্গে। বলে ফেলেছিলেন-_“আচ্ছা যারা 
মাটির প্রতিম। পুজ! করে, তাঁদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর 
নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে জশ্বরের উদ্দেস্তে ঘুজ। করো) মাটিকে পৃজ! কর! 
উচিত নয়।” এর পরের অংশটুকুর নাম “লেকচার ও ঠাকুর শ্রীরামরুষ ।, 

প্রীরামকৃষ্জ € বিরক্ত হুইয়া ) “তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। 
কেবল লেক্চার দেওয়া! আর বুঝিয়ে দেওয়!। আপনাকে কে বোঝায় তার 


২৭৪ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


ঠিক নাই, তুমি বুঝাঁবার কে? ধার জগৎ তিনি বুঝাবেন।”***এ প্রসজের 
শেষে মায়ের উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যার পেটে য! সয় বা অধিকারীভেদে 
উপাসনায় বৈচিত্র্যের কথা! বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ইঞ্জিনীয়ার বা যন্ত্রীকে 
মনে থাকে না বলেই আমরা! বাক্যস্ত্রে ব্যবহারে সদা সমুদ্যত। কথার ইঞ্জিনে 
দম দিয়ে থাকার ফলই কথায় কথায় লেকচারের প্রবণত| | 
কেশবচন্দ্রের ব্তৃতাগ্রসঙ্গেও শ্্রীামক্ষ্$দেব ঈশ্বরোপলব্ধির গভীরতা প্রসজে 
এই লেকচারের অসপ্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর তাষায়-_ 
[ শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্দেশ্ঠে ] “হ্যাগা, তোমরা ঈশ্বরের এ্রশ্বর্য এত বর্ণনা কর 
কেন? আমি কেশব সেনকে এ কথ! বলেছিলাম । একদিন তার! সব ওখানে 
গিছিল। আমি বললুম, তোমর! কি রকম লেকচার দাও, আমি শুনবো । তা 
গঙ্গার ঘাটের চা্দনীতে সভ। হুল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, 
আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলে। এত বল 
কেন ?-_“হে ঈশ্বর, তুমি কি হুন্দর ফুল করিয়াছ, আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা 
করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ',_এই সব? যার! নিজে এই্বর্ধ ভালবাসে তার! 
ঈশ্বরের এশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে |" 
[ কথামৃত : ১ম : ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ ] 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যে অধিকারীভেদদে করা প্রয়োজন, একথা তথাকথিত লেঁকচাঁর- 
দাতা ব1 বক্তার দল মনে রাখেন না। শশধর পণ্ডিতকে শ্রীরামরুষ্দেব সেকথা 
মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন__“হাঁজার লেকচার দাঁও, বিষয়ী লোকদের কিছু 
করতে পারবে ন1। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মার! যায় ?.*তোমার 
লেকচারে বিষয়ী লোকের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে 
পারবে 1: (কথামৃত : ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪) 
, আগে সাধনা, অনুভব, তাঁরপর তার প্রকাশ। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ 
বন্তৃতাই তো আত্মগ্রচার, আত্মচিস্তন নয়! আমেরিকায় বক্তৃতার ঝড় তুলতে 
তুলতে স্বামীজী কিন্ত অনুভব করেছিলেন, “বাণী তুমি, বীণাঁপাণি কে মোর।, 
তার সব বাণীরই উৎস শ্রীর'মকৃষ্ণ স্বয়ং। তার লেকচার ব! বক্তৃতা তাই 
মানবজাতির জাগরণের উদ্দেশ্টে চিরকালের জন্য ধ্বনিত । 
পেকালের নবীন প্রবীণ যেসব ইংরেজীনবীশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত 
করতেন, তীর্দের কথায় ফিলসকফি ( 0171109501175 ) (দর্শন) আর সায়েন্স 
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(5০1673০৪ ) (বিজ্ঞান ) শব ছুটি তিনি বন্থবাঁর শুনেছেন। পুথিপড়৷ বিদ্যা অথবা 
বস্তগত জ্ঞান যে সীমাবদ্ধ সেকথা! বারবার মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্$দেব 
শিক্ষাভিমানীদের তথাকথিত পাগ্ডিত্যের অহমিক! দূর করতে সর্বদা সচেষ্ট। 
বুদ্ধিগত পাণ্ডিত্য পরমসত্যের অনুভবের ক্ষেত্রে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ মনে 
হয়। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞান্থুকে বলছেন, “তোমার ফিলজফিতে 
কেবল হিসাব কিতাব করে ! কেবল বিচার করে। ওতে তাকে পাওয়! যায় 
না।? ( কথামৃত : ৪র্ঘ : ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ ) শশধর প্ডিতকে একদিন 
মনে করিয়ে দ্িয়েছিলেন-_-ণগুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ফ্যালাজফী 1” 
(কথামৃত : ৩য় : ৩*শে জুন ১৮৮৪ ) শব্দবৈচিত্র্যে এই “ফ্যালাজফী? শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের হাম্তভঙ্গিমার এক অনবদ্য প্রকাশ! উপলব্ধির অতল সমুদ্রে যারা ডুবেছে, 
তার! বিচার বিতর্কের পর্যায় ছাড়িয়ে যায়, তখনই সত্যের উত্তাসন। 
ফিলসফি (দর্শন) ব! সায়েন্স (বিজ্ঞান ) প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্গদেবের উক্তি 
এসব ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রসঙ্গেই স্মরণীয় । বিচার বিতর্কে বা বস্ত- 
বিছ্ভাতেই ধার! জ্ঞানের সার্থকত। খোজেন, তাদের প্রসঙ্গেই এ সব কথা প্রযোজ্য | 
কিন্ত বহিরঙগ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সময়ের উক্তি আমাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
দৃষ্টিকে আরো সজাগ করে । যেমন ধরুন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপচারীতে 
্রীরামক্ুষ্দেবের মন্তব্য-_“কেউ কেউ মনে করে শাস্ব না পড়লে, বই না পড়লে 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । তাঁর! মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয়, 
জানতে হয়, আগে সায়েন্দ (9০120০€ ) পড়তে হয়। তাঁর! বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি 
এ সব ন! বুঝলে ঈশ্বরকে জান। যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েলস ন৷ 
আগে ঈশ্বর ?” (কথামত : ৫ম : ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ ) 
“দেবী চৌধুরাণী'র শিক্ষাব্যবস্থা মনে করলেই অন্ুশীলনতত্বের প্রবস্ত1 
বন্ধিমচন্দ্রকে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু পরমজ্ঞানের পক্ষে এজাতীয় বিদ্যাকে, 
শ্রীরামরুষ্ণদেব আদে' প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। ভাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের 
মতে! বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গেও তাঁর এ কথা-_“শিবনাথ বলেছিল, 
বেশী ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড৯ হয়ে যায়। বলছে জগৎ-চৈতন্যকে চিন্তা করে 
অচৈতন্য হয়।...আর তোমার 9০121০০ (সায়েন্স ব। বিজ্ঞান )--এটা মিশলে 


১ বেহেড-আরবী বে ও ইংরেজী হেড, (7798) শবের মিশ্রণে উৎপন্ন। বিকৃতমন্তিষ অর্থে 
বাংল]ভাবায় ব্যবহৃত। 
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ওটা হয়, ওট! মিশলে এটা হয়, ওগুলে! চিন্তা করলে বরং বোধশূন্য হতে পারে, 
কেবল জড় গুলো! ঘেটে !” ( কথামৃত : ৩য় : ৩*শে অক্টোবর, ১৮৮৫) 

বস্তবিজ্ঞান গ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্তদেবের আর একটি মস্তব্য-_-“ঈশ্বরকে দেখা 
যায়; তপন্তা করলে তার কৃপায় ঈশ্বর দর্শন হয়। খঝষিরা আত্মার সাক্ষাৎকার 
করেছিলেন। সায়েন্স-এ ঈশ্বরতত্ব জান! যায় না, তাতে কেবল ওটার জঙ্গে 
এটা! মিশলে এই হয়, এই সব ইন্তরিয়্াহয জিনিসের খবর পাওয়। যায়। তাই 
এ বুদ্ধির দ্বারা এ সব বুঝা যায় না। সাঁধুসঙ্গ করতে হয় ।” 

( কথামূত : ৫ম : ২৪শে মে, ১৮৮৪ ) 

বস্তবিজ্ঞানের এক্যানুন্ধান যখন আত্মোপলন্ধির এঁক্যান্থভবে পূর্ণতা! লাভ 
করে তখনই তা অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পরিণত। তার আগে অবধি সায়েন্স ব! 
বিজ্ঞান-চর্চ| একাস্ত বহিরঙ্গ সত্যসন্ধান। কথায় কথায় এ যুগে বিজ্ঞানের উপর 
নির্ভরতার বিপরীত মেরুতে শ্রীরামকুষ্দেবের “আগে উশ্বর লাভ, তাঁর পরে 
হষ্টি-জাতীয় সিদ্ধান্তের নিশ্চিন্ত প্রত্যয় আমাদের বিজ্ঞান বা সায়েন্স সম্বন্ধে 
সচকিত করে। বিশেষতঃ বস্তবাদীরা ( মার্কসবাদীর! তাদের অন্যতম ) যখন বস্ত 
থেকে চৈতন্তের উত্ভবের. কথা একেবারে নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করতে চান, তখন 
একথা মনে রাখেন যেন, এ মতবাঁদও বৈজ্ঞানিক প্রমাণসাপেক্ষ। 

ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনভিজ্ঞদের এ বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে শ্রীরামকুষ অপূর্ব 
পরিহাসের ভঙলীতে মহেন্্রনাথ সরকার-প্রমুখদের সেই ইংরেজী লেখাপড়া-জানা 
খবরের কাগজের অন্রাস্ততায় বিশ্বাসী লোকটির গল্প শ্ুনিয়েছিলেন। 

সেদিন অবতার প্রসজে কথা উঠেছিল। মহেত্ত্রলাল কিছুতেই অবতার 
মানবেন না। ওদিকে গিরিশ ঘোষ প্রমুখের অবতারবাদে একাস্ত বিশ্বাসী ৷ 
এ বিতর্কের মাঝখানে হাঁসতে হাঁসতে শ্রীরামকষ্দেব বলছেন-_“ঈীশ্বর অবতার 
হতে পারেন, একথ! যে গুর “সায়েন্স'-এ নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? 
« সকলের হান্ত ) ( কথামত £ ১ম : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ ) 

শ্ীরামকৃ্ণদেবেরই ভাষায়-_“হুতোর ব্যবসা না করলে সুতার প্রভেদ বুঝা 
যায় না|, 

ইংরেজী জানা অনেক লোকই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের আকর্ষণে সমবেত 
হতেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা তো! ছিলই; কেশবচন্ত্র, . প্রতাপ, মজুমদার, 
শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিরাও ছিলেন। ধার! যথার্থ জিজ্ঞান্থ, বিনয়ী__তাদের প্রতি 


শ্রীরামরুষ্দেব ও ইংরেজীভায! ২৭৩ 


প্রীরামকষ্ণদেবের প্রসন্নত। নান! কথায় ফুটে উঠতো। কারু কারু পরিচয় দেবার 
সময় সে ক'টি পাস, সেকথা নিজেই উল্লেখ করতেন। “কথামৃত'-সংকলয্বিতা' 
মহেন্ত্রনাথ নিজের নানা ছগ্মুনামের মধ্যে “মণি নাম দিয়ে যেখানে যেখানে উল্লেখ 
করেছেন, তারই এক জায়গায় রয়েছে__“ঠাকুর তাহাকে কখন কখন ইংলিশম্যান, 
(77751151009) ) বলিতেন |” 
( কথামৃত : ২য় : ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩) 

ইংলিশম্যান এখানে ইংরেজী বিদ্যায় স্থুপপ্ডিত অর্থেই গ্রহণীয়। এক হিসাবে 
তা আধুনিক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন মান্থুষদেরই প্রতীক। কিন্তু মহেন্ত্রনাথের প্রতি 
ইংলিশম্যান সম্বোধনের মধ্যে যে সন্নেহ প্রশ্রয় ও প্রশংস রয়েছে, ত। গুণগ্রাহী 
শ্রীরামকুষ্দেবের ভাববৈশিষ্ট্যের পারচায়ক। মহেন্দ্রনাথ আত্মবিশ্লেষণে লিখেছেন 
__“তিনি (মণি) কেশব ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেকচার শুনিতেন, ইংরাজী দর্শন 
ও বিজ্ঞান পড়িতে ভালবাসেন । কিন্ত ঠাকুরের কাছে আস! অবধি ইউরোপীয় 
পণ্ডিতদের গ্রন্থ ও ইংরাঁজী ব! অন্য ভাষায় লেকচার তাহার আলুনি বোধ হয়েছে ।” 

শ্রীরামকুষ্দেবের কথাসংগ্রহে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ অবলম্বনে আমর! 
সেকালের শিক্ষিত-সমাজের মানসচিত্রটি অনেক পরিমাণে দেখতে পাই। এই 
শিক্ষিত-সমাজের আনাগোন! শুরু হয় প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকষ্দেবের 
যোগাযোগে পর থেকে। 

স্বামী সারদানন্দ তার '্রীশ্রীবামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের “গুরুভাব : দ্বিতীয়ার্ধের 
ঘিতীয় অধ্যায়ে শ্রীরামকুষ্ণদেবের কথ! উদ্ধাত করেছেন--“কেশব সেনের আসবার 
পর থেকে তোদের মত ইয়ং বেঙগলে'র (০৪০৫ 00591--নব্য বঙ্গ বা 
তরুণ বাঙালী ) দলই সব এখানে আসতে শুর করেছে। আগে আগে এখানে, 
কত সাধু-সন্ত, ত্যাগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজি সব আসত যেতো, তা তোর! কি 
জানবি ?” স্বামী সারদানন্দ বা শরৎচন্দ্র প্রমুখ স্কুল-কলেজের তরুণ ছাত্রদল 
এবং অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কেশবচন্্র, শিবনাঁথ শাম্ত্রী, বিজয়রুষ গোশ্বামী বা 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত--এই সব ইংরেজী-শিক্ষিতদের সংস্পর্শে এসেই ফে 
শ্রীরামরুধদেব ইংরেজীশব্দ বেশী ব্যবহার করতেন, .সেকথা তাঁর কথাসংগ্রছে 
স্পষ্টই'প্রতিভাত। 

এই ইয়ং বেত্ুল' ব! নব্য বঙ্গদের নিয়ে শ্রীরামকষ্ণদেব তার শেষ অস্থখের 
জ্চনা-সময়ে, পাণিহাটিতে “চিড়ার মহোৎসবে যোগর্ণান করতে গিয়েছিলেন । 


ও ২৮৮ 


২৭৪ প্রীরামরুষ ও বাংলাসাহিত্য 


এ উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁদের বলেছিলেন, “সেখানে এঁ দিন আনন্দের মেলা 
হরিনামের হাট-বাজার বসে তোরা সব "ইয়ং বেঙ্গল, কখন এরূপ দেখিস্‌ 
নাই, চল দেখে আসবি |” " ( লীলাপগ্রসঙ্ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ) 

“ইয়ং বেঙ্গল” শব্দটির প্রথম প্রয়োগ ডিরোজিওর সুখ্যাত বা কুখ্যাত ছাত্রবৃদ্দ 
সম্বন্ধে। পাশ্চাত্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাবে এই ছাত্রদলের আচার-আঁচরণে 
যে সংস্কারমুক্তির প্রচেষ্ট৷ দেখা যেত, তাঁতে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল সন্দেহ নেই। 
কিন্ত এই ছাত্রদের উন্মার্গগামিতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পরবর্তাঁকালে 
স্বদেশের কল্যাণতব্রতে এদের আত্মনিয়োগ । এদের অধিকাংশই পরিণত বয়সে 
গভীরভাবে ধর্মচিস্তার পথে অগ্রসর হয়েছেন। তবু সাধারণতঃ “ইয়ং বেঙগল' 
শবটির ব্যঞ্জনা ছিল অবিশ্বাসী, উৎকেন্তরিক, স্বেচ্ছাচারী তরুণদল হিসাবে। 
সেই “ইয়ং বেঙ্গল” ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়, পরে শ্রীরামকষ্ণদেবের 
চারপাশে সমবেত হয়। নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক হিসাবে সেকালের ইয়ং বেঙ্গলের 
অন্যতম প্রতিনিধি । শ্রীরামকষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে এই “ইয়ং বেজল”-ই পরম সত্যের 
অনুসন্ধানী সর্বন্থত্যাগী তরুণদলে পরিণত । 

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থায় সেকালের তরুণমানসকে সবচেয়ে বেশী 
প্রভাবিত করেছিল পাশ্চাত্যদর্শন। এমন কি বিদ্যাসাগর পর্যস্ত সংস্কৃত কলেজের 
শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে চেয়ে প্রাচ্যদর্শনের “দজে সঙ্গে 
পাশ্চাত্যদর্শনের পঠন-পাঠনের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন । এমন মন্তব্যও 
করেছিলেন যে,__“বেদাস্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতৈধ 
নাই।” ( ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃঃ ৩৫) অবশ্ঠ 
এ সম্বন্ধে কোনে! বিশদ যুক্তি দেননি। কিন্তু সাধারণভাবে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর 
চিন্তাধার৷ সম্বন্ধে এ থেকে ধারণা করা! চলে । ব্রাঙ্গ-আন্দোলন ব! শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অবশ্ত বেদাস্তই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে । যদিচ দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পার্থক্য বথেষ্ট। সেকালের ইয়ং বেললদের ( পাশ্চাত্য ) দর্শন বা ফিলসফি 
চর্চার প্রতি অতিমাত্রায় ঝৌঁক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিগত, আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধির ব্যাকুলতা জঞ্জাত নয়। দ্বভাবতঃই এ জাতীয় দর্শনচর্চার প্রতি 
শ্রীরামরুষ্দেবের আস্থা! ছিল ন!। 

"তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাপ করে!” . 

[ কথামৃত : ৪র্থ: ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩] 


শ্রীরামকষ্দেব ও ইংরেজীভাষ৷ ২৭৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তাধারার যুক্তিসর্বস্বতা৷ পরমসত্য থেকে 
আমাদের তরুণমানসকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতে! ; সে সম্ভাবনাকে 
প্রীরামকৃষ্দেব তার সাধন! ও উপলব্ধির দ্বারা এইভাবে সংযত করে আত্মস্থতার 
পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক গ্রন্থপাঠের চেয়ে একটু উপলব্ধি যে মহত্বর 
সত্য, সেকথা পেদিনের “ফ্যালাজফী”-চর্চাকারীদের মতো! এ যুগের ধর্শন- 
অনুরাগীদের পক্ষেও সমান স্মরণীয় । রামকৃষ্বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তা! কিন্ত 
ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের হুচনা । 

কান্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, মিল, বেস্থাম, স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য 
দার্শনিকবৃন্দের চিন্তায় প্রভাবিত তদানীস্তন তরুণ বঙ্গ শ্রীরামকৃষ্তদেবেরই কাছে 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে ঈশ্বরলাভের কথ শুনলো । আগে ঈশ্বরলাত, তার 
পরে তার জীবজগতের রহন্ত। আগে যছুমজ্িকের সঙ্গে আলাপ, তারপর তাঁর 
বিষয়সম্পত্তির বিবরণ । আগে আম খাওয়া পরে তার সংখ্যাতত্বের বিবরণ। 


বিলেতফেরত লোকেদের শিক্ষিতসম়াজে তখন বিশেষ উচ্চস্থান। কেশবচন্ত্র 
শুধু ইংলগ্ডে যাননি, দ্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ( 35967 ৬০6০5 ) সঙ্গে 
আলাপ করে এসেছেন । সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্$দেবের উক্তি-_“***কেশব সেনকে 
কত লোকে গণে মানে, বিলাতে পর্বস্ত জানে__কুইন (রাণী ভিক্টোরিয়া ) 
কেশবের সঙ্গে কথা ক্ষয়েছে !” ( কথামৃত : ৪র্থ : ৫€ই অক্টোবর, ১৮৮৪) 
আবার অন্যত্র তার স্বভাবসিদ্ধ আধ্যাত্মিক উপমাই এই “কুইন, থেকে 
জগজ্জননীর অনুধ্যানে উত্তীর্-_“অথণ্ড অচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে ? 
কিন্ত নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকা ভক্তি । বিলাতে 
কুইনকে দেখে এলে পর, তখন কুইন-এর কথা! ; কুইন-এর কার্ধ, এ সকল বর্ণন! 
কর! চলতে পারে । কুইন-এর কথ। তখন.ঠিক ঠিক বলা! হয়।” 
[ কথামৃত : ২য় : ১১ই মার্চ, ১৮৮৩ ] 
ইংরেজশাসনে তখন রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ; কুইন বা রাণীর কথা সাধারণ 
মাহুষেরও সুখে মন্খ ফিরতে।। কলকাতার বাধুমাজ ও তরুণসমাজে কুইনের 
উপমাটি সুপ্রযুক্ত। 
সেকালের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের গৃহসজ্জায় কুইন ব! কুইনের ছেলের ছবি 
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প্রসজে রামকষদেবের মস্তব্য-_“দেখ, সাধু সন্্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। 
সকালবেলা উঠে অন্ত মুখ ন! দেখে সাধু সন্ধ্যাসীদের মুখ দেখে ওঠা ভাল। 
ইংরাজী ছবি দেওয়ালে-_্নী, রাঁজা, কুইন-এর ছবি-__কুইন-এর ছেলের ছবিঃ 
সাহেব মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা-_এসব রজোগুণে হয়। যেরূপ সঙ্গের 
মধ্যে থাকবে সেরূপ স্বভাব হয়ে যায় ।” 
[ কথামত : ২য় : ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪ ] 
সমকালীন বাবুসমাঁজে সহজেই ব্যবহৃত হতে! চিকিৎসাসংক্রান্ত হাঁসপাতাল 
(170501651 )১ ডিসপেন্সারী (13150215815 ), ফিভর মিকৃশ্চার (06৬৫1 
1$01%0016 ), মেডিকেল কলেজ (/0০0109] (00115£6 ) জাতীয় শব্দ। 
লোকমান্যের সঙ্গে ঈশ্বরশরণাগতির অনেক দুরত্ব। সেকথাটি বোঝাতে গিয়ে 
প্রীরামকষ্জদেব বলেছেন-_“ইচ্ছ1! করে বেণী কাজ জড়ানো! ভালে! নয়,_-ঈশ্বরকে 
ভুলে যেতে হয় ।-**শল্ভুকে তাই বললুম, যদি উশ্বর সাক্ষাৎকার হয়, তাকে কি 
বলবে কতকণ্লে। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করে দাও ?” 
[ কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ ] 
সেকালে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির পরিবেশে কবিরাজি ওষুধ ক্রমে 
অচল হয়ে আসছিল, গ্যালোপ্যাথির জরের ওষুধ বা! ফিবর মিক্শ্চারই তখন 
বেশী প্রচলিত। যুগোপযোগী সাধন! হিসাবে শ্ীরামকৃষ্ণদেব ভক্তিরেই নির্দিষ্ট 
করে বলছেন-_“কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি!_ শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথ। 
আছে, তার সময় কৈ? আজকাল জরে দশমূল পাঁচন চলে না । দশমুল পাচন 
দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়, আজকাল ফিবার মিকৃশ্চার (6৬০1 
1%0156016 ).” [ কথামৃত : ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪ ] 
জ্ঞান, কর্ম, যোগের চেয়ে ভক্তিকেই শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ 
শ্রেষ্ঠ সাধকের! যুগধর্মরূপে গ্রহণ করেছেন। আর সমকালীন রোগন্ত্রণায় ফিবর 
ম্বিকশচারের উপমাটি এই যুগোচিত সাধনপন্থারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবিকাগত পরিচয়ে ডেপুটি (124 ), মাষ্টার 
(15566: ), হেভমাষ্টার (75907795051), জজ (]00£6 ), প্রভৃতি শব 
অধর সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ব। অন্তান্যদের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেব অনেক সময়ই 
ব্যবহার করেছেন। নেপালের রাজার উকিল রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে 
শ্রীরামকষ্দেব বলতেন কাণ্ডেন (28001 )। চাকরিস্থল হিসাবে. “আফিস' 
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(08০০) শব্টিও অনেক সময়ই ব্যবহার করেছেন__-“আফিসের কাজ' 
“আফিসের হিসাবপত্র' ইত্যার্দি। ম্যাজিষ্টেট অর্থে বুলতেন 'ম্যাজিষ্টর 
জজ ( 7008০ ) শব্দটির ব্যবহারের ছার আধ্যাত্মিক সত্যকে নিপুণভাবে 
ফুটিয়েছেন “কথামৃতে'র কয়েকটি ক্ষেত্রে। পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্রনাথের নান! 
ঝঞ্াট দেখ! দিয়েছে-_এ প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে একদিন হাজরামশায় বলছেন-_- 
“নরেন্্র আবার মোকদ্মায় পড়েছে । শুনে শ্রীরামকুষ্তদেব বললেন, “শক্তি মানে 
না। দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।” তখন অবধি নিরাকার ব্রহ্গবাদী 
নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রঙ্গ ও শক্তি ছুই-ই মানা সম্বন্ধে সংশয় আছে। সেই প্রসঙ্গে 
শ্রীরামকষ্ণদেব বললেন__“***এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে । জজসাহেব 
পর্যস্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাড়াতে হয়।” 
[ কথামৃত : ৪র্থ : ওরা আগস্ট, ১৮৮৪ ] 
ঈশ্বরের দিকে জীবের মন যায় ন! মায়ার প্রভাবে । সেকথা বোঝাতে গিয়ে 
আর একদিন বলেছিলেন, “কেন উীশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না? 
ঈশ্বরের চেয়ে তার ( মহামায়ার ) আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার 
ক্ষমত। বেশী ।” [ কথামত : ৫ম : ৯ই মে, ১৮৮৫ ] 
অহংকারপ্রসঙ্গে-_-“এই অহংকার আড়াল আছে বলে তাই ঈশ্বরকে দেখ 
যায় নন। অহংকার কর! বুথ । এ শরীর, এ এরশ্বর্য কিছুই থাকবে ন|। 
একটা! মাতাল হূর্গাপ্রত্তি 1 দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, ম! 
যতই সাজো-গোজো, দিনছুই পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দিবে । (সকলের 
হান্ত ) তাই সকলকে বলছি, জজই হও আর যেই হও, সব ছুর্দিনের জন্য ৷” 
[ কথামৃত'ঃ ১ম : ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ ] 
ব্রহ্ম ও শক্তির সম্বন্ধ, জগতরূপে শক্তির খেল, অহংমুক্ত ঈশ্বরচেতনা__ 
অধ্যাত্মতত্বের এই বিভিন্ন দ্িকগুলি জজের উদ্দাহরণ অবলম্বনে শিক্ষিত শ্রেণীর 
কাছে কতখানি স্বচ্ছ হয়ে উঠতো তা সল্জেই অনুমেয় । ূ 
সেকালের বাবুসমাজে বহুল প্রচলিত বিরক্তির প্রকাশরূপে ভ্যাম্‌ (1912) 
শবটির ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনবদ্য কৌতুকরসাত্মক গল্পটি ম্মরণীয়। 
ইংরেজীতাষায় শবটি অধঃপাঁতে যাওয়া! অর্থে ব্যবহৃত । ইংরেজপ্রতুদের কাছে 
বশংবদ বাবুর! এ শব্খটি অনেকবারই শুনতেন । সেই অভ্যাসটি ইংরেজী অনভিজ্ঞ 
সাধারণ মান্থষের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফল--“একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। 
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একজন ভত্রলোক কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে ভার একটু লেগেছিল। 
আর সে লোকটি ড্যাম বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে ন|। 
তখন সে ক্ষুরটুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি 
আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে 
তুই কামা নাঃ ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। 
নাপিত সে ছাড়বাঁর পাত্র নয়, সে'বলতে লাগল, ড্যাম্‌ মানে যদি ভাল হয়, 
তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদপুরুষ ড্যাম । (সকলের 
হাস্ত ) আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ভ্যাম, তোমার বাব! 
ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ভ্যাম। ( সকলের হান্ত ) আর শুধু ড্যাম নয়। 
ড্যাম্‌ ভ্যাম্‌ ড্যাম্‌ ড্যা ভ্যাম্‌ ড্যাম্‌।” (সকলের হাস্ত ) 

এই ভাষাবিভ্রাস্তির উদ্যাহরণটি বলার উপলক্ষ্য অধর সেনের বাড়ীতে 
বস্কিমচন্দ্রপ্রমুখ অধর সেনের বন্ধুদের সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণদেবের আলাপচারী । 
শ্রীরামকৃষ্দেবের অধ্যাত্সপ্রসঙ্গ যখন একসময়ে একটু থেমেছে, তখন অধরের 
বন্ধুর নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে আলাপ করতে থাকেন । হঠাঁৎ এই ভাষাস্তরে 
আলাপ দেখে শ্রীরামকুষ্ণদেবের এই গল্পটি মনে পড়ে । 

(কথামত : ৫ম খণ্ড : পরিশিষ্ট [ক]) 

'ভ্রীরামকষণ ( সহান্তে, বঙ্কিমাদির প্রতি )“কি গে । আপনারা ইংরাজীতে 
কি কথাবার্তা করছে! ?” (সকলের হাস্ত ) 

অধর-_আজে, এই বিষয়ে একটু কথ হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথ।।” 
একটু আগে শ্রীরামকুষ্জদেব রাধাকৃষ্ণতত্বব্যাখ্যা করেছেন । 

শ্রীরামরুষ্ণ (সহান্তে, সকলের প্রতি )_-“একট! কথ মনে পড়ে আমার 
হাঁসি পাচ্ছে। শুনো, একট! গল্প বলি।”-__এইভাঁবেই '্যাম্‌' শব নিয়ে 
বিপত্তির গল্পটি এসেছিল। কিন্তু ওই সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, কোনে! বিশেষ 
ভাষায় অনভিজ্ঞ কেউ সামনে থাকলে, তার সামনে সর্বজনবোধ্য ভাষায় কথ 
বলাই শিষ্টাচার। সেকথ৷ আমাদের ইংরেজীনবীশদের সবসময় মনে থাকে না। 
শ্রীরামকৃষদেবের গল্পটির মধ্যে কি সেদিকেও একটু কৌতুককটাক্ষ ছিল? 

“কথামৃতে'র পাতায় পাতায় শ্রীরামকষণব্যক্কিত্বের পরেই যে চরিক্রটি সবচেয়ে 
উজ্জল হুয়ে ফুটেছে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি নরেন্দ্রনাথ। শ্ত্রীরামকষ্ণদেবের 
ভাষায় থাপখোল! তলোয়ার এই চরিত্র, ত্বভাবতঃই কারু মুখাপেক্ষী হতে 
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পারেন না। শ্রীরামকষ্ণসানিধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যে তরুণেরা তখন সমবেত হ'তেন, 
তাদের প্রসঙ্গে একদিন শ্রীরাঁমকৃষ্ণদেব বলছেন, “নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এর! 
সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ । দেখ না, নরেন 
কাহাকেও কেয়ার (0816) ! গ্রাহ) করে না। আমার সঙ্গে কাঞ্চেনের 
গাড়ীতে বাচ্ছিল-_কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে বললে- তা চেয়েও দেখলে ন|। 
আমারই অপেক্ষা করে না!” আপাত অনপেক্ষ নরেন্ত্রনাথ অবশ্ত একমাস 
শ্রীরামকষ্দেবকে কেয়ার (গ্রাহা) করেছেন, সেই জঙ্গে শ্রীরামকষ্খশাক্ত শ্রীমা 
সারদাদেবীকেও। তবু তরুণ নরেন্ত্রনাথের ছ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব ওই “কেয়ার” না 
করার ভঙ্গীতে অসামান্ত সার্থকতা লাভ করেছে। 
( কথামূত £ ১ম : ১৯শে আগস্ট, ১৮৮৩) 
ইংরেজী শব! প্রয়োগে শ্রীরামকুষ্দেবের একটি বিশিষ্টত। “ডাইলিউট' 
(10110$০) শব্টির ক্ষেত্রে। গলে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটি পণ্ডিত 
শশধর তর্কচুড়ামণির ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাতে ভক্তি- 
তন্ময়তার ছার! ব্যক্তিচরিত্রের সম্পূর্ণ রূপাস্তরের ব্যঞ্জনা। পণ্ডিত শশধর সেদিন 
( কথামৃত : ৩য়: ৩০শে জুন, ১৮৮৪ ) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্ণ-সঙ্গিধানে 
এসেছিলেন তার অপূর্ব কথামৃতপানের আশায়। শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে মাতৃসংগীত 
স্তনে চেৌঁখের জলে ভেসেছেন। এও শুনেছেন--পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,-- 
শুনার চেয়ে দেখ! ভাল” শ্্রীরামকষ্কব্যক্তিত্বে তখন শাস্ত্রের সারাৎদার মুতিমস্ত। 
শ্ররামকষ্খদেব সব কথার শেষে ফিরে যাবার আগে পণ্ডিতকে আবার আসতে 
বলছেন, গাজাখোর গাজাখোরকে «ে "লে আহ্লাদ করে” । পণ্ডিত চলে যাওয়ার 
পর বলছেন, “ডাইলিউট* হয়ে গেছে একদিনেই ! দেখলে কেমন বিনয়ী-- 
আর সব কথ! লয় !”' শাত্মলব্ধ বিদ্যার জীবনময় প্রকাশে সেদিন শশধর একান্ত 
জিজ্ঞান্থ ভক্তে পরিণত ! 
আবার “ডাইলিউট কথাটি একাস্ত বিষয়াসক্ত অর্থেও ব্যবন্থত হয়েছে ' 
শ্রীরামকষ্ণদেবের কথোপকথনে । একাস্ত আপন প্রিয় বাল্যসঙ্গী শ্রীরাম সম্বন্ধে 
বলতে গিয়ে-_“সেদিন এসেছিল, ছুদিন এখানে ছিল। শ্রীরাম ' বললে, 
ছেলেপিলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম, সেটি মরে গেছে। 


১ এ'ঘটনার ছ্য়দিন আগে রথযাত্রার দিন পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে রামকুষ্ণদেবের প্রথম 
দেখা হয়। 


২৮৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য 


বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে...আবাঁর বললে, ছেলে হয় নাই বলে 
স্ত্রীর যত ন্সেহ এ ভাইপোর উপর পড়েছিল, এখন .সে শোকে অধীর হয়েছে। 
আমি তাকে বলি, ক্ষেপী |" আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি? 
বলে, “ক্ষেপী'__একেবারে ভাইলিউট হয়ে গেছে । তাকে ছুঁতে পারলাম ন1। 
দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।” সেনের শ্রোতাদের মধ্যে স্ কন্তাবিয়োগে 
ব্যথাতুর! “শোকাতুর৷ ব্রাহ্গণী' অন্যতম । বিষয়-সংসারে একাস্ত মগ্ন ব্যক্তিদের 
যে শ্রীরামকষ্ণদেব কী চোখে দেখতেন, সেকথ! মনে রেখে জীশ্বরই সত্য এ 
আদর্শের অনুপ্রেরণার্দানই সেদিনের কথোপকথনের লক্ষ্য। 
( কথামৃত : ২য় : ১৩ই জুন, ১৮৮৫) 

কুইন' (0349০) এবং কোম্পানি* ( 001091)5 ) শব্দ ছুটি সেকালে 
শাঁসকশ্রেণী প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হতে।। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে 
ভারত শাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন রাণী ভিক্টোরিয়া। অবশ্ঠ 
ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী পার্লামেপ্টের দ্বারাই পরিচালিত। তবু ভিক্টোরিয়া 
কুইন ব| রাণী হিসাবে এ দেশে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। মাহ্ৃষ 
হিসাবে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ইতিহাসম্বীকৃত। 

শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনাপ্রসঙ্গেই শ্রীরামকুষ্ণদেব ৰলেছিলেন, 
তুমি তো গীতা পড়েছ_যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষে শক্তি 
আছে।..*তোমার ভিতর অবশ্ঠ তার শক্তি আছে। "শক্তি মানতে হয়।**" 
কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন-__যদ্দি শক্তি না থাকতো ?” 

ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির শাসনকালে লোকে বলতে “কোম্পানির আমল । 
তখন রাজাদেশ অর্থে কোম্পানির আদেশ । এই কোম্পানির ( 0:022192175 ) 
আদেশের কার্ধকারিতাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্খদেবের দৃষ্াস্তস্থাপনের ও রঙ্গরসের 
অন্যতম সের! উদ্াহরণ__“ও-দেশে হালদার পুকুর বলে একট! পুকুর আছে। 
পড়ে রোজ সকালবেল। লোকে বাহে করে রাখতো।। যারা সকালবেল। আসে 
তার! খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেইরূপ । বাহো আর থামে 
না। (সকলের হান্ত )। তখন লোকে কোম্পানিকে জানালে । তার! একটা 
চাঁপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই(চাপরাসী যখন একট। কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্ছ 

১ কথামত : ৩য়; ৩*শে জুন, ১৮৮৪ ' 
২ 0০:00825 (17896 [7001 0927975- ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ) 
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"করিও ন1” তখন সব বন্ধ হলো । (সকলের হাঁন্ত ) কোম্পানির আদেশ এ 
গলে ঈশ্বরাদেশের প্রতীক। ইশ্বরাদেশ ন! পেলে গ্রুচার করতে যাওয়া যে বৃথ! 
এই ছিল সেদিনের আলোচনার তাৎপর্য । মুখ্য শ্রোতা কেশবচন্দ্র। 
( কথামৃত : ১ম : ২৭শে অক্টোবর) ১৮৮২) 
সেকালে কোম্পানির কাগজ ব। শেয়ার বিত্বশালী লোকদের অন্যতম সম্পদ । 
যার! বাবুর সম্পত্তি সম্বন্ধে কৌতুহলী, তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। উপায় বাবুর 
সঙ্গে আলাপ ক্রা। যাঁর! ঈশ্বরের সঙ্গেই আলাপ করেছে, তারাই তার জগৎ- 
সংসারময় এইর্ষের সন্ধান পায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামরৃষ্ণদেবের উপমায় “কোম্পানির 
কাগজ” কথাটি দেখা দিয়েছে । “ছু মল্লিকের ক'খান৷ বাড়ি, কত কোম্পানির 
কাগজ আছে এ সব আমার কি দরকার! আমার দরকার, যো সে! করে বাবুর 
সঙ্গে আলাপ করা |” 


তার ভাষায় ইশ্বর কখনো! “বড়বাবু, কখনে৷ গ্যাসকোম্পানী” (989 
(012799125 ) কখনে। 'সার্জন১ (921:£92756)। প্রার্থনা কর--সেই 
পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই 
খাটানে! আছে। গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি 
কর) করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে--ঘরেতে আলো! জলবে। শিয়ালদহে 
আপিস'আছে ।» (কথামৃত : ২য় : ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৩) 

“কৃপা হলেই দশন হয়। তিনি জ্ঞাননূর্ধ। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে 
জ্ঞানের আলে! পড়েছে, তবেই আব! পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে 
কতরকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজের মুখের 
উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জনসাহেব রাত্রে আধারে লন হাতে 
করে বেড়ায়; তাঁর মুখ কেউ দেখতে পায় না । কিন্তু এ আলোতে সে সকলের 
মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরম্পরের মুখ দেখতে পায়। 


“যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। 
বলতে হয়-_সাহেব, রুপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাঁও, 
তোমাকে একবার দেখি 


১7০৮০ (কথামত দ্রষ্টব্য) 


২৮২ শ্রীরাম ও বাংলাসাহিত্য 


“ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর, কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার 
নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।* 
( কথামৃত £ ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ ) 
ঈশ্বর আর উশ্বর-ধারণার যোগ্য অধিকারীপ্রসঙ্গে সেকালের আধুনিকতম 
বিজ্ঞানও দেখ! দিয়েছে ফটো! (01০6০ ) এবং ফটোগ্রাফের (70150602101) ) 
উপমায়। সাকার-পুজার অর্থ কি, এ সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে “যেমন বাঁপের 
ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা! করতে করতে 
সত্যের রূপ উদ্দীপন! হয়।” ( কথামৃত : ৪র্থ : ১ল। জানুয়ারী, ১৮৮৩ ) 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গ যথার্থ ধারণার অধিকারীপ্রসঙ্গে-_“যাঁর কাচা ভক্তি, সে ঈশ্বরের 
কথা, উপদেশ, ধারণ! করতে পারে ন1!। পাঁক৷ ভক্তি হলে ধাঁরণ৷ করতে পারে। 
ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি মাঁধাঁন থাঁকে, ত! হলে যা ছবি পড়ে তা রয়ে 
যায়। কিন্ত শুধু কাচের উপর হাজার ছবি পড়ুক একটাও থাকে না-_একটু 
সরে গেলেই যেমন কাচ, তেমনি কাঁচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাঁসা না থাকলে 
উপদেশ ধারণ! হয় না ।” ( কথামৃত : ১ম : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ ) 


আর একদিন প্রসঙ্গ ছিল-_-“এক ঈশ্বর, তাঁর নান! নাম। “সব পথ দিযে 
তাকে পাওয়। যায়। এই প্রসঙগেই শ্রীরামকষ্৫দেবের পুকুরের উপ্নমাটি বারে 
বারে কথামৃতে দেখা দিয়েছে । “.**ভক্তের। তাঁকেই নানা নামে ভাকছে। 
এক ব্যক্তিকেই ভাকছে। এক পুকুরের চারিটি ঘাট । হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক 
ঘাটে বলছে জল ; মুসলমানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি ; ইংরেজরা 
আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার;১ আবার অন্ত লোক এক ঘাটে 
বলছে 28৪. ( একোয়। )।২* (কথামৃত : ৫ম : ১৩ই আগস্ট, ১৮৮২ ) এই 
উদ্বাহরণমালার মুল বক্তব্য-_“তাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে 
ডাকে । কেউ বলে গডঙ, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, 
কেউ বলে ব্রহ্ম ।” ( কথামৃত : ৩য় : ২১শে জুলাই, ১৮৮৩) 


অধ্যাতুপ্রসঙ্গে তন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে একসময় এই কলকাতা শহরই 


১ 96০: 


২ লাটিন শব । 


৩ 3০৫, 


শ্রীরামকফদেব ও ইংরেজীভাষ| ২৮৩ 


ঈশ্বরের প্রতীকম্বরনপ। কলকাতার মিউজিয়ম, মন্থুমেপ্ট, সোসাইটি (:8.51800 
০০৫০ ), ফুটপাথ এ সবই নানাভাবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গের অস্তভূক্ত। 

“আমি একবার মিউজিয়মে১ গিছলুম ; তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে, 
জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদ1 সাধুসল 
করলে তাই হয়ে যায়।” ( কথামৃত : ৫ম : ৯ই মার্চ, ১৮৮৪) 

“ভক্ত, উশ্বরের সাঁকার রূপ দেখতে চায় ও তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, 
প্রায় ব্র্গজ্ঞান চায় না । তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তার যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে 
সকল এ্রশ্বর্ষের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি 
কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তাহলে গড়ের মাঠ, স্থসাইটি, সবই দেখতে 
পায়। কথাট! এই, এখন কলকাতায় কেমন করে আঁসি।” 

( কথামুত £ ১ম : ২৫শে জুন, ১৮৮৪) 
এই কলকাতায় আসাই শ্রীরামকষ্ণদেবের উপমায় ভগবানের কাছে আঁস।। 
ভাঁবতে আশ্র্য লাগে বৈ কি! 

এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে কঙ্কাল দেখার হ্থত্রে শ্রীরামকষ্দেবের একবার 
একটি প্রার্থনা মনে জেগেছিল। “অনেক দিন হলে! যখন পেটের ব্যামোতে 
বড় ভূগছি, হৃদে বললে-_-মাকে একবার বল না, যাতে আরাম হয়। আমার 
রোগের জন্ত বলতে লজ্জা! হলো! । বললুম-_মা' স্থসাইটিতে মান্থষের হাড় 
দেখেছিলাম, তার দিয়ে জুশে জুড়ে মানুষের আকৃতি, মা! এরকম করে শরীরট। 
একটু শক্ত করে দাও, তা হলে তোমার নাম গুণকীর্তন করবে! । 

(কথামৃত : ৩য় : ২রা মার্চ, ১৮৮৪ ) 
ঈশ্বরকে জানলে সব জান! সম্ভব । যেমন, কলকাতায় যে এসেছে সেই 
জানে এখানকার কোথায় কি আছে! একজন প্রশ্ন করেছিলেন--.আচ্ছা 
তিনি সাকার না নিরাকার ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ--পাড়াও আগে কলকাতায় যাও তবে ত জানবে, কোথায় গড়েন 
মাঠ, কোথায় এশিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যান্ক 1 

“ধড়দা বামুনপাড়া। যেতে হলে আগে ত খড়দায় পৌঁছুতে হবে |” 

( কথামত) ৫ম : ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ ) 
আবার কঙ্গরাতার মন্ুমেন্ট, তার রং থেকে নিচের দৃশ্য 


১ মিউজিয়]ম বা যাদুঘর তখন এশিরাটিক সোসাইটির ঠীস্তভূক্ত ছিল। 


২৮৪ শাম, ও বাংলাসাহিতা 


এবং উ্ধ্বলোকের অবাধ মুক্তি এ সবই অধ্যাত্বরাজ্ের বিভিন্ন স্তরের ব্যঞনা 
নিয়ে দেখ! দিয়েছে তাঁর মনোহর সংলাপে । “অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, 
কিন্ত নীচের জিনিস লয়ে থাঁকে। ঘর-বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দিয়ন্থখ । মনুমেন্ট- 
এর নীচে যতক্ষণ থাক! যায় ততক্ষণ গাড়ী-ঘোড়া সাহেব মেম-_এইসব দেখা 
যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধূ-ধু কচ্ছে! তখন বাড়ী, ঘোড়! 
গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে ন্রা; এ সব পিপড়ের যত দেখায় !” 
( কথামৃত : ৫ম : ১ল! জানুয়ারী, ১৮৮৩ ) 
ঈশ্বরের জন্য চাই সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্ততা ; ষোল আন! মন, যে মনের আর 
এক উপমা স্থচে পরাবার সুতো, যাতে এতটুকু আঁশ থাকবে না। এমন 
নিরাঁসক্তির উদাহরণেই এসেছে টেলিগ্রাফের তারের উপমা । “তুমি যদি যোল 
আনার কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। 
একটু বিদ্ব থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু 
ফুটে! থাকে, তাহলে আর খবর যাবে না ।” 
( কথামৃত : ২য়: ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪) 
মনের এই গঠনপর্বে প্রয়োজন নির্জন নিঃসঙ্গ সাধনা । কলকাতার ফুটপাঁথের 
ধারে লাগানো চারাগাছের বেড়া থেকে শ্রীরামকুষ্ণমানসে আর একটি উপম৷ 
দেখা দিলো-_“ফুটপাতের১ গাছ দেখেছ? যতদিন চারা, ততর্দিন চারিদিকে 
বেড়া দিতে হয়। ন! হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলবে । গাছের গুঁড়ি মোটা 
হলে আর বেড়ার দরকার নাই । তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে ন!।, 
( কথামৃত : ১ম: ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ ) 
জ্ঞানলাভের পর যে মহাপুরুষের! নিজের মুক্তিতে সন্তষ্ট না থেকে মানুষের 
বল্যাণের ভন্য অধ্যাতুজ্ঞান বিভরণ করে যান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় তারা 
কলকাতার গঙ্গায় ভাসমান বাহাদুরি কাঠ বা হ্টীমবোটের (93668700086) 
ল্তো। “হাবাঁতে কাঠ যখন ভেসে যায়, পাথী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্ত 
বাহাছুরী কাঠ হখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ এমন কি হাতী পর্যস্ত তার 
উপর যেতে পারে। গ্রীমবোট আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার 
১. ইংরেজী স০০%০০০১ কথাটিঠ অর্থ পায়ে চলার পথ হিসাবে ব্যবহৃত। শহরাঞ্চলে গাড়ী- 


ঘোড়ার প্রয়োজনে বে রাজপথ, তার ছুপাশে পায়ে চলার জন্ত আলাদাভাবে উচু করে 
বাধানো! পথ । 


শ্রীরামকুষদেব ও ইংরেজীভাবা হী 


করে দেয়। নারদার্দি আচার্য বাহাঁছুরী কাঠের মত, গ্রীমবোটের মত।” 
(কথামৃত : ১ম : ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ ) প্রসঙ্গত মনে জাগে বুদ্ধ, শংকর, 
'চৈতন্, রামরুষ্-এঁদের উপমা! কি তবে জাহাঁজ ? নী! এরোপ্লেন ? 

এমনিভাবে শ্রীরামকুষ্জদেবের কথোপকথনে আরে! অনেক ইংরেজী শব্ধই 
হয়তো! সন্ধান করলে পাঁওয়। যাবে । ভাষাতত্বের বিচারে আপাত ত সাধারণ 
মানুষের ভাষায়ও বিদেণী শব্দের অন্প্রবেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে এর! নিশ্চই 
কৌতুহলের সামগ্রী। কিন্ত ইংরেজীশব ব্যবহারের এইসব উদাহরণে তাৎপর্য 
ও ব্যঞ্জনায় শ্রীরামকুষ্ণদেব থে অধ্যাত্ম পরিমগুল স্যন্টি করেছেন সেইটিই সাহিত্যের 
বিচারে শ্রেষ্ঠ সম্পদ । তার সান্নিধ্যে এসে কেশবচন্দ্রের পরিবর্তন প্রসঙ্গে 
শ্রীরামকষ্দেব একদিন বলেছিলেন, কেশব মেন এত বদলালো কেন বল দেখি? 
এখানে কিন্ত' খুব আসতো! ।” এ পরিবর্তনের গুঢ়তম কারণ যে তিনি নিজে, 
সেই কথার আভাস দিয়ে বলছেন, “হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব চেক 
(0250০ ) পাশ করে নিতে হবে, তবে ব্যাক্কে টাক! পাওয়া যাঁবে 1." 
মণি অবাক হুইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন ৷ বুঝিলেন, গুরুরূপে সচ্চিদানন্দ 
চেক পাশ করেন।” (কথামূত : ২য়: ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ) শ্রীরামকৃষ্ণ” 
দেবের ভাষার প্রসারে ইংরেজীভাষারও চেক পাশ হয়ে গেছে। 


